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প্রচ্ছদ শিল্পী 
খালেদ চৌধুরী 


ভুনিয়ার শ্রমিক, এক হও 


দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে প্রকাশকের নিবেদন 


সুদীর্ঘ চার বছর পর মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনা- 
'বলীর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল। বইটি বেশ 
কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হওয়ার কথ! ছিল কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক ছুর্যোগের জন্য 
ছাপাখানার কর্মীরা তাদের নিজ নিজ বন্যা উপন্রত জেলায় 
চলে যাওয়ায় কাজ অত্যন্ত মন্থর গতিতে এগিয়েছে । তবুও 
বন্া-বিধ্বস্ত প্রেদ কর্মীদের আস্তরিক সহযোগীতায় খণ্ডটি 
শারদোৎ্সবের আগেই প্রকাশ কর] সম্ভবপর হল। 

প্রথম মুদ্রণের মত দ্বিতীক্স মুদ্রণও পাঠক মহলে আদৃত 
হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্ক মনে করব । 

অভিনন্দনসহ 


মজহারুল ইসলাম 


প্রকাশকের নিবেদন 


দীর্ঘ এক বছর পর অবশেষে মাও সে-তুঙের নিরাচিত 
ব্রচনাবলীবর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। আমর] যখন 
প্রথম এই বুচনাবলী প্রকাশের দ'ঘিত্ব, গ্রহণ করি তখনকার 
পরিস্থিতি একেবারে স্বাভাবিক না হন্েও আজকের 
তুলনাস্স অনেক বেশি ম্বাভাবিক ছিল। গত বছরের 
সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে কাগজেরু ছুপ্রাপ্যতা প্রকাশনা 
সংস্থার সম্মুধে বই প্রকাশের ব্যাপারে এক চরম অস্তরায়ের 
স্বস্টি করেছে এবং আজও তা বিগ্যশান। গত সেপ্টেম্বর 
মাসের পর থেকে মূল্য বুদ্ধির ফলে কাগজের মূল্য গত 
বছরের তুলনাক্ত প্রায় তিনগুণে এসে দীড়িয়েছে এবং সেই 
সঙ্গে ছাপা, বাধাই ও অন্যান্ত খরচও বেড়েছে অনেক 
বেশি । এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা 
সত্বেও বই প্রকাশ করতে এক বছর সময় লাগল । এই দীর্ঘ 
সময় লাগার ফলে পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে উদ্বেগ সঞ্চারিত 
হওয়ার যথে কারণ রয়েছে । অনেকেই আমাদের দপ্তরে 
এসে বা বিভিন্ন সময়ে চিঠি লিখে “কবে বই প্রকাশিত 
হবে” বা “আদৌ বইটি প্রকাশিত হবে কি না” এ ব্যাপারে 
ননা প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে 
অনেককেই এই বিলম্বের কারণ জানানো হয়েছে । তথাপি 
এই পুম্তক প্রকাশের প্রাক্কালে প্রত্যেকটি পাঠক-পাঠ্ঠিকাবর 
কাছে এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য ছুঃখ প্রকাশ করছি । 
কাগজের মুল্য অস্বাভাবিকভাবে বুদ্ধি হওয়ায় পুরাতন 
গ্রাহুকর্দের ক্ষেত্রে খণ্ড প্রতি আপাততঃ ছু টাকা করে মূল্য 
বৃদ্ধি করতে আমরা বাধ্য হয়েছি । আশা করি আমাদের 
সচেতন পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এই অনিচ্ছারুত ক্রটি নিজগুণে 
ক্ষমা করে নেবেন । 

বইটি অনুবাদের সময় মূলতঃ ছুটি ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য 


রাখা হয়েছে । প্রথমতঃ আজ পরধস্ত পিকিং-সহ বিভিন্ন 
জায়গা থেকে এই খণ্ডে অস্ততূক্ত কমরেড মাও সে-তুঙের 
বিভিন্ন বুচনার যেসব বঙ্গান্বাদ প্রকাশিত হয়েছে, 
অঙ্থবাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাব্র থেকে সাহায্য নেওয়া 
হয়েছে । দ্বিতীস্্তঃ, বিভিন্ন রচনার টীকা! অংশে পিকিং 
থেকে প্রকাশিত এসব রচনার সাম্প্রত্তিকতম “সংস্করণকেই 
ভিত্তি করা হয়েছে । | 
এই অনূদিত গ্রস্থ পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদৃত হলে 
আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে করব। 


পরিশেষে মাও অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের জানাই 
আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন । 


মজহারুল ইসলাম 


ইংরেজীতে প্রকাশিত চীন। সংস্করণের ভূমিকা! 


«মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী'র রত্মান সংস্করণে 
চীন বিপ্রবের বিন্ডিন্ন পর্যায়ে তার রচিত গুরুত্বপূর্ণ রচনা- 
সমূহ অস্তভূক্ত হয়েছে । তাঁর রচনার বেশ করেকটি চীনা 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর কোনটাই ইতিপূর্বে 
গ্রন্থকার কর্তৃক সম্পাদিত হয়নি । সেগুলির বিন্তাম ছিল 
অসংলপ্র, মুদ্রিত গ্রস্থে ছিল তুল, এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
বুচনাও সেখানে বাদ পড়ে গেছে । বতমান সংস্করণে বরচনা- 
গুলি বিন্যস্ত হয়েছে কালামুক্রমিকভাবে, এবং ১৯২১ 
সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শুক 
করে পার্টির প্রধান পধায়গুলির ভিভিতে। পূর্ববর্তী 
সংস্করণসমূহে অস্তভূক্তি হয়নি এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনাও 
বর্তমান সংস্করণে অন্তভূক্ত হয়েছে । গ্রন্থকার সবগুলি 
বচনাই পড়ে দেখেছেন, কিছু কিছু শব্ধ পাণ্টেছেন, এবং 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল রচনাকে সংশোধন করেছেন । 

ব্তমান গ্রন্থ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষক্পগুলি পরিক্ষার- 
ভাবে বলা দরকার £ | 

১। এই নির্বাচনটি অসম্পূর্ণ । কুণওমিনতাঙ প্রতি- 
ক্রিয়াশীলরা বনু দলিল নষ্ট করে ফেলায়, যুদ্ধের দীর্ঘ বছর- 
গুলিতে বু দলিল ছড়িয়ে বা হারিয়ে যাওয়ায় আমরা 
কমরেড মাও €স-তুঙের সব রচনা, বিশেষ করে তার 
রচনার একটা বড় অংশ চিঠিপত্র এৰং টেলিগ্রামগুলি 
সংগ্রহ করতে পারিনি । 

২। গ্রস্থকারের ইচ্ছান্চসারেই বহুল প্রচারিত কিছু 
বচন (যেমন “গ্রামাঞ্চলের সমীক্ষা" ) বাদ দেওয়] হয়েছে 
এবং এ একই কারণে “অর্থনৈতিক ও আঘথিক সমস্তাবলী, 
রচনার প্রথম অধ্যায়টিই (“আমাদের অতীত কাজের 
মৌলিক সার-সংকলন? ) শুধু অস্ততুক্ত হয়েছে। 


৩। এই রচনা-সংকলনে ব্যাখ্যামূলক টীকা সং+ 
যোঁজিত হয়েছে । রচনার শিরোনাম সম্পকিত ব্যাখ্যা 
দেওয়! হয়েছে প্রতিটি রচনার প্রথম পৃষ্ঠার নীচে, আর 
রাজনৈতিক বা অন্তান্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রতিটি 
রচনার শেষে । 

৪। বর্তমান রচনাবলীর চীন! সংস্করণ একটি খণ্ডে ৰা 
চারটি খণ্ডের সমট্টিতেও পাওয়! যায়। প্রথম খণ্ডে অস্ততূক্জি 
হয়েছে প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ (১৯২৪-২৭ )ও দ্বিতীয় বিপ্রবী 
গৃহযুদ্ধের €১৯২৭-৩৭) সময়কার রচনাবলী । ছ্িতীয্ব ও 
তৃতীয় খণ্ডে অন্তভূক্ত হয়েছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
যুদ্ধের (১৯৩৭-৪৫) সময়কার রচনাবলী । আর চতুর্থ 
থগ্ডে অস্তভুক্ত হয়েছে তৃতীয় বিপ্রবী গৃহযুদ্ধের ( ১৯৪৫-৪৯) 
সময়কার রচনাচলী । 


আগস্ট ২৫, ১৯৫১ মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী 
প্রকাশন! কমিটি, 

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 

কেন্দ্রীয্ব কমিটি 


বিষয় 


সুচীপত্র 
প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ 


চীনা সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ (মার্চ, ১৯২৬) 

স্নানে কষক-আন্দৌোলনের তান্ত রিপোর্ট (মার্চ, ১৯২৭) 
কৃষক সমস্যার গুরুত্ব 
সংগঠিত হোন! 


স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোকের! নিপাত যাক ! 


কুষক সমিতির হাতে সকল ক্ষমতা চাই ! 


£এট] ভয়ঙ্কর 1, অথবা “এটা চমৎকার 1, 
তথাকধিত “বাড়াবাড়ি'র প্রশ্ন 

তথাকথিত 'ইতর লোকের আন্দোলন: 
বিপ্লবের অগ্রবাহিনী 

চোদ্দটি মহান কীতি 


১। 
| 


৩। 


৪ । 


৫ | 


৩। 


| 


৯ । 


কুষক সমিতির মধ্যে কুষকদের মংগঠিত করা 
রাজনৈতিকভাবে ভূম্বাম়ীদেরকে আঘাত করা 
ভূম্বামীদেরকে অর্থ নৈতিকভাবে আঘাত করা 
স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসং ভদ্রলোকদের সামস্ততাস্ত্রিক 
শাসন উচ্ছেদ করাত এবং তুয়ান ধ্বংস করা 
ভূম্বামীদের দশস্ত্র শক্তির উচ্ছেদ এবং কৃষকদের সশশ্ত 
শক্তির প্রাতিষ্ঠ 

জেলার ম্যাজিষ্টেট ও তাঁর সাকরেদদের রাজনৈতিক 
ক্ষমতার উচ্ছেদ 

কৌলিক মন্দির..-আধিপত্যের টি 

রাজনৈতিক প্রচারের প্রসার 


কুষকদ্দের নিষেধাজ্ঞা আরোপ 


ডাকাতি নিমূলীকরণ 
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॥ ভীন প্রসঙ্গে আমাদেন্স প্রকাশিত কম্েকটি গ্রন্থ ॥' 


লি শীন তিয়েন-এর উজ্জল লাল তারা 

লি চিয়াও-এর জাগরিত দেশ 

ডি. জি. এস-এর সমাজতন্ত্রের পথে চীনের জয়যাত্রা 
নাগাজু ন-এর চীনের জনম্থাস্থা ও আকুপাংচার 
চীনের একাদশ জাতীয় কংগ্রেসের দলিল 

মাও সে-তুঙ্র কবিতা 

অনুবাদক : স্থদর্শন রায়চৌধুরী 

চীন ভিয়েতনাম বিরোধ প্রসঙ্গে চীন ও ভিয়েতনাম 
হো কান চি-র আধুনিক চীন বিপ্লবের ইতিহাস 


চীনা সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ 
| (মার্চ ১৯২৬) 


কারা আমার্দের শক্র? কারাই বা আমাদের বন্ধু? এটাই হল বিপ্রবের 
প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । চীনের অতীতের সমস্ত বিপ্রবের সংগ্রামগুলো কেন এত 
অল্প সাফল্য অর্জন করেছে, তার মূল কারণ হচ্ছে, প্ররূত শক্রদের আক্রমণ 
করার জন্ত প্রকৃত বন্ধুদের এক্যবদ্ধ করতে না পারা। বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জন- 
সাধারণের পথপ্রদর্শক বিপ্রবী পার্টি যখন তাদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে, তখন 
কোন বিপ্রবই মার্ক হতে পারে না। আমাদের বিপ্লবকে আমরা ভ্রান্ত পথে 
চালিত করব না এবং অবশ্ঠই সকল হব, এ বিষয়কে স্থুনিশ্চিত করার জন্য 
আমাদের প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্টে প্রকৃত বন্ধুদের এক্যবদ্ধ করতে 
মনোযোগা হতে হবে। প্রকৃত শত্রুদের ও প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের 
জন্য চীনা. সমাজের বিভিম্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিপ্লবের প্রতি 
তাদের মনোভাবের সাধারণ বিশ্লেষণ অবশ্ঠই আমাদের করতে হবে। 

চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা কি রকম? 

জমিদারশ্রেণী ও মুগম্ুদ্দিশ্রেণী।৯ অথনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ আধা- 
কমরেড মাও সে-তুও এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে । নে সময়ে 
পার্টির ভেতরে যে দু'ধরনের বিচাতি ছিল, তার বিরোধিত| কবার জন্যই তিনি এই প্রবন্ধটি 
লিখেছিলেন । তৎকালে পার্টির ভেতরকার প্রথম বিচ্যুতির প্রবক্তা ছিল ছেন তু-দিউ। 
এরা কেবলমাত্র কুওমিনতাঙের সঙ্গে সহযোগিতা করতেই মনোযোগ দিয়েছিল এবং 
কৃষকদেরকে তুলে গিয়েছিল-_এট ছিল দক্ষিণপন্থা স্ববিধ।বাদ। দ্বিতীয় বিচ্যুতির প্রবক্তা ছিল৷ 
চাঁং কুও-থাও। এরা কেবলমাত্র শ্রমিক-আন্দোলনের উপরই মনোযোগ দিয়েছিল এবং তাবাও 
ভূলে গিয়েছিল কৃষকদেরকে-__-এট| ছিল “বামপন্থী” স্ববিধাবাদ। বিপ্লবের শক্তির অপধ:গুতা 
সম্বন্ধে উদয় সুবিধাবাদী বিচাতির সমর্থকরাই সচেতন ছিল | কিন্তু উভয়ের কেউই জানত না যে, 
কোথায় শক্তির সন্ধান কর। যায় এবং কোথাঁধ বাঁপক মিক্রবাহিনী পাওয়া যায়। কমরেড মাও 
সে-তুঙ দেখিয়েছিলেন যে, কৃষকরাই হচ্ছে চীনের সর্বহারাশ্রেণীর বাপকতম ও সবচেয়ে দট 
মিত্রবাহিনী | এইভাবে তিনি চীন বিপ্রবের সবচেয়ে প্রধান মিত্রবাহিনীর সমস্তার মীমাংসা 
করেছেন | অধিকন্ত। তিনি আগে থেকে লক্ষ্য করেছিলেন যে, তৎকালীন জাতীয় বুর্জোয়ার 
দবিধাগ্রন্ত শ্রেণী এবং বিপ্লবের উত্তাল জোয়ারে তা বিভক্ত হয়ে পড়বে, এর দক্ষিণপস্থী অংশ 
সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যাবে । ১৯২৭ সালের ঘটনাবলী থেকেই এটা প্রমাণিত হয়েছে। 
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ওপনিবেশিক চীনে জমিদারঙ্ণী ও মুতস্দ্দিশ্রেণী পুরোপুরিভাবেই আত্তর্জাতিক 
বুর্জোয়াদের লেজুড় এবং নিজেদের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য সাত্রাজ্যবাদের 
উপর নির্ভরশীল । এই শ্রেণীগুলি চীনের সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ এবং সর্বাপেক্ষা 
প্রতিক্রিয়াশীল উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে এবং চীনের উৎপাদন- 
শত্তির বিকাশকে বাধা দেয়। তাদের অস্তিত্ব চীন! বিপ্রবের উদ্দেশ্য থেকে 
সম্পূর্ণ সংগতিহীন। বিশেষ করে, বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ মুতস্থদিশ্রেণী 
সর্বদাই সাআজ্যবাদের পক্ষ নেয় এবং তারাই হচ্ছে চরম প্রতিবিপ্রবী চক্র । 
তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিগণ হল রাষ্ট্রবাদীঞ্োষ্ঠী২ এবং কুওমিনতাঙের 
দক্ষিণপন্থীগো্ঠী। 

মাঝারি বুর্জোয়াঞ্ঞরেণী । এই শ্রেণী চীনের শহর ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী 
উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে। মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী বলতে প্রধানতঃ 
জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকেই৩ বুঝাঁয়। চীনা বিপ্রবের প্রতি তারা ছন্দের মনোভাব 
পোষণ করে। যখন তারা বিদেশী পুঁজির আঘাতে এবং যুদ্ধবাজদের 
অত্যাচারে ফন্ত্রণাবোধ করে, তখনই তার] বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি 
করে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাঁজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রশ্রয় দেয়। 
কিন্তু যখনই স্বদেশে পর্বহারাশ্রেণী সাহসের সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বিপ্লবে 
অংশগ্রহণ করছে এবং বিদেশেও আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী সক্রিয় সমর্থন দান 
করছে এবং যখন তারা অনুভব করে যে, তাদের শ্রেণীর পক্ষে বুছৎ বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর শুরে উন্নীত হবার আশ বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে, তখনই তারা বিপ্লব 
সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা একটি মাক শ্রেণীর__ 
জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শাদনাধীনে রাষ্্ব গঠনের পক্ষপাতী । নিজেকে তাই 
চি-থাওয়ের৪ খাটি শিষ্য বলে জাহির করত এমন একজন পিকিংয়ের ছেন 
পাও৫ পত্রিকাতে লিখেছিল, “সাত্রাজ্যবাদকে নিপাত করার জন্য তোমার বাম 
হাত তোল এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে নিপাত করার জন্য তোমার ডান হাত 
তোল ।, এই ছুটি কথাই এই শ্রেণীর ছন্দপূর্ণ ও আশংকাপূর্ণ অবস্থাকে স্পষ্ট 
করে তোলে । তার! শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ অন্থসারে কুওমিনতাঙের 
ভন্কল্যাণের নীতির ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে, তারা রাশিয়ার সঙ্গে 
কুগমিনতাঙের মৈত্রীর এবং কুওমিনতাঙে কমিউনিস্ট৬ ও বামপন্থীদের গ্রহণ 
করার বিরোধিতা করে। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রচেষ্ট। অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াদের 
শাসনাধীনে রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা একেবারেই অসাধ্য । কারণ বর্তমান ছুনিফ্লার 
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পরিস্থিতি হল বিপ্রবী ও প্রতিবিপ্রবী ছু"টি বৃহৎ শক্তির চূড়ান্ত সংগ্রামের 
পরিস্থিতি । এই ছু'টি বৃহৎ শক্তি ছু*টি বুহৎ পতাকা উত্তোলন করেছে : একটি 
হল বিপ্রবের লাল পতাকা--এটাকে তৃতীয় আন্তর্জাতিক উধের্ব তুলে ধরছে, যা 
সারা দুনিয়ার সমন্ত নিপীড়িত শ্রেণীগুলোকে তার পত্তাকার তলে সমবেত 
হতে আহ্বান জানাচ্ছে, অপরটি হল প্রতিবিপ্রবের শ্বেত পতাকাঁ-_-এটাকে 
জাতিপুগ্ধ উধের্ব তুলে ধরছে, যা বিশ্বের সমস্ত প্রতিবিপ্রবীদেরকে তার পতাকার 
তলে সমবেত হতে আহ্বান জানাচ্ছে । মধ্যবর্তী শ্রেণী গুলো৷ অনিবার্ধভাবেই 
দ্রুত বিভক্ত হবে, এক অংশ বামে হেলে বিপ্রবী গোষ্ঠীতে যোগ দেবে এবং অন্ত 
অংশ দক্ষিণে হেলে প্রতিবিপ্রবী গোষ্ঠীতে যোগ দেবে, তাদের “স্বতন্ত্র থাকার 
কোন সম্ভাবনা নেই। তাই, চীনের মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী যে 'ম্বতনত্ 
বিপ্রবের ধারণা পোষণ করে যাতে তারা প্রধান ভূমিকা নেবে, তা নিছক 
কল্পনা! মাত্র । 

পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী। উদাহরণস্বরূপ, মালিক-রুষকণ, মালিক-হস্তশিল্পী, 
নিয়স্তরের বুদ্ধিজীবী- ছাত্রসমাজ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক, 
নিমস্তরের সরকারী কর্মচারী, ক্ষুদে কেরানী, ক্ষুদে উকিল এবং ক্ষুদে ব্যবসায়ী 
ইত্যাদি সবাই এই শ্রেণীর অন্ততূক্ত। এই শ্রেণীর লোকসংখ্য। ও তার শ্রেণী- 
চরিত্রের দিক থেকে এর প্রতি গভীর মনেযোগ দেওয়া উচিত। মালিক-কৃষক 
ও মালিক-হস্তশিল্পী উভয়েই ক্ষুদে উৎপাদনের অর্থনীতিতে নিযুক্ত। এই 
পেটি-বুর্জোয়াদের অস্তভূক্ত বিভিন্ন স্তর যদিও একই পেটি-বুর্জোয়া অর্থ নৈতিক 
অবস্থায় থাকে, তবুও তারা তিনটি ভিন্ন শাখায় বিভক্ত । প্রথম শাখায় পড়ে 
তার। যাদের কিছু উদ্ত্ত অর্থ ও খাদ্ভ আছে, অর্থাৎ যারা শারীরিক অথবা 
মানসিক শ্রম দ্বারা নিজেদের তরণপোষণের জন্ত প্রতি বছর যতটুকু প্রয়োজন 
তার অধিক উপার্জন করে। এই ধরনের লোকেরা ধনী হতে অত্যন্ত 
আগ্রহশীল এবং মার্শাল চাওয়ের৮ একান্ত অনুগত পূজারী, বিপুল অর্থ 
সঞ্চয়ের ব্যাপারে মোহ ন|। থাকলেও মাঝারি বুর্জোয়া] স্তরে উন্নীত হতে এরা 
সর্বদাই অত্যন্ত ইচ্ছুক। লোকের নিকট সম্মান পায় এমন ক্ষুদে টাকাওয়ালাকে 
দেখে প্রায়শঃই তাদের মুখ দিয়ে লালা ঝরে। এই ধরনের লোক তীর, 
তারা সরকারী অফিনারকে ভম্ম করে এবং বিপ্রবকেও একটু ভয় করে। যেহেতু 
এদের অর্থ নৈতিক অবস্থা মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থ নৈতিক অবস্থার অত্যন্ত 
কাছাকাছি, তাই এরা মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রচারকে খুবই বিশ্বাস করে 
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এবং বিপ্লবের প্রতি সন্দেহের মনোভাব পোষণ করে। পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে 
এ অংশ সংখ্যালঘু এবং এরা দক্ষিণপন্থী। দ্বিতীয় শাখা তারা যারা অর্থ 
নৈতিক দিক দিয়ে মোটামুটিভাবে নিজেদের ভরণপোষণ করতে পারে । এই 
শাখার লোক প্রথম শাখার লোকদের থেকে অনেক ভিন্ন । তারাও ধনী হতে 
চায়, কিন্তু মার্শাল চাও কোনমতেই তাদের ধনী হতে দেয় না। তদুপরি 
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাআজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ, সামস্ত-জমিদার ও বৃহৎ মুত্স্দদি 
বুর্জোয়াদের দ্বারা উতৎপীড়িত ও শোষিত হয়ে তারা অন্কুভব করে যে, দুনিয়া 
এখন আর আগের মতো নেই। তারা অনুভব সরে যে, কেবলমাত্র পূর্বের 
মতো! সমান পরিশ্রম করলে আজ বেঁচে থাকার মণ] উপার্জন করতে পারবে 
না। কাজের সময বাড়িয়ে প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে দেরীতে ফিরে ও পেশার 
প্রতি দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়েই কেবল জীবিকা নির্বাহ করা যায়। তাদের 
মুখে এখন গালাগাল ; বিদেশীদের “বিদেশী শয়তান?, যুদ্ধবাজদের “দক সর্দার? 
এবং স্থানীয় উতপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের “ছাদয়হীন ধনী” বলে গালাগালি 
করে। সাআজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পর্কে এরা শুধু সন্দেহ 
করে যে, এটা সকল হবে কিনা (কারণ বিদেশী ও যুদ্ধবাজদের অতি 
শক্তিশালী মনে হতো ), তারা আন্দোলনে যোগদানের ঝুঁকি নিতে চায় না 
এবং নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করে, কিন্ত কথনে। বিপ্নবের বিরোধিতা করে 
না। এই শাখায় লোকসংখ্যা খুবই বেশি, পেটি-বুর্জোয়াদের প্রায় অর্ধেক। 
তৃতীয় শাখায় রয়েছে তারা যাদের জীবনযাত্রার ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটছে । এই 
শাখার লোক অনেকেই পূর্বে হতো কোন অবস্থাপন্ন পরিবারতৃক্ত ছিল, কিন্তু 
ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থায় উপনীত হচ্ছে যে, শুধু কোনমতে জীবিকা নির্বাহ 
সক্ষম এবং তাদের জীবন্যাক্সার ক্রমশঃই আরও অবনতি হচ্ছে। প্রতি 
বছরের শেষে তারা খন একবার হিসাব-নিকাশ করে, তখন আতকে উঠে 
বলে, “হায়! আবার লোকসান! কারণ এ ধরনের লোকেরা অতীতে স্থদিনের 
মধ্যে জীবনযাপন করেছে, কিন্ত পরে বছর বছর তাদের অবস্থার অবনতি হচ্ছে, 
তাদের খণ ক্রমশঃই বুদ্ধি পাচ্ছে এবং জীবনও ক্রমশ: শোচনীয় হচ্ছে, তাই 
তারা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ভয়ে কেপে ওঠে ॥ এধরনের লোক মানিক 
যন্ত্রণায় ভোগে বেশি, কারণ তাদের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এমন একটা 
১বপরীতোর তলনা রয়েছে । বিপ্লবী আন্দোলনে এ ধরনের লোক বেশ গুরুত্ব- 
পু্গ, তাছদর সংধ্ধাপ্প কম নয় এবং এরাই পেটি-বুর্জোয়ার বামপন্থী অংশ 
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পেটি-বুর্জোয়ার উপরোক্ত তিনটি শাখাই ম্বাভাবিক সময়ে বিপ্লবের প্রতি ভিন্ন 
মনোভাব পোষণ করে, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ যখন বিপ্রবী উত্তাল জোয়ার 
বৃদ্ধি পায়, বিজয়ের আলো চোখে পড়ে তখন শুধু পেটি-বুর্জোয়াদের বামপন্থী 
নয়, মধ্যপন্থী অংশও বিপ্রবে যোগদান করতে পারে, এমনকি সর্যহারাশ্রেণী ও 
পেটি-বুর্জোয়াদের বামপন্থীদের বিরাট বৈপ্রবিক ম্ত্রোতে ভেসে দক্ষিণপন্থীরাও 
বিপ্রবের সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। ১৯২৫ সালের ৩*শে মের আন্দোলন৯ এবং 
বিভিন্ন স্থানের কষক-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তের নিলতা 
প্রমাণিত হয়। 

আধা-সর্বহারাশ্রেণী। এখানে আধা-সর্বহার। বলতে পাচ রকমের 
লোক বুঝায়ঃ (১) আধামালিক-কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য৯০, (২) 
গরীব কৃষক, (৩) ক্ষুদে হস্তশিল্পী, (৪) দোকান-কর্মচারী১৯, এবং (৫) 
ফেরিওয়ালা । আধামালিক-কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও গরীব কৃষক হচ্ছে 
গ্রামাঞ্চলের এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ । কৃষক সমশ্য। প্রধানত: তাদেরই 
সমস্য]! । আধামালিক-কৃষক, গরীব কৃষব, ও ক্ষুদে হস্তশিল্পীরা যে অর্থনীতিতে 
নিযুক্ত, তা হচ্ছে আরও ক্ষুদ্রাকারের ক্ষুদে উৎপাদনের অর্থনীতি । আধামালিক- 
কষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও গরীব কৃষক উভয়েই যদিও আধা-সর্বহারা শ্রেণীর 
অন্ততুক্ত, তবুও অথনৈতিক অবস্থার দিক থেকে তাদেরকে উচ্চ, মধ্যম ও নিম 
এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে । আধামালিক-রুষক--এদের 
জীবন মালিক-কৃষ করের অপেক্ষা কষ্টকর, কারণ প্রতি বছরই তাদের খাছযশস্যের 
প্রায় অর্ধেক ঘাটতি পড়ে এবং এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য তারা অন্তের থেকে 
জমি বর্গ নিতে বাধ্য হয়, অথবা নিজেদের শ্রমশক্তি আংশিকভাবে বিক্রি 
করতে বাধ্য হয়, অথবা ছোটখাট ব্যবসায় চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বসস্তের 
শেষে এবং গ্রীষ্মের প্রথমে শস্যাদি যখন কাচা থাকে এবং পুরানো মজুত শস্যও 
নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তারা অন্তের থেকে চড়া সদ টাকা ধার করে এবং চড়া 
দামে শশ্য কেনে। তাদের অবস্থা শ্বভাবতঃই যারা মালিক-কৃষক-যাদের 
অপরের সাহাযা নেবার প্রয়োজন নেই_তাদদের থেকে কষ্টকর, কিন্তু গরীব 
কৃষকদের থেকে উংকষ্টতর । কারণ গরীব কৃষকদের নিজন্ব কোন জমি নেই, 
সারা বছর পরের জমি চাষ করে তারা শুধু অর্ধেক অথবা অর্ধেকেরও কম ফসল 
পায়; কিন্তু আধামালিক-রুষক বর্গা-নেওয়া জমি থেকে যদ্দিও অর্ধেক বা 
অর্ধেকেরও কম কলল পায়, তবু তাদের নিজস্ব জমির সবটকু ফসলই তারা 
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পায়। স্ৃতরাং আধামালিক-কৃষকেরা মালিককৃষকদের থেকে অধিক 
বিপ্লবী, কিন্তু গরীব কৃষকের থেকে কম বিপ্লবী । গরীব কৃষক হচ্ছে 
গ্রামাঞ্চলের বর্গাচাধী এবং জমিদারদের দ্বারা শোধিত। তাদের অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা অনুসারে তাদের আবার দু” অংশে ভাগ করা যায়। এক 
অংশের গরীব কৃষকদের কাছে অপেক্ষাকৃতভাবে পর্যাপ্ত কৃষি-যন্ত্রপাতি ও 
কিছু মূলধন আছে। এ ধরনের কৃষকের! তাদের বাধিক শ্রমের ফলের অর্ধেকটা 
পেতে পারে। ঘাটতি পূরণের জন্য তারা পার্খ-কসল চাঁষ করে, মাছ বা 
চিংড়ি ধরে, মুরগী বা শৃকর পোষে, অথবা নিজেংদর শ্রমশক্তি আংশি কভাবে 
বিক্রি করে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করে এবং এইভাবে তারা ছুঃখকষ্ু ও 
অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে বছরটা কাটিয়ে দেবার আশা পোষণ করে। 
অতএব, তাদের জীবনযাত্রা আধামালিক-কৃষকদের অপেক্ষ৷ কষ্টসাধ্য, কিন্তু 
অন্ত অংশের গরীব কৃষকদের অপেক্ষা উৎকষ্টতর। তারা আধামালিক- 
কৃষকদের থেকে অধিক বিপ্রবী, কিন্তু অন্য অংশের গরীব কৃষকদের থেকে কম 
বিপ্রবী । অন্ত অংশের গরীব কৃষকদের কথা বলতে গেলে, তাদের না৷ আছে 
যথেষ্ট পরিমাণে কৃষি-ন্ত্রপাতি, না আছে মূলধন? তাদের কাছে পাপ্ত সার 
নেই, তাদের জমিতে কম ফসল ফলে এবং খাজনা দেবার পর তাদের কাছে 
প্রায় কিছুই থাকে না, স্থতরাং আংশিকভাবে শ্রমশক্কি বিক্রি করার আরও 
বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে । অজন্মার বছরে তার! আশ্মীয়স্বজন ও বন্ধুবাদ্ধবদের 
কাছে করুণভাবে ভিক্ষা চায়, চার-পাচ দিন কাটাবার জন্ত কয়েক মণ বা কয়েক 
সের খাছ্যশন্য ধার করে, এইভাবে ষাঁড়ের পিঠের বোঝার মতো তাদের ঝণ 
স্তপীকৃত হতে থাকে । কৃষকদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে মন্দ অবস্থার, এবং 
বিপ্লবী গ্রচারকে অতি সহজেই গ্রহণ করে। ক্ষুদে হন্তশিল্পীদেরকে আধা- 
সর্বহারাশ্রেণী বলা হয়, কারণ তাদের যদিও উৎপাদনের কিছু সহজ উপকরণ 
আছে, এবং হ্বতন্ত্র পেশা রয়েছে, তবুও তারা প্রায়শই আংশিকভাবে শ্রমশক্তি 
বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তাদের অথনৈতিক দ্বস্থ! প্রায় গ্রামাঞ্চলের গরীব 
কৃষকদের মতোই। তাদের সংসার খরচের ভারি বোঝা, উপার্জন ও জীবন 
নির্বাহের ব্যয়ের ব্যবধান এবং প্রতিনিয়ত দারিপ্র্যের জালা ও বেকারত্বের 
আশংকার দিক থেকে গরীব কৃষকদের সংগে তাদের মোটামুটি সাদৃশ্ত আছে। 
দোকান-বর্মচারীরা ছচ্ছে ভাড়াটে কর্মী, নিজের্দের সামান্য বেতন দিয়েই 
তাদের পরিবারের খরচ চালাতে হর, যদিও প্রতি বছরই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, 
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তবুও তাদের বেতন সাধারণতঃ বেশ কয়েক বছর পর একবার মাত্র বাড়ে। 
আপনি যদ্দি কখনে! তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করেন, তাহলে তখনি তার! 
নিজেদের অন্তহীন ছুঃখ-ছুর্দশার কথা শোনাতে থাকবে । তাদের অবস্থা গরীব 
কৃম্বক ও ক্ষুদে হস্তশিল্পীদের থেকে বেশি আলাদ। নয়? বিপ্রবী প্রচারকে তারা 
অতি সহজেই গ্রহণ করে। ফেরিওয়ালার। পণ্যদ্রব্য কাধের বাকেই বহন 
করুক কিংবা! রাস্তার পাশে ছোট দোকান খুলেই বিক্রন করুক, তাদের মূলধন 
কিন্তু অল্প এবং উপাজিত অর্থও কম, এতে তাদের খাওয়া-পরার খরচ কুলপায় 
না। তাদের অবস্থ। গরীব কৃষ কর্দের থেকে বেশি আলাদ! নয়। তাই তাদেরও 
গরীব কৃষকদের. মতো! বিপ্রবের প্রয়োজন হয, যা বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন 
করবে। 

সর্বহারাশ্রেণী। চীনের আধুনিক শিল্প-সর্বহারার সংখ্যা! প্রায় বিশ 
লক্ষ । চীন অথনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎ্পদ দেশ বলে এদের মংখ)ও বেশি নয়। 
এই আহ্মানিক বিশ লক্ষ শিল্প-শ্রমিক প্রধানত: পাচটি শিল্পে নিযুক্ত. 
রেলওয়ে, খনিজ, নৌ-পরিবহন, বন্ত্রশিল্প এবং জাহাজ তৈরী । তাদের মধ্যে 
বিরাট সংখ্যক লোক বিদেশী পুঞ্জির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দাপত্ব শৃংখলে 
আবদ্ধ। শিল্প-সর্বহারাশ্রেণী যদিও সংখ্যায় অধিক নয়, তবুও তারা চীনের 
নতুন উৎপাদন-শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে; আধুনিক চীনের তারাই সর্বাপেক্ষা 
প্রগতিশীল শ্রেণী এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিচালক শক্তি। বিগত চার 
বছরের ধর্মঘটী আন্দোলনগুলোতে, যেমন নাবি ক-ধর্মঘট৯২, রেলওয়ে ধর্মঘট ৯৩, 
খাইলুয়ান ও চিয়াওচুওয়ের কয়লা খনির ধশ্নবট*৪, শামিয়েন ধর্মঘট১৫ এবং 
৩০শে মের আন্দোলনের পর সাংহাই ও হংকংয়ের বিরাট ধর্মঘটে১৬ এরা যে 
শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তার প্রতি তাকালেই আমরা চীন বিপ্লবে শিল্প- 
সর্বহারাশ্রেণীর অবস্থানের গুরুত্বটা বুঝতে পারব। কেন তারা এই ভূমিকা 
দখল করে আছে, তার প্রথম কারণ হচ্ছে তারা কেন্ত্রীভূত। অন্ত কোন 
অংশের লোকই তাদের মতো! এত কেন্দ্রীভূত নন্ব। ছ্িতীয় কারণ হচ্ছে, 
তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়মানের। উৎপাদনের উপকরণ থেকে তারা 
বঞ্চিত, নিজেদের হাত ছু'টি ছাড়া তাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই, ধনী হুবার 
কোন আশ তাদের নেই এবং সাআ্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ ও বৃর্জোপ্নাশ্রেণী তাদের 
সঙ্গে অত্যন্ত নিঠুর ব্যবহার করে, স্থতরাং তারা লড়াই করতে বিশেষ সক্ষম । 
শহরের কুলিদের শক্তিও মনোযোগ দেবার যোগ্য। তাদের অধিকাংশই 
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বন্দরের মুটে-মজুর এবং রিক্সাওয়ালা ; মেথর এবং রাস্তার ঝাড়,দারও তাদের 
অন্ততৃক্ত। নিজেদের হাত ছু'টি ছাড়া এদের অন্য কোন সম্বল নেই, তাদের 
অথনৈতিক অবস্থা শিল্প-শ্রমিকদের মতোই, কিন্তু শিল্প-শ্রমিকদের অপেক্ষা 
এরা কম কেন্দ্রীভূত এবং উৎপাদন ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ । 
চীনে আধুনিক পুঁজিবাদী কুষিকার্য এখনো খুব কম। গ্রাম্য সর্যহারাশ্রেণী 
বলতে বাষিক, মাসিক অথবা! দৈনিক চুক্তির ক্ষেত-মজুরদেরই বোঝায়। এই 
ধরনের ক্ষেত-মজুরদের কাছে শুধু যে জমি এবং রুষি-যন্ত্রপাতিই নেই তা নয়, 
এমনকি তাদের কোন মুলধনও নেই, তারা শুধু নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি 
করেই বেঁচে থাকতে পারে। তাদের কাজের সময় এত দীর্ঘ, বেতন এত 
কম, শ্রমের অবস্থা এত শোচনীয় এবং কাজ এত নিরাপত্তাহীন যে, অন্য সকল 
শ্রমিকদের তুলনায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের 
লোকেরাই সবচেয়ে অধিক কষ্টভোগ করছে এবং রুষক-আন্দোলনে এদের স্থান 
গরীব কৃষকদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ । 

এ ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক ভবঘুরে সর্বহারা, অর্থাৎ ভূমিহারা 
রুষক এবং কাজে নিযুক্তির সমস্ত স্থরধোগ থেকে বঞ্চিত হস্তশিল্প-শ্রমিক। মানব- 
সমাজে তারা সবচেয়ে ছুঃস্থ। দেশের বিভিন্ন স্থানেই তাদের গুপ্ত সংগঠন 
আছে, যেমন ফুকিয়েন ও কোয়াংতুডে “অিিগুণাত্সা সমিতি", হুনান, হুপে, 
কুইচৌ ও সেছুয়ানে 'ভ্রাতৃনংঘণ, আনহুই, হোনান ও শানতুডে “বৃহৎ তরবারি 
সংঘ', চিলি৯৭ ও তিনটি উত্তর-পুর প্রদেশে 'যুক্কিবাদী জীবন পংঘ” এবং সাংহাই 
ও অল্সান্য স্থানে “সবুজ সংঘ'*৮। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে 
এগুলেো৷ ছিল তাদের পারস্পরিক সহায়ক সংগঠন। এই সমস্ত লোককে কি 
করে পরিচালিত করা যায তা চীনের অন্যতম কঠিন সমস্যা । তারা 
নিভীকভাবে সংগ্রাম করতে খুব সক্ষম, কিন্তু তাদের ধ্বংসাত্মক ঝোকও আছে, 
নিরভল নেতৃত্ব দিলে এর] একটি বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হতে পারে। 

উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজশে 
লিপ্ত সমস্ত যুদ্ধবাজ, আমলা, মুত্সুদ্দিশ্রেণী, বড় জমিদারশ্রেণী এবং তাদের 
উপর নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশই হল আমাদের শক্র। 
শিল্প-সর্বহারাশ্রেণীই হল আমাদের বিপ্লবের পরিচালক শক্ষি। পমস্ত আধা- 
সর্বহারাশ্রেণী এবং পেটি-বুর্জোয়ারাই আমাদের নিকটতম বন্ধু। দোছুল্যমান 
মাঝারি বুজোয়াশরেণীর দক্ষিণপন্থীরা আমাদের শক্র এবং বামপস্থীর! আমাদের 
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মিত্র হতে পারে-__কিন্ত আমাদের সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে যাতে তারা 
আমাদের কমীদের মধ্যে বিশৃংখলা সথষ্টি করতে না পারে। 


১। মুল অর্থে মূত্স্থদ্দি মানে বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থার চীনা ম্যানেজার 
বা প্রধান কর্মচারী । মুংস্থদ্দিরা ছিল বিদেশী অর্থনৈতিক স্বার্থের বিশ্বস্ত সেবা 
দাস, এবং এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সাআ্াজ্যবাদ ও বিদেশী পুঁজির সঙ্গে । 

২। ব্াষ্ট্রবাদ্__এখানে তৎকালীন মুষ্টিমেয় ক্যাসিবাদী নিলজ্জ রাজনীতি- 
বিদদের কথা উল্লেখ কর। হয়েছে, যারা চীনের রাষ্ট্রবাদী যুব সংঘ গঠন করেছিল, 
পরে যার নামকরণ কর! হয়েছিল চীনা যুব পার্ট । ক্ষমতাসীন বিভিন্ন প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল চক্র ও সাআ্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তারা কমিউনিস্ট 
পার্টির এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করাটাকে নিজেদের প্রতিবিপ্রবী 
পেশ! করেছিল। 

৩। জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য 
মাও সে-তুডের নির্বাচিত রচনাবলীর ২য় খণ্ডে চীন বিপ্লব ও চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি” শীর্ষক প্রবন্ধের ২য় অধ্যায়, ৪র্থ অংশ জরষ্টব্য। 

৪। তাই চি-থাও যুবাবস্থাতেই কুওমিনতাঙে যোগ দিয়েছিল এবং চিয়াং 
কাই-শেকের অংশীদার হয়ে স্টক-এক্সচেঞ্জে চোরাবাজারী করত। ১৯২৫ 
সালে সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর, মে কমিউনিস্টবিরোধী উস্কানির কাজে 
লিপ্ত হয় এবং ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্রবী কুযু'দেতা 
চালানোর জন্য মতাদর্শগত দিক দিষে প্রস্ততি করেছিল। দীর্ঘকাল পধস্ত 
প্রাতবিপ্রবী'কাজে সে ছিল চিয়াং কাই-শেকের অন্গগত কুকুর। ১৯৪৯ 
সালের ফেব্রুগারী মাসে চিয়াং কাই-শেকের শাসনের ধ্বংসের অনিবাধতা দেখে 
নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরুপায় হয়ে সে আত্মহত্যা করে। 

৫| ছেন পাও গেই সময়ে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শাসনের সমর্থনকারী 

অন্যতম রাজনৈতিক চক্রের সংবিধানের গবেষণা সমিতির মুখপত্র ছিল। 

৬। ১৯২৩ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন 
কুওমিনতাঙের পুনর্গঠন করার, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযো গিতা 
প্রতিষ্ঠা করার এবং কমিউনিস্টদেরকে কুওমিনতাঙে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
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করেন। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ক্যাণ্টনে কুওমিনতাঙের প্রথম 
জাতীয় কংগ্রেন আহ্বান করেন এবং রাশিয়ার সে মৈত্রী, কমিউনিস্ট 
পার্টির সঙ্গে মৈত্রী ও কৃষক-্রমিক্দের লমর্থন :করা__এই তিনটি মৌলিক 
নীতি নির্ধারণ করেন। দেই সময়ে কমরেড মাও সে-তুঙ এবং লী তা-চাও, 
লিন পোঁ-ছু, ছু ছিউ-পাই ও অন্যান্য কমরেড এ কংগ্রেসে যোগদান করে- 
ছিলেন এবং কুওমিনতাঙকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই সময়ে 
কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদম্ত ৬থব। বিকল্প সদস্ত হিসাবে 
নির্বাচিত হয়েছিলেন। 

৭। মালিক-কৃষক বলতে কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে মাঝারি কৃষকদের 
বুঝিয়েছেন । 

৮। মারল চাও হচ্ছেন চীনা লোককাহিনীতে সমাজের দেবতা, তার 
পুরো নাম চাও কুঙড-মিঙ | 

৯। ১৯২৫ সালের ৩,শে মে সাংহাইয়ে ব্রিটিশ পুলিশ কতৃকি চীনা 
জনগণের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সারা দেশের জনগণ যে 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিল এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। 
১৯২৫ সালের মে মাসে ছিংতাও ও সাংহাইয়ের জাপানী স্তাঁকলগুলোতে 
পর পর ধর্মঘট হয়, এই ধর্মঘট ব্যাপক আকারের বূপ নিয়েছিল। জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের পদলেহী কুকুর-উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজর। এটা দমন 
করতে আসে। ১৫ই মে সাংহাইয়ের জাপানী স্ৃতাকলের মালিক কু চেং-হুং 
নামক একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং ডজন্খানেক শ্রমিককে 
আহত করে। ২৮শে তারিখে ছিংতাওয়ে প্রতিক্রিয়াশীল দরকার ২৮ জন্‌ 
শ্রমিককে হত্যা করে। ৩*শে মে সাংহাইয়ে ছু'হাজারেরও অধিক ছাত্র 
বিশেষ স্থবিধাপ্রাপ্ত বিদেশীদের এলাকাগুলোতে শ্রমিকদের সমর্থনে প্রচার 
চালায় এবং এইসব এলাকা ফের আনার জন্য আহ্বান জানায়, এর পরেই 
বিশেষ স্থবিধাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ এলাকার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সম্মুখে দশ 
হাজারের অধিক লোক জমায়েত হয় এবং উচ্চৈম্বরে “সাআাজ্যবাদ ধ্বংস 
হোক |, “সমগ্র চীনা জনগণ, এক হও 1 ইত্যাদি ক্লেগান দিতে থাকে। 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পৃলিশ জনতার উপর গুলি চালায়। ফলে বছ ছাক্রহতাহত 
হয়। এই ঘটনাই ৩*শে মের হুত্যাকাণ্ড বলে পরিচিত । এই বিরাট হত্যাকাণ্ডে 
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সমগ্র দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়, দেশের সর্বত্রই বিক্ষোভ-মিছিল করা হয় এবং 
শ্রমিক, ছাত্র ও দোকান-কর্মচারীদের ধর্মঘট ও হরতাল শুরু হয়, যা বিরাটা- 
কারের সাআাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের বূপ নেয়। 

১০। কমরেড মাও সে-তুঙ “আধামালিক-কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিকা' 
বলতে এখানে দরিদ্র ককের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা অংশতঃ নিজেদের 
জমিতে চাষ করে এবং অংশতঃ অন্যদের কাছ থেকে বর্গা নেওয়া জমিতে 
কাজ করে। 

১১। পুরানো চীনে দৌকান-কর্মচারীর বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল। এখানে 
কমরেড মাও সে-তুঙ এদের সংখ্যাগ্ডর স্তরের কথ! উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 
নিয়স্তরের দোকান-কর্মচারীর আর একটি অংশ সর্বহারাজীবন যাপন করত। 

১২। ১৯২২ সালের প্রারস্তে হংকংয়ের নাবিকগণ ও ইয়াংপির স্টীমারের 
নাবিকগণ ধর্মঘট করে। হংকংয়ের নাবিকরা দৃঢ়তার সঙ্গে আট সপ্তাহ 
ধরে ধর্মঘট চালায়; তীব্র ও রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে শেষ পর্যস্ত 
হংকংয়ের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কতৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, নাবিকদের 
ইউনিয়নের ওপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহার, বন্দী শ্রমিকদের মুক্তি এবং 
শহীদদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি দাবি শ্বীকার করতে বাধ্য হয়। এবং 
পরে ইয়াংসির স্টামারের নাবিক ও শ্রমিকরাও ধর্মঘট শুরু করে দেয় এবং 
ছুসপ্তাহ পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাবার পর তারাও বিজয়লাভ করে। 

১৩। ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই রেলওয়ে 
শ্রমিকদের মধ্যে তা সংগঠনের কাজ চালাতে শুর করে। ১৯২২-২৩ সালে 
কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃত্বে সমস্ত প্রধান প্রধান রেলওয়েতে ধর্মঘট হয়। এর 
মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল পিকিং-হানখো রেলওয়ের সাধারণ ধর্মঘট, যা ১৯২৩ 
সালের 851 ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রমিকরা সাধারণ ট্রেভ ইউনিয়ন গঠন করার 
স্বাধীনতার জন্য চালিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কুক সমধিত উত্তরাঞ্চলের 
যুদ্ধবাজ উ পেই-ফু ও শিয়াও ইয়াও-নান ৭ই ফেব্রুয়ারী এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের 
নির্মমভাবে হত্যা করে। এটাই ইতিহাসে ৭ই কেব্রুয়ারীর হত্যাকা নামে 
বিখাযাত। 

১৪। খাইলুয়ান কয়লার খনি হচ্ছে, খাইফিং ও লুয়ানচৌ কয়লা খনি: 
দু'টির সাধারণ নাম। এটা চীনের হোপে প্রদেশে অবস্থিত এবং পরস্পরের 
সংলগ্র বিশাল কয়লার খনি । সেই সময়ে সেখানে ৫* হাজারেরও অধিক শ্রমিক 
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কাজ করত। ১৯০০ সালেই হে! থোয়ান আন্দোলনের সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদীরা খাইফিং কয়লার খনি। কেড়ে নিয়েছিল। পরে চীন লোকের! 
লুয়ানচৌ কয়লার খনি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে, কিছুকাল পরে এই কোম্পানি 
খাইফিং কয়লা খনির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ফলে খাইলুয়ান কয়লা খনির যুক্ত 
কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে উভয় খনিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দখল 
করে নেয়। খাইলুয়ান ধর্মঘট বলতে ১৯২২ সালের অক্টোবরের ধর্মঘটকেই 
বুঝায়। চিয়াওচুও কয়লার খনি হোনান প্রদেশের উত্তর অবস্থিত এবং চীনের 
প্রসিদ্ধ কয়লার খনি । চিয়াওচুও ধর্মঘট ১৯২৫ সালের শয়লা জুলাই থেকে ৯ই 
আগস্ট পর্যন্ত চলেছিল। 

১৫। সে সময়ে শামিয়েন ছিল ক্যাণ্টন শহরে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদীদের 
বিশেষ স্ৃবিধাপ্রাপ্ত এলাকা । ব্রিটিশ সামাজ্যবাদীর।-যার! শামিয়েন শাসন 
করত--১৯২৪ সালের জুলাই মাসে এক নতুন পুলিশ আইন জারী করে যে, এ 
এলাকা থেকে আসা-যাওয়ার সময় সমস্ত চীনাদের অবশ্থই নিজের ফটোযুক্ত 
পাশ দেখাতে হবে, কিন্ত বিদেশীরা সেখানে শ্বাধীনভাবে আসা-যাওয়া করতে 
পারত। এই অযৌক্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৫ই জুলাই 
তারিখে শামিয়েনের শ্রমিকরা ধর্মঘট ঘোষণা করে। ফলে ব্রিটিশ সামাজ্য- 
বাদীরা বাধ্য হয়ে এ নতুন পুলিশ আইন বাতিল করে। 

১৬। সাংহাইয়ের ১৯২৫ সালের ৩০শে মের ঘটনার পর, ১লা জুন 
তারিখে সাংহাইয়ে এবং ১৯শে জুন হংকংয়ে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়। সাংহাইয়ে 
২ লক্ষের অধিক শ্রমিক এবং হংকংয়ে আড়।ই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান 
করে। সমগ্র দেশের জনগণের সমর্থন পেয়ে হংকংয়ের বিরাট ধর্মঘট লাগাতার- 
ভাবে ১৬ মাস ব্যাপী চলতে থাকে । বিশ্বের শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে 
এইটাই দীর্ঘতম ধর্মঘট ছিল। 

১৭। চিলি হচ্ছে হোপে প্রদেশের পুরানো নাম। 

১৮। ত্রিগ্রণাম্মক সমিতি”, 'ভ্রাতৃদংঘ', 'বুহৎ তরবারি সংঘ”, 'যুক্তিবাদী 
জীবন সংঘ', “সবুজ সংঘ' প্রভৃতি ছিল জনতার মধ্যে আদিম ধরনের গুপ্ত 
সংগঠন । এই সংগঠনে প্রধানতঃ রয়েছে দেউলিয়া কৃষক, বেকার হস্তশিল্ী ও 
ভবঘুরে সর্বহারাগণ। সামস্ততাস্ত্রিক চীনে প্রায়শ:ই ধর্ম ও কুসংস্কারের স্থত্রে 
এইসব লোক একক্রিত হতো! এবং পিতৃ প্রধান ব্যবস্থার সংগঠনরূপে বিভিন্ন নামের 
সংগঠন গড়ে তুলত, তাদের কারো! কারো বা অস্ত্রশস্ত্র ছিল। এই দংগঠনের 
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মাধ্যমে তারা সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য লাভ করত এবং আমলা 
ও জমিদ্ার_যারা তাদের অত্যাচার করত-_তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে 
কখনো কখনো তা! ব্যবহার করত। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, কৃষক এবং হস্তশিল্পীরা 
এ ধরনের পশ্চাৎপদ সংগঠন থেকে কোন উপায় খুঁজে পেত না। অধিকক্ত, 
এই ধরনের পশ্চাৎ্পদ সংগঠন অতি সহজেই জমিদার ও স্থানীয় উৎপীড়কদের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও বাবহৃত হতো, আর এ ছাড়া তাদের অন্ব-ধ্বংসাজ্মক প্রকৃতির 
কারণে কোন কোনটা বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হুতো। ১৯২৭ 
সালে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্রবী কুযু'দেতার সময়ে সে মেহনতী জনগণের 
এক্যকে বিনষ্ট করার ও বিপ্রবকে ধ্বংস করার হাতিয়ার হিসেবে এই ধরনের 
পশ্চাৎপদ সংগঠনকে ব্যবহার করেছিল। আধুনিক শিল্প-সর্বহারাশ্রেণীর শক্তি 
বিপুলভাবে বেড়ে ওঠার পর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকেরা ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ 
নতুন ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাই এইসব আদিম ও পশ্চাৎপদ 
সংগঠনের অস্তিত্বের আর প্রয়োজন রইল না। 
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হুলানে কৃষক-মান্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট 
(মার্চ ১৯২৭) 
কৃষক সমস্যার গুরুত্ব 


হুনানে১ আমার সাম্প্রতিক সকরকালে আমি সিয়াংখান, পিয়াংলিয়াং, 
হেংশ।ন, লিলিং এবং ছাংশা-_এ পাঁচটি জেলার অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত 
করেছি। ৪ঠা জান্গমারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত _এই ৩২ দিনে গ্রামাঞ্চলে 
এব্বং জেলাঁশহরগুলিতে আমি তথ্যান্দন্ধানী সম্মেলন আহ্বান করেছিলাম । 
অভিজ্ঞ কৃষক এবং কৃষক-আন্দোলনে কার্ধরত কমরেডগণ এ সম্মেলনে উপস্থিত 
ছিলেন। আমি মনোযোগের সঙ্গে তাদের রিপোর্ট শুনেছি এবং প্রচুর তথ্য 
সংগ্রহ করেছি। হানখো ও ছাংশার ভদ্রলোকরা যা বলাবলি করেছে, কৃষ্বক- 
আন্দোলনের কারণ ও পদ্ধতি সম্পকিত অনেক প্রশ্নই ছিল একেবারে ঠিক 
তার উন্টে।। এমন অনেক অদ্ভূত অদ্ভুত বিষম আমি দেখেছি এবং শুনেছি 
যেগুলি সম্পর্কে এর আগে আমি অবহিত ছিলাম না। আমার বিশ্বাস, 
কথাটা! অন্যান্য অনেক স্থান সম্পর্কেও সত্য । কৃষক-আন্দোলনের বিরুদ্ধে সর্- 
প্রকার বক্তব্য অবশ্ঠই দ্রুত শোধরাতে হছবে। কৃষ্ক-আন্দোলন সম্পর্কে বিপ্লবী 


কৃষকদের বিপ্লর্বা সংগ্রামের বিরুদ্ধে সেই সময় পাটির ভিতরে ও বাইরে যে খুতখুঁতে 
সমালোচন] চালানে! হচ্ছিল তারই জবাবে কমরেড মাও দে-তুঙ এই প্রবন্ধটি লেখেন। এ সব 
সমালোচনার উত্তর দেবার জন্য কমরেড মাও দে-তুও হুনান প্রদেশে ৩২ দিন ধরে ঘটনাবলীর 
তদন্ত করেন এবং এই রিপোর্ট লেখেন। তখন ছেন তু-সিউয়ের নেতৃতেে পাটির ভেতরকার 
দ্গণপন্থ, সুবিধাবাদ,রা! কমরেড মাও সে-তুঙের অভিমত মেনে না শিয়ে তাদের নিজম্ব ভুল 
ভাবধারাকে আকড়ে ধরে রাখে । তাদের প্রধান ভুল ছিল এই যে, কুওমিনতাঙের 
প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতায় ভয় পেয়ে কৃষকদের যে মহান বিপ্লবী সংগ্রাম তখন শুরু হয়ে গিয়েছে 
বা শুক হবার পথে ছিল, তাকে পমর্থন জানাতে তার! সাহদ করেনি। কুওমিনতাঙের তুষ্টি- 
বিধান করার জন্য সর্বাপেক্ষা প্রধান মিত্রবাহিনী অর্থাৎ কৃষকদেরকে তার! পরিত্যাগ করতে 
মনস্থ করে। এইভাবে তারা শ্রমিকখরেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিকে বিচ্ছিন্ন ও সহায়ই।ন অবস্থায় 
ফেলেনেয়। কমিউনিস্ট পার্টির এই দুর্বলতাকে কাজে লাগতে বুওমিনতাও সমর্থ হয়েছিল, 
এবং প্রধানতঃ এই কারণে ১৯২৭ সালেন গ্রক্মকালে নে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে, 
তার “পার্টি শুদ্ধি অভিযান' চালাতে এবং জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস করে। 
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কতৃপক্ষ যেসব তৃল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল সেগুলি অবশ্ই দ্রুত পরিবর্তন 
করতে হবে। কেবলমাত্র এইভাবেই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ লাভবান হতে পারে। 
কারণ কুষক-আন্দোলনের বর্তমান অত্যখখান একট অত্যন্ত বিরাট ঘটনা। 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের মধ্য, দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে 
কোটি কোটি কৃষক প্রবল ঝড় ও ঘৃণিবাত্যার মতো তীব্র গতি ও প্রচণ্ড শক্তি 
নিয়ে জেগে উঠবে । কোন শক্তি, সে যত প্রবলই হোক না কেন, এটাকে 
দাবিয়ে রাখতে পারবে না। যেসব বেড়াজাল তাদের বেঁধে রাখে, সে সব- 
কিছুকেই ছিন্নবিছিন্ন করে তারা মুক্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হবে। সমস্ত 
সাআজ্যবাদী, যুদ্ধবাজ, ছুনীঁতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী, স্থানীম্ম উৎপীড়ক 
ও অসৎ ভদ্রলোকদের তারা কবরে পুঁতে ফেলবে। সমস্ত বিপ্লবী পার্টি ও দল 
এবং সমস্ত বিপ্লবী কমরেডকেই তাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে_-গ্রহণ 
কর! বা বর্জন করা তাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে। তাদের পুরোভাগে 
দাড়িয়ে তাদের নেতৃত্ব দান করা? না, তাদের পিছনে দ্রাড়িয়ে ভেংচি কেটে 
তাদের সমালোচনা করা? অথব তাদের পথে বাধা হয়ে দাড়িয়ে তাদের 
বিরোধিতা কর1? এ তিনটার একটাকে বেছে নেবার স্বাধীনতা প্রতিটি চীন। 
লোকেরই আছে। তবে বাস্তব অবস্থা বেছে নেওয়ার কাজটা শীপ্রই করে 
ফেলতে আপনাকে বাধ্য করবে । 


সংগঠিত হোন! 

হুনানের কৃষক-আন্দোলনের বিকাশকে মোটামুটি ছু'টি পর্যায়কালে ভাগ 
করা যায়; প্রদেশের মধ্যে ও দক্ষিণভাগের যেখানে এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই 
অনেকখানি অগ্রগতি লাভ করেছে, সেখানকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই 
ভাগ করা চলে। বিগত বছরের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত সময়টা ছিল 
প্রথম পর্যায়কাল, অর্থাৎ সংগঠনের পর্যায়কাল । এই পর্যায়কালে জানুয়ারী থেকে 
জুন্‌ পর্যন্ত সময়টা ছিল গোপন কর্ম-তৎপতার সময়; জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত বিপ্লবী বাহিনী যখন চাও হেংথিকে২ বিতাড়িত করেছিল, সে সময়ট। 
ছিল প্রকাশ্য কর্ম-তৎপরতার সময় । এই পর্যায়কালে কৃষক সমিতির মোট সদস্য 
সংখ্যা তিন-চার লক্ষের বেশি ছিল না। তাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীন 
জনসাধারণের সংখ্যা ছিল দশ লাখের সামান্য কিছু বেশি। তখন গ্রামাঞ্চলে 
কোন সংগ্রাম ছিল না বললেই চলে; এর ফলে অন্তান্ত মহলে সমিতিগুলোর 


৩১ 


খুব অল্প সমালোচনাই হতো। কৃষক সমিতির সদস্যরা উত্তরে অভিযানকারী 
সৈম্ভবাহিনীর পথপ্রদর্শক, স্কাউট এবং বাহক হিসাবে কাজ করত বলে কোন 
কোন অফিসার কৃষক সমিতি সম্পর্কে প্রশংসাবাক্যও উচ্চারণ করছিল । বিগত 
অক্টোবর থেকে এ বছরের জানুয়ারী অবধি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়কাল, অর্থাৎ 
বিপ্লবী কর্মতৎপরতার পর্যায়কাল। এই সমযে কুষক সমিতির স্দস্য সংখ্যা 
দ্রুত বেড়ে হল কুড়ি লাখ এবং তাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের সংখ্যা 
বেড়ে হল এক কোটি। যেহেতু সাধারণতঃ রুষকরা রুষক সমিতিতে যোগদানের 
সময় একটি সমগ্র পরিবারের পক্ষ থেকে মাত্র একজনের নাম লেখায়, সেজন্ত 
কৃষক সমিতির সদস্তের সংখ্যা কুড়ি লাথ বলতে প্রায় এক কোটি জনসাধারণের 
আম্ুগত্য বোঝায় । হুনানের প্রায় অর্ধেক কৃষকই এখন সংগঠিত । সিয়াংখান, 
সিয়াং-সিয়াং, লিউইয়াং, ছাংশা, লিলিং, নিংসিয়াং, পিংকিয়াং, সিয়াংইং, 
হেংশান, হেংইয়াং, লেইয়াং, ছেনসিয়ান এবং আনহুয়এর মতো 
জেলাগুলোর প্রায় সমস্ত কৃষকেরাই কৃষক সমিতিগুলিতে যোগ দিয়েছে এবং 
তাদের নেতৃত্বাধীনে এসেছে । তাদের বিপুল সাংগঠনিক শক্তির কলেই 
রুষকেরা কর্মতৎ্পর হয়েছে এবং এইভাবে চার মাসের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে এক 
বিরাট বিপ্লব সম্পন্ন করেছে । ইতিহাসে এই বিপ্রবের তুলনা নেই। 


নীয় উৎস্থপীড়ক এবং অসও ভদ্রলোকের নিপাত যাক ! 
কৃষক সমিতির হাতে সকল ক্ষমতা চাই! 


কুষকদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থানীয় উতৎগীড়ক, এবং উচ্ছংখল 
ভূম্বামীরা, কিন্তু সাথে সাথে তারা বিভিন্ন পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার ও বিধি- 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, শহরের ছুনীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এবং 
গ্রামাঞ্চলের প্রচলিত কুপ্রথা ও কুনীতির বিরুদ্ধেও আঘাত হেনেছে। প্রলয়ংকরী 
ঝড়ে! আক্রমণের সামনে যারা মাথা নত করে তারা বেচে যায়, আর যারা বাধা 
দেয় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর কলে হাজার হাজার বছর ধরে সামন্ত ভূম্বামীর। 
যে বিশেষ অধিকার ভোগ করে আসছিল তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। 
ভৃম্বামীদের কষ্ট মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতিটি কণা ধূলিসাৎ হচ্ছে। ভূম্বামীদের 
ক্ষমত| ভেঙ্গে পড়বার সাথে সাথে এখন কৃষক সমিতিগুলি ক্ষমতা প্রয়োগের 
একমাত্র যন্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং কৃষক সমিতির হাতে সকল ক্ষমত৷ চাই' 
এই জনপ্রিয় গ্লোগানটি বাস্তবায়িত হুয়েছে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার 


৩২ 


ঝগড়াঝাটির মতে ছোটখাট ব্যাপারও সমাধানের জন্ত কৃষক সমিতির কাছে 
পেশ করা হয়। কৃষক সমিত্তির পক্ষ থেকে কেউ উপস্থিত না থাকলে কোন 
কিছুরই মীমাংসা হতে পারে না। গকৃতপক্ষে, সমিতিই পল্লী অঞ্চলের সমন্ত 
ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করে_ সোজা কথায় “এরা যা বলে তাই হয়। যারা সমিতির 
বাইরে রয়েছে, তারা সমিতি সম্পর্কে শুধু ভাল কথাই বলতে পাকে এবং এর 
বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে পারে না। স্থানীয় উৎপীড়ক এবং উচ্ছংখল 
ভূম্বামীদের কথা বলার সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের 
মধ্যে কেউ মতভেদের কথ| বিড়বিড় করে প্রকাশ করতেও সাহস করে না । 
কৃষক সমিতির শক্তি ও চাপ্ের মুখে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভত্রলোকদের 
শীর্ষস্থানীয়রা সাংহাইয়ে পালিয়ে গেছে। দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা হানখো, 
তৃতীয় স্তরেররা ছাংশা এবং চতুর্থ স্তরের লোকেরা গেছে জেলা শহরগুলোতে, 
আর পঞ্চম স্তরের এবং তারও নীচের চুনোপু:টির। গ্রামের কৃষক সমিতিগুলোর 
কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। 

ছোটখাট অসৎ ভদ্রলোকদের কেউ কেউ বলে “এই রইল দশ ইউয়ান। 
দয়া করে আমাকে কৃষক সমিতিতে যোগ দিতে দিন ।, 

কৃষকেরা উত্তর দেয় ঃ ছ্যাঃ! কে চায় তোমার নোংরা টাকা ! 

অনেক মাঝারি ও ক্ষুদ্র ভূম্বামী এবং ধনী কৃষক, এমনটি অনেক মাঝারি 
কৃষকও, যারা আগে ক₹ষক সমিতির বিরোধিতা করেছে, তারা এখন ভি 
হবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বিভিন্ন স্থান সফরকালে আমি প্রায়ই এ রকম 
লোকের সাক্ষা২ পেয়েছি, যারা আমার কাছে অনুনয় করে বলেছে £ 
প্রাদেশিক রাজধানী থেকে আগত কমিটি-নেতা, আপনি দয়া করে আমার 
জামিন হোন! 

ছিং রাজবংশের শাসনকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কতৃকি সংকলিত 
পারিবারিক আদমশুমারির জন্য ছিল একটি নিয়মিত তালিকাপুস্তক এবং আর 
একটি “অন্য, তালিকাপুস্তক। প্রথমটি ছিল সৎ লোকের জন্য এবং দ্বিতীয়টি 
ছিল সিঁদেলচোর, দস্্য এবং অনুরূপ অবাঞ্চিতদের জন্ত। কোন কোন 
জায়গায় কষকরা এখন এই পন্থা অবলম্বন করে পূর্বে যারা কৃষক সমিতির 
বিরোধিতা বরেছে, তাদের ভয় দ্রেখায়। তারা বলে, “এদের নাম অন্ত 
তালিকাপুস্তকে লিখে রাখ ! 

অন্য তালিকাপুত্তকে অন্ততূক্ত হবার ভয়ে এই ধরনের লোকের! কৃষক 
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সণমতিতে ভ্তি হবার জন্ত নানা কৌশলে চেষ্টা করছে। এর উপর তাদের মন 
এতই নিবদ্ধ যে, সমিতির সভ্য তালিকায় তাদের নাম না লেখানো পর্যন্ত তার! 
নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে না। কিন্ত প্রায়ই তাদের কঠোরভাবে 
প্রত্যাখ্যান করা হুয়। ফলে তার! সর্বদাই উতকগায় দিন কাটায়। সমিতির 
দ্বার রুদ্ধ থাকায় তাদের অবস্থা হয়েছে গৃহহীন ভবঘুরের মতো, অথবা গ্রাম্য 
কথায় যাকে বলে ছয়ছাড়া', তার মতো । সংক্ষেপে বলতে গেলে, চার মাস 
আগেও যাকে একটা “কৃষক চক্র বলে তুচ্ছ কর' হতো, এখন তাই হয়েছে 
একটি অতি সম্মানিত প্রতিষ্ঠান । ভর্রুলোকদের ক্ষমার কাছে আগে যারা 
সাষ্টাঙ্গ গ্রণিপাত করত, এখন কৃষকদের ক্ষমতার কাছে তারা মাথা নত 
করে। তাদের পরিচিতি যা-ই হোক, সকলেই স্বীকার করে, বিগত অক্টোবর 
থেকে পৃথিবী বদলে গেছে। 


£এট। ভয়ংকর ! অথব। «এট! চমণ্কার !' 


গ্রামে কষক বিদ্রোহ স্খন্বপ্ের বাঘাত ঘটিয়েছে । গ্রাম থেকে সংবাদ 
যখন শহরে পৌছাল, তখন সেথানকার ভদ্রলোকদের মধ্যে তৎক্ষণাৎ হৈ ঠৈ 
পড়ে গেল। ছাংশাঘ আসার পবেই আমি সকল শ্তরের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেছি এবং অনেক গালগল্প শুনেছি । সমাজের মপ্য স্তর থেকে শুরু করে 
কুওণমন তাঙের দক্ষিণপন্থীরা পর্যন্ত এমন কোন লেক নেই যে মমন্ত ব্যাপারটা 
সংক্ষেপে একটি বাক্যে পরিণত করে বলেনি, এটা ভয়ংকর !' শহরে “এটা 
ভয়ংকর! এই মতাবলঙ্বীদের অবাধ প্রচারের প্রভাবে অনেক একনিষ্ বিপ্লবী 
ব্যক্তিও মানসনয়নে পল্লপ'র ঘটনাবহুল চিত্র দেখে ভগ্নছাদয় হয়ে পড়েছে এবং 
ভয়ংকর এই কথাটা তারা অস্বীকার কবতে প।রছিল না। এমনকি অতি 
প্রগতিশীল লোকও বলে, ঘিয়ংকর বটে, কিন্তু বিপ্লবের প্রক্রিম/য় এটা 
অপরিহার্য। সংক্ষেপে বলা যায়, "য়ংকর? শব্দটা কেউই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার 
করতে পারছিল না । কিন্তু ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বস্ততঃ এতিহামিক 
দায়িত্বসম্পন্ন করার উদ্দেশ্টেই ব্যাপক কৃষকসাধরণ জেগে উঠেছে এবং পলীর 
গণতান্ত্রিক শক্ষি গ্রাম্য সামন্ততান্ত্রিক শক্তির পতন ঘটাবার জন্য জেগে উঠেছে। 
পিভৃতান্ত্রিক-সামন্তশ্রেণীর স্থানীঘ্প উতপীড়ক এবং উচ্ছংখল তৃৰ্ামীশ্রেণী হাজার 
হাজার বছর ধরে “ম্বরাচারী সরকারের বুনিয়াদ তৈরী করে এসেছে, এবং 
তারা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ ও দুর্নাতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের ভিত্তি- 
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ব্বরূপ। এইসব লামন্তশক্তিকে উচ্ছেদ করাই হুল জাতীয় বিপ্লবের প্রত 
উদ্দেশ । ডঃ সান ইয়াৎ-সেন চল্লিশ বছর ধরে জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করার 
কাজে একাগ্রভাবে লেগেছিলেন, তিনি এতদিন ধরে যা করতে চেয়েও ব্যর্থ 
হয়েছিলেন, কৃষ কর! মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তা সম্পন্ন করেছে। শুধুমাত্র 
৪* বছরেই নয়_এমনকি আগের হাজার হাজার বছরেও এমন অভূতপূর্ব বিশ্ময়- 
কর মাকল্য আর অঙ্জিত হয়নি । এট] চম্তৎকার। এটা মোটেই “ভয়ংকর, 
নয়। এটা আর যাই হোক ভয়ংকর' নয়। «এটা ভয়ংকর 1,-_-এই তত্ব স্পষ্টত:ই 
ভূম্বামীদের স্বার্থের খাতিরে কৃষক উথানকে আঘাত হানার জন্ত সৃষ্ট তত্ব। 
স্পষ্টত:ই সামস্ততন্ত্রের পুরানো বিধিব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্তে এবং গণতন্ত্রে 
নতুন শৃংখলার প্রতিষ্ঠাকে বাধাদানের জন্যে এটা ভূম্বামী শ্রেণীর একটি তত্ব এবং 
এটা স্পষ্টতঃ প্রতিবিপ্লবী তত্বও বটে। কোন বিপ্লবী কমরেডেরই এই বাজে 
কথা উচ্চারণ করা উচিত নয়। যদি আপনার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী দৃঢ়বদ্ধ হয় এবং 
যদি আপনি একবার গ্রামে গিয়ে তার চারিশাশে দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে 
নিঃলন্দেহে আপনি আগের চেয়ে বেশি আনন্দ বোধ করবেন। এখন অগণিত 
হাজার হাজার ক্রীতদাস-কৃষকগণ_-আঘাত করে ধরাশায়ী করছে তাদের 
নরখাদক শক্রদ্দের। কৃষকরা যা করছে তা সম্পূর্ণ ঠিক। তারা যা করছে-_- 
তা চমত্কার! “এটা চমৎকার !' এই তত্ব কষকদের ও অগ্ঠান্য সকল বিপ্রবী- 
দের। প্রত্যেকটি বিপ্রবী কমরেডেরই জান। উচিত যে, জাতীয় বিপ্লবের জন্য 
প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলের বিরাট পরিবর্তন সাধন । ১৯১১ সালের বিপ্লবে এই 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি, ফলে বিপ্রব ব্যর্থ হয়েছে । এখন এই পরিবর্তন 
সংঘটিত হচ্ছে এবং বিপ্রবেব সাকল্যের জন্ত তা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । 
প্রত্যেকটি বিপ্লধী কমরেডকেই তা সমর্থন করতে হবে। তা না হলে তাকে 
প্রতিবিগ্রবের পক্ষে যেতে হবে। 


তথ।কথিত 'বাড়াবাড়ি'র গ্রশ্ন 


আরও এক দলের লোক রয়েছে_যারা বলে, “হ্যা, কৃষক সমিতির 
গ্রয়োজন আছে, কিন্তু তারা বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে ।' এটা মধ্যপন্থীদের 
অভিমত । কিন্তপ্রকৃত অবস্থ| কি? সত্য বটে, গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা বেশ 
কিছুটা 'অবাধ্য'। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কষক সমিতি তৃতম্বামীকে 
কিছুই বলতে দেয় না এবং তার প্রতিপত্তিও করে দেয় নিমূ্ল। এইভাবে 
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আঘাত করে ভূত্বামীকে ধূলিলুষ্ঠিত করে পদতলে রাখা হয়। কৃষকরা ভয় 
দেখায়_-“আমরা তোমার নাম অন্ত তালিকাপুত্তকে লিখব 1” স্থানীয় উৎপীড়ক 
ও অসৎ ভদ্রলোকদের তারা জরিমানা করে, তাদের কাছ থেকে চাদ 
আদায় করে এবং তাদের পাক্কিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণবিচুর্ণ করে ফেলে । যে সমস্ত 
স্থানীয় উৎগীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোক কৃষক সমিতির বিরোধিতা করেছে, 
জনগণ দল বেঁধে তাদের বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে, তাদের শূকর জবাই 
করে ও শশ্ত ছিনিয়ে নেয়। এমনকি তারা স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্র- 
পরিবারের মিসি-সাছেবা ও বিবিদের হাতীর ঈ["তর খাটে দুই-এক মিনিট 
গড়াগড়িও দেয়। সামান্যতম বিরোধিতা করলেই তারা গ্রেপ্তার করে এবং ধৃত 
ব্যক্তির মাথায় লম্বা গাধার টুপি পরিয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে 
বেড়ায় এবং বলতে থাকে--€কি হে অমৎ ভদ্রসম্প্রদায়। এখন চেন আমরা 
কারা! তারা তাদের যা ইচ্ছে তাই করে এবং সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়ে 
পল্লী অঞ্চলে এক ধরনের ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। এটাকেই কোন কোন লোক 
«বাড়াবাড়ি, ক্রটি সংশোধন করার জন্য যথাযথ সীমা অতিক্রম করা” অথবা 
'বান্তবিকই অতিরিক্ত" বলে প্রচার করছে। এমব কথাবার্ভা আপাতদৃষ্টিতে 
যুক্তিসংগত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রক তপক্ষে এটাও ভূল । প্রথমতঃ, স্থানীয় 
উৎপীড়ক, অসৎ ভর্রুসম্প্রদায় এবং উচ্ছংখল ভূম্বামীরাই কৃষকদেরকে উপরোল্লি- 
খিত কার্যকলাপ করার জন্য বাধ্য করেছে। যুগ বুগ ধরে তারা নিজেদের 
ক্ষমতার বলে কৃষকদের উপর প্রতৃত্ব করে এসেছে এবং তাদেরকে পদদলিত 
করেছে। সে জন্তেই কৃষকরা এমন প্রবলভাবে পালটা আঘাত হেনেছে। 
সবচেয়ে ভয়ানক বিদ্রোহ এবং সবচেয়ে প্রচণ্ড বিশৃংখলা ঘটেছে সেইসব 
স্থানে যেখানে স্থানীয় উতগীড়ক ও অসৎ ভদ্রপম্প্রদায় এবং উচ্ছংখল 
ভূম্বামীদের দৌরাক্্য ছিল সবচেে জঘগ্ভ। কৃষকরা স্থক্দরশী। কে 
থারাপ আর কে নয়, কে সবচেয়ে মন্দ আর কে অতটা নয়, কার কঠিন শান্তির 
প্রয়োজন আর কার লঘু দণ্ডের দরকার__কৃষরা এ সবের সহঙ্জ ও নিখুত 
হিসেব রাখে এবং অপরাধের তুলনায় দণ্ড অধিক হয়েছে এমন ঘটনা খুব কমই 
ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লব কোন ভোজসভ নয়, বা প্রবন্ধ রচনা বা চিত্রাঙ্ছন 
কিংব। স্থচীকর্ম নয়; এটা এত স্থমাঞ্জিত, এত ধীর-স্থির ও স্থশীল, এত নম্র, 
দয়ালু, বিনীত, সংযত ও উদার হতে পারে না।8 বিপ্লব হচ্ছে বিদ্রোহ--উগ্র 
বলগ্রয়োগের কাজ, যার দ্বারা এক জেণী অন্ত শ্রেণীকে উতধাত করে। গ্রামীণ 


বিপ্লব এমন একটি বিপ্লব যার দ্বারা কৃষকশ্রেী সামন্ত ভূষ্বামীশ্রেণীর ক্ষমতা 
উচ্ছেদ করে। সবচেয়ে প্রচণ্ড শক্ষি কাজে ন। লাগিয়ে কৃষকরা কোনমতেই 
ভূম্বমীদ্দের হাজার হাজার বছরের গভীর পাকাপোক্ত ক্ষমতার উতৎখ।ত করতে 
পারে না। গ্রামাঞ্চলে একট। বিরাট বৈপ্লবিক উত্তাল জোয়ারের প্রয়োজন 
আছে। কারণ এর মাধ্যমেই কেবল লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলে 
একট] মহান শক্তিতে সংগঠিত করা যেতে পারে । গ্রামাঞ্চলের বিরাট বৈপ্লবিক 
উত্ত/ল জোয়ারের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে ষে কৃষক্ক শক্তির উদ্ভব হয়েছে তার 
ফলেই উপরে উল্লিখিত কার্য কলাপ ঘটেছে-যাকে লোকেরা বাড়াবাড়ি বলে 
প্রগার করছে। এরকম কার্ধকলাপ কৃষক-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়কালে 
( বিপ্লবী কর্মতংপরতার পর্ধায়কালে ) খুবই প্রয়োজন ছিল । এ পর্যায়ে কষকদের 
নিরংকুশ কর্তৃত্বের গ্রতিষ্ঠ। কর! দরকার ছিল। দরকার ছিল রুষক সমিতির 
বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচন! নিষিদ্ধ করা। দরকার ছিল ভদ্র সম্প্রদায়ের 
সমস্ত ক্ষমতার উচ্ছেন করা এবং তাদের আঘাত দিয়ে ধুলিলুষ্ঠিত করে পদতলে 
দাবিয়ে রাখা । এই পর্যায়ে অধিক বাড়াবাড়ির' লেবেল-আটা সমস্ত কর্ণ- 
তৎপরতারই একট! বৈপ্রবিক তাৎপর্য রয়েছে। যখার্থভাবে বলতে গেলে, 
প্রত্যেকটি পল্লী এলাকায় সামঘ়িকভাবে আ্রাসের সঞ্চার করা দরকার । তান 
হলে গ্রামাঞ্চলের গ্রতিবিপ্রবীদ্দের কার্যকলাপ দমন করা কিংবা ভদ্র সম্প্রদায়ের 
কর্তৃত্বের পতন ঘটানো অপন্ভব হবে। ক্রট সংশোধন করার জন্তে যথাযথ সীমা 
অতিক্রম করতে হবে, অ হথায় ক্রটর সংশোধন কখনে! হতে পরে ন।ং। আগেই 
বলা হয়েছে, কৃষকদের কাধকলাপ সম্পর্কে কেউ কেউ বলে এটা ভয়ংকর!” 
আবার কেউ কেউ বলে তারা 'বাড়াবাড়ি করছে'। আপাতদৃষ্টিতে শেষোক্ত 
বক্তব্য-প্রথমটি থেকে ভিন্ন মনে হতে পারে । কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে তারা একই 
দৃষ্টভঙ্গী নিয়ে চলে এবং বিশেষ স্থবিধাপ্রা্থ শ্রেণীর স্থার্থরক্ষাকারী 
ভূম্বামীদের মতবাদেরই তার! প্রতিধ্বনি করে। যেহেতু, এ মতবাদ কৃষ ক 
আন্দোলনের উানকে ব্যাহত করছে, তাই বিপ্রবের ক্ষতিলাধন করছে, 
অবশ্তই আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে তার বিরোধিতা করব। 


তথাকথিত “ইতর লোকের আন্দোলন? 
কুগমিনতাঙের দক্ষিণস্থীরা বলে, 'কৃক-আন্দোলন হল ইতর লোকের 
ও অলস কৃষকদের আন্দোলন । ছাংশ।তে এ অভিমত বেশ চালু। আমি 
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যখন গ্রামাঞ্চলে ছিলাম, তখন আমি ভদ্রলোকদের বলতে শুনেছি £ “কৃষক 
সমিতি গঠন করা ঠিকই হয়েছে, কিন্ত এখন যে সমস্ত লোক এগুলো 
পরিচালন করছে, তারা কোন কাজের নয়। তাদের বদলে দেওয়া 
উচিত |, দক্ষিণপন্থীরা যা বলছে, এ অভিমতও সেই একই কথার 
প্রতিধ্বনি । তাদের উভয়ের মতেই কৃষক-আন্দোলন থাকাটা বাঞ্চনীয় 
( আন্দোলনট। যেহেতু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, তাই কেউ এর বিরুদ্ধে 
কথা বলতে সাহদ করে না), কিন্তু তাদের মতে যারা এই আন্দোলন 
পরিচালনা করছে, তারা কোন কাজের নয়। ।স্শেষ করে নিয়স্তরের কৃষক 
সমিতির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত লোকদের তারা ঘ্বণা করে এবং তাদেরকে বলে 
ইতর লোক? । সংক্ষেপে, ভদ্রলোকরা যে সমস্ত লোকদের দ্বণার চোখে দেখে 
এসেছে, যাদের পদদলিত করে আবর্জনায় পুঁতে রেখেছিল, যাদের সমাজে 
কোন স্থান ছিল না এবং যাদের কথা বলারও অধিকার ছিল না, তারাই এখন 
উদ্ধতভাবে তাদের মাথা উচু করেছে। তারা যে শুধু তাদের মাথা উচু করেছে 
তাই নয়, উপরন্ত তার! ক্ষমতাও হস্তগত করেছে। তারা এখন থানা কৃষক 
সমিতিগুলোর ( সবচেয়ে নিমনস্তরের ) পরিচালনার ভার নিয়ে সেগুলিকে গচণ্ড 
ও অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। তার। তাদের কড়াপড়৷ নোংরা 
হাতগুলো তুলে ধরে ভদ্রলোকদের উপর আঘাত করছে। অসৎ ভদ্রলো কদের 
তারা দড়ি দিয়ে বাধে, লম্বা গাধার টুপি তাদের মাথায় পরিয়ে গ্রামের ভেতর 
দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। (সিয়াংথান এবং সিয়াংসিয়াংয়ে এটাকে তারা 
গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘোরানো" এবং লিলিংয়ে "মাঠের ভেতর দিয়ে ঘোরানো)” 
বলে অভিহিত করেছে।) এমন একদিনও যায় না যেদিন তারা এসব 
ভদ্রলোকদের কানে কিছু কঠোর ও নির্দয় নিন্দাবাদ বর্ণ না করে। তারা! 
ছকুম জারি করছে ও সবকিছু পরিচালনা করছে । আগেযারা ছিল সবচেয়ে 
নীচে__তারাই এখন সকলের চেয়ে উচুতে অবস্থান করছে। এবেই বলে “উল্টে 
দেওয়া । 


বিপ্লবের অগ্রবাহিনী 


কোন বিষয় বা মানুষ সম্পর্কে দু'টি বিপরীত ধারণা যেখানে রয়েছে, সেখানে 
ছু'টি বিপরীত মতের উদ্ভব ঘটে। “এটা ভয়ংকর !, ও “এটা চমৎকার |”, "ইতর 
লে[ক' ও “বিপ্লবের অগ্রবাহিনী'-_ এগুলো! এর যথাযথ উদাহরণ। 
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আমরা উপরে বলেছি, যে কাজ বনু বছর ধরে অসম্পন্ন রাখা হয়েছিল, 
কৃষকরা সেই বৈপ্রবিক দায়িত্ব সমাধা করেছে এবং জাতীয় বিপ্লবের একটা! 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে। কিন্তু এই মহান বৈপ্লবিক কর্তব্য এবং 
গুরুত্বপূর্ণ ধরপ্রবিক কাজ কি সকল রুষকের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে? না। 
তিন রকমের কৃষক আছে-ধনী, মাঝারি ও গরীব। এই তিন রকম কৃষক 
ভিন্নতর অবস্থার মধ্যে বাস করে, স্থতরাং বিপ্লব সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
পৃথক। প্রথম পর্যায়কালে য৷ ধনী কৃষকদের মনে নাড়া দিত, তা ছিল চিয়াং- 
দীতে উত্তরে অভিযানকারী বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটেছে, চিয়াং কাই শেক 
পায়ে জখম হয়ে বিমানযোগে কুয়াংতোংয়ে৭ পালিয়ে গেছে এবং উ পেই-ফু” 
পুনরায় ইযুয়ে-চে দখল করে নিয়েছে। কুষক সমিতি নিশ্চয়ই বেশি দিন 
টিকবে না এবং তিন-গণনীতি৯ কখনে! সফল হতে পারে না, কারণ আগে এ 
সম্বন্ধে তারা কিছুই শোনেনি । থানা কৃষক সমিতির কোন কমা (সাধারণতঃ 
“ইতর লোক' জাতীয় কেউ) হাতে একটি তালিকাপুস্তক নিয়ে ধনী কুষকদেরা 
গৃহে গিয়ে যখন বলত-“তুমি কি কৃষক সমিতিতে যোগ দেবে ?” ধনী কৃষকর 
তখন কিভাবে উত্তর দিত? ব্যবহারে মোটামুটি ভদ্র কেউ বলত-_-কৃষক 
সমিতি? আমি যুগ যুগ ধরে এখানে বাস করছি এবং আমার জমি চাষ 
করছি। টক, এমন জিনিসের নাম তো এর আগে কখনো শুনিনি, কিন্তু তবু 
তো! বেশ ভালভাবে জীবিকা নির্বাহ করছি। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, 
এসব ছেড়ে দাও ।” ছুষ্টপ্রকৃতির ধনী কৃষকরা বলত-__রুষক সমিতি! যত 
সব বাজে ! মাথা কাটার সমিতি! মানুষকে বিপদে ফেল না! তবুও, অত্যস্ত 
আশ্চর্যের বিষয় যে, কৃষক সমিতি কয়েক মাস হল গড়ে উঠেছে, এমনকি 
ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে দাড়াতেও সাহস করেছে। প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের 
মধ্যে যারা তাদের আফিমের নলচে পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেছে, 
কৃষক সমিতি তাদের বন্দী করে গ্রামের ভেতর দিয়ে তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে 
বেড়িযেছে। অধিকন্ত জেলা-শহরগু€লাতে__সিয়াংথানের ইয়ান জুং-ছিউ এবং 
নিংসিয়াংয়ের ইয়াং চিজে'র মতো কিছু সংখ্যক বড় ভূম্বামীকে হত্যা কর! 
হয়েছে। অক্টোবর বিপ্রব বাষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে, ব্রিটিশবিরোধা সমাবেশের 
সময়ে এবং উত্তর অভিযানের মহান বিজয়ানুষ্ঠান উদ্যাপনের কালে প্রত্যে কটি 
থানায় হাজার হাজার কৃষক ছোট-বড় নিশান উড়িয়ে কাধে বাক ও কোদাল 
নিয়ে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো বিরাট মিছিল বের করেছে । কেবলমাত্র 
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তখন থেকেই ধনী কৃষকরা হতবুদ্ধি ও ভীত হতে আরম্ভ করেছে। উত্তর 
অভিযানের মহান বিজয়ানুষ্ঠানের সময়েই তাঁরা জানতে পেরেছে যে, চিউচিয়াং 
অধিকার করা হয়েছে, চিয়াং কাই-শেক পায়ে আঘাত পায়নি আর পরিশেষে 
উ পেই-ফু পরাজিত হয়েছে। অধিকন্তু তারা দেখল “লাল ও সবুজ রঙের 
ইত্তাহারে “তিন-গণনীতি জিন্দাবাদ 1”, “কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ 1, "কৃষক 
জিন্দাবাদ!” প্রভৃতি শ্লোগান স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে। ধনী কৃষক 
অতিমাত্রায় হতবুদ্ধি ও ভীত হয়ে বলেছে_-'কি? কৃষক জিন্দাবাদ! এ 
লোকগুলোকে এখন কি সম্রাট বলে গণয করতে হবে ?১০ এইভাবে কৃষক 
সমিতি নিজের অ্রেষ্ত্ব গ্রতিষ্ঠত করেছে। সমিতির লোকেরা ধনী কৃষকদের 
বলে_-'আমরা তোমাদের নাম অন্ত তালিকপুস্তকে লিখব! অথবা 
বলে-_-"আর এক মস পরে ভন্তি-কি মাথাপিছু দশ ইউয়ান লাগবে 1 এইসব 
অবস্থার চাপে পড়েই কেবল ধনী কৃষকরা আন্তে আস্তে সমিতিতে যোগ 
দিচ্ছে১১। ভন্তির জন্যে কেউ কেউ ৫০ সেণ্ট অথবা এক ইউয়ান দিচ্ছে | 
( নিয়মিত ভিতর কি মাত্র ১০ ছিয়ান।) কেউ কেউঅন্ত লোক তাদের 
অন্কূলে একটু স্থপারিশ করার পরই কেবল ভি হতে পারছে। কিন্তু বেশ 
কিছু সংখ্যক গোড়া ব্যক্তি রয়েছে, যারা আজও পর্যন্ত সমিতিতে ধোগ দেয়নি । 
ধনী কৃষকরা যথন সমিতিতে যোগ দেয়, তখন তারা সাধারণতঃ পরিবারের 
৬০-৭* বছর বয়সের বৃদ্ধের নাম লেখায়। কারণ তারা সর্বদা 'বাধ)তা মূলক 
সৈম্যদলে ভত্তি'-ব ভয়ে ভীত থাকে । যোগ দেবার পরে সমিতির জন্যে কোন 
প্রকার কাজ-কর্মে ধনী কুষকরা আগ্রহ দেখায় ন|। আগাগোড়াই তার! 
থাকে নিক্ষিয়। 

মাঝারি কৃষকদের অবস্থা কি? তাদের আছে দোহুল্যমান মনেভাব। 
তারা মনে করে, বিপ্লব তাদের বিশেষ কিছু উপকারে আমবে না। তাদের 
ই[ড়িতে চাল আছে এবং মাঝরাতে দ্বারে করাঘাত করার মতো কোন 
পাওনাদার তাদের নেই। জিনিপটি আগে কোনদিন ছিল কিনা, এই দিক 
থেকে বিচার করে তারাও ভর কুঞ্চিত করে ভাবতে থাকে-“ক্ষক সমিতি কি 
সত্যই টিকে থাকতে পারবে? “তিন-গণনীতি কি সকল হতে পারবে? 
তাদের সিদ্ধান্ত হল-_“বুঝি বা নয়!” তারা মনে করে যে, এর সব কিছু 
ভগবানের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে এবং ভাবে, কৃষক সমিতি? কে জানে 
ভগবানের এটেই ইচ্ছে কিনা? প্রথম পর্যায়কালে, সমিতির লোকেরা 
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তালিকাপুস্তক হতে করে মাঝ|রি কৃষকদের কাছে গিয়ে বলত--'আপনি কি 
দয়া করে রূষক সমিতিতে যোগ দেবেন ? ম|ঝারি কৃষক উত্তর দিত_-“তাড়- 
হুড়োর কিছু নেই!” দ্বিতীয় পর্যায়কালে যখন কৃষক সমিতি তাঁর বিপুল ক্ষমতার 
প্রয়োগ শুরু করেছে, কেবলমাত্র তখনই মাঝারি কৃষকরা ভর্তি হয়েছে। 
সমিতির ভেতরে তাদের ব্যবহার ধনী কৃষকদের তুলনায় ভাল ছিল, কিন্তু তবু 
এখনো তারা খুব বেশি উৎসাহী নয়। তারা এখনো অপেক্ষা করে দেখতে চায়। 
কৃষক সমিতির পক্ষে মাঝারি কৃষকদের ভি করে নেওয়া এবং তাদের মধ্যে 
আরও অধিক ব্যাখ্যামূলক কাজ করা খুবই প্রয়ো্ন। 

গরীব কৃষকরাই সর্ধদা গ্রাম।ঞ্চলের তীব্র সংগ্রামের প্রধান শক্তি। গোপন 
ও প্রকাশ্য কর্মতত্পরতার ছুটি পর্যায়েই তার! বীরত্বের সঙ্গে লড়ে চলেছে। 
তারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতি মবচেয়ে সহঙ্জে সমর্থন জানায়। স্থানীয় 
উতসীড়ক এবং অদৎ ভদ্রলোকদের তারাই হচ্ছে মারাশ্মাক শক্র এবং বিন্দুমাত্র 
দ্বি্বীবোধ না করে তারা তাদের শিবিরের উপরে আক্রমণ করে। তার! ধনী 
কৃষকদের বলে, “আমরা অনেক আগেই কৃম্ক লমিতিতে যোগ দিয়েছি । তোমরা 
এখনো দ্বিখ! করছ কেন?" ধনী কৃষকরা বিদ্ধে“পর সঙ্গে উত্তর দেয়_-€তোমাদের 
যোগ ন| দেবার কি আছে? তোমাদের মাথার উপরে না আছে একটা টালি, 
পায়ের নীচে না আছে এক কালি জমি! এটা সত্য যে গরীব কৃষকদের কিছুই 
হ|রাবার ভয় নেই। সত্যিই তাদের অনেকেরই “মাথার উপর না আছে একটা 
টালি, পায়ের নীচে না আছে এক ফালি জমি।' বাস্তবিকই তাদের মমিতিতে 
ঘোগদানের বাধা কি? ছাংশ। জেলার তদন্ত অনুপারে গ্রাম অঞ্চলের জন- 
সংখ্যার শতকরা ৭* ভাগ গরীব কৃষক, ২* ভাগ মাঝারি কৃষক আর ভৃম্বামী ও 
ধনী কৃষক হল শতকরা ১০ ভাগ। শতকরা ৭ ভাগ গরীব কৃষককে আবার 
দু'ভাগে ভাগ কর! যেতে পারে £ একেবারেই নিঃম্ব এবং অল্প নিঃম্ব। একে- 
বারেই নিঃন্ব*২ হল শতকর। ২* ভাগ, তারা সম্পূর্ন্ধপে সহায়-সম্পদহীন অর্থাৎ 
তাদের জমিও নেই, অর্থও নেই এবং জীবিকা নির্বাছের কোন উপায়ই তাদের 
নেই। তার! বাধা হয়েছে গৃহত্যাগ করে ভাড়টিঘা নৈন্য হতে বা মজুর 
খাটতে কিংবা ভ্রাম.মান ভিক্ষুক হতে। অল্প সহায়-সম্পদহীন হল বাকী ৫০ 
ভাগ। তারা অল্প নিংম্ব*৩ অর্থাৎ তাদের সামান্ত জমি বা সামান্ত 
অর্থ আছে। কিন্তু তারা যা উপার্জন করে, তার চেয়ে ব্যয় বেশি, এবং সার! 
বছরই তারা কঠোর পরিশ্রম করে ও ছুঃখকষ্টের ভেতর জীবনযাপন করে। এই 
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ধরনের লোকের মধ্যে আছে হম্তশিল্পী, বর্গাদার কৃষক (ধনী বর্গাদার কৃষকদের 
বাদ দিয়ে) এবং আধা-ম্বত্বাধিকারী কৃষক। গরীব কৃষকদের বিরাট 
জনসাধারণ__যার! গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭* ভাগ, তারাই 
কৃষক সমিতির মেরুদণ্ড, সামন্ত শক্তির উচ্ছেদসাধনের অগ্রবাহিনী এবং সেই 
বীরনায়ক যারা বু বছরের অসম্পাদিত বৈপ্লবিক কাজকে সম্পাদন করেছে। 
গরীব কৃষকশ্রেণী ( অসৎ ভদ্রলোকদের কথায় "ইতর লোক" ) ছাড়া গ্রামাঞ্চলে 
বর্তমান বৈপ্লবিক পরিস্থিতি স্থট্টি কর, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের 
পতন ঘটানে। এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হতো না। 
গরীব কৃষকরা সবচেয়ে বেশি বিপ্রবী হবার ফলে কৃষক সমিতির নেতৃত্ব লাভ 
করেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় পর্যায়েই একেবারেই নিম্বুতম কৃষক 
সমিতির সভাপতি এবং কমিটি-সদশ্তদের প্রায় সকলেই ছিল গরীব কৃষক । 
(হেংশান জেলার থানা সমিতির কমিটি-সদশ্তদের মধ্যে একেবারে নিংন্থ কৃষক 
ছিল শতকরা ৫০ ভাগ, অল্প নিঃশ্ব কৃষক ছিল শতকরা ৪০ ভাগ, এবং দারিপ্র্য 
প্রপীড়িত বুদ্ধিজীবী ছিল শতকরা ১০ ভাগ।) গরীব কৃষবদের নেতৃত্ব 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । গরীব কৃষক ব্যতীত বিপ্রব হতে পারে না। তাদের 
ভূমিকা অন্বীকার করার মানেই হল বিপ্লবকে অস্বীকার করা। তাদের 
আক্রমণ করার অর্থ বিপ্লবকে আক্রমণ করা। বিপ্লবের সাধারণ গতিমুখ সম্পর্কে 
তারা কখনই ভূল করেনি । তারা স্থানীয় উতপীড়ক এবং অপৎ ভদ্রলোকদের 
মর্যাদা ন্ট করে দিয়েছে। ছোট-বড় সকল স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ 
ভদ্রলোকদের তারা ধূলিলুষ্টিত করেছে এবং পদতলে রেখেছে । বিপ্লবী কার্ধ- 
কলাপের সময় তাদের অনেক কাজ, যা 'অধিক বাড়াবাড়ি করা, হচ্ছে বলে 
লেবেল আটা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষেই বিপ্রবের জন্য প্রয়োজন ছিল। হুনানের 
কিছু কিছু জেলা সরকার, কুওমিনতাঙের ভেলা সদরদঞ্চুর এবং জেলা কৃষক 
সমিতি ইতিমধ্যেই কতকগুলি ভূল করেছে । এমনকি, কেউ কেউ ভূহ্বামীের 
অনুরোধে নিম়স্তরের কৃষক সমিতিগুলোর কর্মকর্তাদের গ্রেধার করার জন্য সৈন্য 
পর্যন্ত পাঠিয়েছে । হেংশান এবং সিয়াংসিয়াং জেলার জেলে বেশকিছু সংখ্যক 
থানা কষক সমিতির সভাপতি এবং কমিটি-সদশ্তকে আটক করা হয়েছে । এটা 
অত্যন্ত মারাম্মক তুল এবং এতে প্রতিক্রিয়াশীলদের স্পর্ধা বাড়িয়ে দেয়। 
এটা ভূল কিনা তার বিচার করতে হলে, আপনাকে শুধু খেয়াল করতে হবে, 
যেখানেই কৃষক সমিত্তির সভাপতি কিংবা কমিটি-সদস্যরা গ্রেপ্তার হয়েছে, 
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সেখানেই স্থানীয় উচ্ছংখল ভূম্বামীরা কি রকম আনন্দিত হয়েছে এবং 
প্রতিক্রিয়াশীল ভাবপ্রবণতা কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে । “ইতর লোকের আন্দোলন, 
আর 'অলম কৃষকদের আন্দোলন, বলে যে প্রতিবিপ্রবী কথাবার্তা চ্ছে, 
আমাদের অবশ্ই তার বিরোধিতা করতে হবে এবং গরীব কৃষকশ্রেণীর উপর 
আক্রমণ করার জন্যে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সাহায্য করার তল 
যাতে না করি, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। যদিও 
অল্প সংখ্যক গরীব কৃষক নেতার কার্ধকলাপে নিঃসন্দেহে ক্রটি-বিচ্যুতি ছিল তবু 
তাদের অনেকেই এখন শ্তধরে উঠেছে । তারা নিজেরাই উদ্যমশীলতার সঙ্গে 
জুয়াখেল1 নিষিদ্ধ করেছে এবং দ্থ্যবুত্তির দমন করছে। কৃষক সমিতি যেখানে 
শক্তিশালী, জুয়াখেলা সেখানে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে এবং দস্থ্/বৃত্তি অন্তহিত 
হয়েছে । একথা আক্ষরিকভাবে সত্য যে, কোন কোন স্থানে পথে জিনিস পড়ে 
থাকলেও কেউ তা! তুলে নেয় না এবং রাত্রিকালে দরজায় খিল এটে দেয় না। 
হেংশানের তদন্ত অনুপারে, গরীব কৃষক নেতাদের শতকরা ৮৫ জনই প্রভৃত 
উন্নতিপাধন করেছে এবং নিজেদেরকে কর্মদক্ষ ও কঠোর পরিশ্রমী বলে প্রমাণ 
করেছে । শতকরা মাত্র ১৫ জনের কিছু বদভ্যাস আছে। কড়জোর এদের 
স্বাস্থ্যকর সংখ্যালঘু, বলতে পারা যায়। তাদের "ইতর লোক বলে 
নিবিচারে নিন্দা করার ব্যাপারে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভত্রলোকদের 
কথার প্রতিধ্বনি আমরা অবশ্ঠই করব না। “অদ্বাস্থাকর সংখ্যালঘু'র সমন্তার 
সমাধান কেবলমাত্র “কৃষক সমিতির শৃংখলাকে দৃঢ়তর কর? এই শ্লোগানের 
মাধ্যমে, জন্গণের মধ্যে প্রচার চালিয়ে, “অস্বাস্থ্যকর সংখ্যালঘু'কে শিক্ষিত 
করে এবং সমিতির শৃংখলাকে দৃঢ়বদ্ধ করেই করা যেতে পারে। যে গ্রেণারে 
গরীব কৃষকশ্রেণীর মর্যাদার ক্ষতি হয়, এবং স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোক- 
দের ওদ্ধত্য বাডে_এমন গ্রেঞ্ারের জন্তে কোন অবস্থাতেই ঠসন্তদের 
নিখিচারে পাঠানো উচিত নয়। এই বিষয়টির প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়া দরকার। 


চোদ্দটি মহান কীতি 


কৃষক সমিতির সমালোচকদের অনেকে ই অভিযোগ করে যে, এই সমিতি- 
গুলো বু খারাপ কাঁজ করেছে । আমি আগেই বলেছি, স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও 
অসৎ ভদ্রলোকদের উপর কৃষকদের আক্রমণ পুরোপুরি এক বিপ্লবী বর্মধারা এবং 
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সেগুলি কোনভাবেই দৃষণীয় নয়। তবু কৃষকরা অনেক কাজ সম্পন্ন করেছে 
এবং লোকজনের সমালোচনার জবাব দেবার জন্য তাদের যাবতীয় কার কলাপকে 
এক এক করে আমাদের অবশ্যই খু'টিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে) দেখতে 
হবে তারা সত্যই কি করেছে। তাদের গত কয়েক মাসের কার্ধকলাপকে আমি 
শ্রেণীবিন্তস্ত করেছি এবং সেগুলির সারমংকলন করেছি। কৃষক মমিতিগুলোর 
নেতৃত্বে কষকর! নিম্নলিখিত চোদ্দটি মহান কীঁতি সম্পন্ন করেছে। 


১। কৃষক সনিতির মধ্যে কৃষকদের সংগঠিত কর। 


এটাই হল কৃষকদের প্রথম মহান কীতি। পিয়াংখান, সিয়াংদিয়াং, 
হেংশ[নের মতো জেলাতে প্রায় সব কৃষকই সংগঠিত হয়েছে এবং এমন একটা 
স্থদূর কোণও নেই যেখানে তারা তত্পর নয়। এইলব জেলা গুলো প্রথম সারিতে 
পড়ে। দ্বিতীয় সারিতে পড়ে ঈইয়াং, হুয়ারোং-এর মতো অন্তান্ত জেলা গুলো, 
যেখানে কৃষ দের অধিকাংশই সংগঠিত, অসংগঠিত রয়ে গেছে এক ক্ষুদ্রাংশই | 
কোন কোন জেলায় যেমন ছেংপু; লিংলিং-এ এক ক্ষুদ্রাংশ সংগঠিত হলেও 
বেশির ভাগ কৃৰক এখনো অসংগঠিত ; এই জেলা গুলো তৃতীয় সারিতে পড়ে। 
ইউয়ান জু-মিংয়ের১৪ শাল্নাধীন পশ্চিম ছনানে কৃষক সমিতির প্রচার এখনো 
পৌছায়নি, এখানকার অনেক জের্লায় কৃষকরা সম্পূর্ণভাবে অসংগঠিত, এগুলি 
পড়ে চতুর্থ সারিতে । মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ছাংশাকে কেন্দ্র করে ম্ধ/ 
হুনানের জেলাগুলিই সবচেয়ে অগ্রসর, দক্ষিণ ছনানের জেলাগুলি পড়ে দ্বিতীয় 
স্তরে এবং পশ্চিম হুনানে কৃষকরা কেবল সবে সংগঠিত হতে শ্তরু করেছে। গত 
নভেম্বরে সংগৃহীত প্রাদেশিক কৃষক সমিতির হিসাব অনুযায়ী সারা প্রদেশটির 
৭৫টি জেলার মধ্যে ৩৭টিতে কৃষক সমিতি গ্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির সদশ্যসংখ্য। 
মোট ১,৩৬৭,৭২৭। এইসব সদস্যের মধে) প্রায় ১* লাখ সংগঠিত হয় গত 
অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যখন মমিতিগ্ুলির শক্তি বৃদ্ধি পায়, অথচ সেপ্টে্কর 
অবধি সদস্যসংখ্য! ছিল মাত্র তিন থেকে চার লাখ। তারপর এল ডিসেম্বর ও 
জাহুয়ারী এই ছু'টি মাস। এ সময়ে দ্রুত বুদ্ধি পেতে থাকে কৃষক-আন্দোলন। 
জাগ্ুয়াবীর শেষাবধি সমিতির সদস্যসংখ্যা কম করেও ২০ লক্ষে উঠেছিল । 
যেহেতু সমিতিতে যোগদান করার সময় প্রত্যেকটি পরিবার সাধারণভাবে মাত্র 
একজনের নাম লেখায় এবং পরিবারগুলির গড়পড়তা সদস্যসংখা! পচ, সেই 
হিসেবে কৃষক সমিতির অনুগামী সদস্যসংখ্য] দাড়ায় প্রায় এক কোটি । সমিতি- 
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গুলির এই বিন্ময়কর ও দ্রুততর প্রসারের ফলেই সমস্ত স্থানীয় উৎগীড়ক ও অসৎ 
ভদ্রলোক এবং ছুর্নীতিপরায়ণ সরকাকী কর্মচারীর! বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আর 
পৃথিবী এমন অম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে দেখে জনসাধারণ বিস্মিত হয়ে পড়েছে, 
এবং গ্রামাঞ্চলে এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। কুষক সমিতির নেতৃত্বে 
এটাই হল কৃষকদের প্রথম মহান কীতি | 


২। রাজনৈতিকভাবে ভূম্বামীদেরকে আঘাত করা 


কৃষকর] নিজেদের সংগঠন খাড়া করার পর, প্রথম যে কাজ করেছে তা৷ হল 
তৃম্বমীশ্রেণীর, বিশেষ করে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অপ ভদ্রলো কদের রাজনৈতিক 
মর্ধাদা চুরমার করা অর্থাৎ পল্পীমাজে ভূম্বামীদের কর্তৃত্বকে উংখাত করা এবং 
কৃষকদের কৃত্ব গড়ে তোলা। এটা হচ্ছে চরম গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্তক সংগ্রাম । 
দ্বিতীয় পর্যায়কালে অর্থাৎ বিপ্লবী কার্যকলাপের পর্যায়ে এটাই হল সংগ্রামের 
কেন্দ্র। এই সংগ্রামে জয়লাভ করা না গেলে খাজনা ও স্ব কমানো, জমি ও 
অন্যান্য উৎপাদন-উপকর্ণগুলি করায়ত্ত কর! ইত্যাদি অর্থ নৈতিক সংগ্রামে 
কোনমতেই জয়লাভ করা সম্ভব নয়। হুনানের সিয়াংসিয়াং, হেংশান, সিয়াংখান 
জেলার মতো অনেকস্থানে অবশ্ট একটা এটা সমস্। নয় কেননা এসব জায়গায় 
ভূম্বামীশ্রেণীর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং কৃষকদের কৃত্বই 
সেখানে একমাত্র কর্তৃত্ব । কিন্তু লিলিং-এর মতে! জেলায় এখনো! এমন কিছু 
স্থান আছে (যেমন লিলিং-এর পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে), যেখানে আপাতদৃষ্টিতে 
কৃষকদের ক্তৃত্বের তুলনায় ভূগ্বামীদের কর্তৃত্ব ছুর্বল বলে মনে হয়, কিন্তু 
এসব স্থানে রাজনৈতিক সংগ্রাম তীব্র হননি বলে বাস্তবে তৃম্বামীদেব কর্তৃত 
গোপনে গোপনে কৃষ কদের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করছে । এইসব স্থানে কষ করা 
রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেছে_এমন কথা বলার সময় এখনও আসেনি এবং 
ভূশ্বামীদের কৃত্ব পুরোপুরি চুবম।র না হওয়া অবধি আরও জোরের সঙ্গে 
রাজনৈতিক সংগ্রাম তাদের অবশ্ঠই চালাতে হবে। সবকিছু ধরলে কৃষকরা 
তৃষ্বামীদেরকে রাজনৈতিকভাবে আঘাত করার ব্যাপারে যেসব গছ্ধতি 
অবলম্বন করেছে, তা নিমরূপ £ 

হিসাব পরীক্ষা! করা। স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসং ভদ্রলোকদের.হাতে 
স্থানীয় যে সাধারণ সম্পত্তির টাকাম্পয়সা আসতো তা তারা প্রায়ই নিভেদের 
স্থবিধার জন্য খরচ করতে তত্পর হতো! এবং হিসাবপত্রও ঠিকমতো! রাখা হতো 
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শা1। বহুস্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোককে উৎখাত করবার উপলক্ষ হিসেবে 
কৃষকরা এখন হিসাব পরীক্ষা করাট। কাজে লাগাচ্ছে। স্থানীয় উত্পীড়ক ও 
অসৎ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আখিক হিসাবনিকাশ করার জন্য বছস্থানে হিসাব 
পরীক্ষা কমিটি স্থাপন করা হয়েছে। আর এইরকম কোন কমিটি নজরে 
পড়লেই স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা শিউরে ওঠে। যেসব জেলায় 
কষক-আন্দোলন সক্রিয়, সেখানে এ ধরনের হিসাব পরীক্ষা খুব প্রচলিত। 
এগুলি টাকাকড়ি উদ্ধার করবার জন্য অতট! গুরুত্বপর্ণ ন্য়, যতটা স্থানীয় 
উতপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের অপরাধ জনসাধারণর মধ্যে প্রকাশ 
করা, এবং এইভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্ধাদার আপন থেকে তাদের 
নীচে ফেলে দেওয|। 

জরিমান! ধার্ধ করা। কৃষকরা তাদের যেলব অপরাধের জন্য জরিমানা 
ধাধ করে সেগুলি হল: হিসাব পরীক্ষায় উদঘাটিত অনিয়ম, কুত্বকদের বিরুদ্ধে 
অতীব দৌরাস্মা, কৃষক সমিতির পঙ্ষে ক্ষতিকর বর্তমান কার্যকলাপ, জুঘার 
উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞ না মানা ও আকিমেরহু'কা ত্যাগ করতে অস্বীকার 
করা। রুষকরা জরিমানা ধার্ধ করে এইরকম: এই স্থানীয় উতপীড়ককে 
অত টাকা দিতে হবে, অমুক অসং ভদ্রলোককে অত দিতে হবে, আর এই 
অর্থের পরিমাণ দশ থেকে হাজার হাজ।র ইউযান পথন্ত ধার্ধ করা হয। 
্বভাবতঃই কুত্বকর| যে ব্যক্তির উপর জরিমানা পার্য করেছে, সে একেবারেই 
মুখ দেখাতে পারে না। 

টা] আরোপ । দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য, সমবায় কিংবা কৃষক খণ- 
দান সমিতি গঠনের জন্য ব| অন্যান্য চাহিদার জন্য বিংবকবর্জিত ধনী তৃত্বামী- 
দেবুক চাদ] দিতে বাধ্য করা হয়। টাদা আরোপও একরকমেব শাস্তি, তৰে 
এই শান্তি জরিমানাব তুলনায় অপেক্ষারুত নবম গ্রকুতির। দুর্ভোগ এড়ানোর 
জন্য ভূষ্বামীদের অনেকে স্বেচ্ছা কুক সমিতিগ্ুলিতে টাদ। দেয়। 

ছোটখাট প্রতিবাদ । কথাম্স বা কাজে যখন কেউ কুষক সমিতির ক্ষতি 
করে এবং এই অপরাধ হণ ছোটখাট ধরনের, তখন কৃষকর] দল বেঁধে ছুষ্কৃত- 
কারীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয় এবং তার কাছে বিধিমতে। প্রতিবাদ জানিয়ে 
আসে। ফলে, সাধারণতঃ সেই ব্যক্তির কাছ থেকে এ কাজ আর করব না 
জাতীয় এক প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে সে 
ভবিষ্যতে কাজে বা কথায় কৃষক সমিতির মর্ধাদার ক্ষতি না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। 
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বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন । কৃষক সমিতির প্রতি শক্রভাবাপন্স স্থানীয় 
উত্পীড়ক ও অসং ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গ্রদরশনের জন্য বিরাট জনতার 
সমাবেশ হয়। তারা অপরাধীর বাভীতে গিয়ে তার শৃকর জবাই করে আর 
শস্যাদি নিয়ে খান। বানিয়ে খায়। এই ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল । 
সিয়াংান জেলায় মাচিয়াহোতে সম্প্রতি এইরকম ঘটনা ঘটেছে। সেখানে 
পনেরো হাজার কৃত্বকদের একটি দল ছয় জন অসৎ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেছে। চারদিন ধরে এ বিক্ষোভ প্রদর্শন চলে, আর এই চারদিনে 
১৩০টিরও বেশি শুকর জবাই করে খাওয়া হয়। এই ধরনের বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের পর কৃষকরা সাধারণতঃ জরিমানা ধার্য করে। 

'লন্ব। গাধার টুপি পরিয়ে” গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে 
বেড়ানো । এ ধরনের ঘটন। খুবই সাধারণ। স্থানীয় উৎগীডক ও অপ্গৎ 
ভদ্লোকদের মাথাম একটা লম্ব! কাশন্ের টুপি বিয়ে দেওয়া হয়, তাতে লেখা 
থাকে-__“অমুক স্থানীয় উতপীড়ক' বা “অমুক অসং ভদ্রলোক” | তাকে দড়ি দিয়ে 
বেঁধে টেনে নেওয়া হয় আর সামনে ও পিছনে বিরাট জনতার মিছিল চলে। 
জনসাপারণের দৃষ্ট আকর্ষণের জন্ত কখনো কথনো পিতলের ঘণ্ট। বাজানো হয় 
ও নিশান দোলানো হয়। অন্ত সবরকম শান্তির চেয়ে এই ধরনের শাস্তিতে 
স্থানীঘ উৎপীড়ক ও অসৎ ভরদ্দলোকরা বেশি করে ভয়ে কাপে। একবার যার 
মাথায় গাধার টুপি পরানে। হয়, তার আর মুখ দেখানোর উপায় থাকে না এবং 
আর কখনো! সে মাথ| তুলে চলতে পারে ন।।॥ মেইজন্থ ধনীদের অনেকেই 
লম্ব। টুপি পরার চেয়ে জরিমানা দেওয়াটাকে বেশি পছ্নন্দ করে। কিন্তু কৃষকরা 
জেদ ধরলে তাদের এট। পরতেই হয়। উদ্ভাবনে পটু এমন এক থানার কৃষক 
সমিতি একজন অসং ভদ্রলোককে ধরে ঘোষণ। করল যে সেইদিন তার মাথায় 
লম্ব। গাধ/র টপি পরানে। হবে। অসৎ ভদ্রলোকটি ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 
কিন্তু পরে কৃষক সমিতি পিদ্ধান্ত নেয় যে, তাকে সেইদ্দিন গাধার টুপি পরানো 
হবে না। তারা এই যুক্তি দেখালো! যে, লোকটিকে যদ্দি সেইদিনই টুপি পরানো 
হয় তাহলে মে তার শ্বভাবে কঠিন হয়ে উঠবে এবং তার ভয ভেঙে যাবে, তাই 
তাকে বাড়ী কিরে যেতে দিয়ে আর একদিন গাধার টুপি পরালেই বেশি ভাল 
হবে। কখন টুপি পরানো হবে সেট] জানতে না৷ পেরে এই অসং ভদ্রলোক 
প্রতিদিন এক উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাতে লাগল, সে আর স্বস্তির সঙ্গে বসে 
থাকতে বা ঘুমুতে পারত না। 
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জমিদারদের জেঙ্গার জেলে তালবন্ধ করা। লম্বা গাধার টুপি 
পরানোর চেয়ে এটা আরও গুরুতর শাস্তি । কোন স্থানীয় উৎপীড়ক বা অন 
ভত্রলোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জেলার জেলে তাকে প্রেরণ করা হয়। 
তাকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় এবং তাকে বিচার করে শান্তি দেওয়ার জন্ত 
ম্যাজিষ্টেটকে বাধ্য করা হয়। বর্তমানে যাদের জেলে তালাবদ্ধ করে রাখ! 
হয়। তারা আর আগের লোক নয়। আগে অসৎ ভদ্রলোকের কষকদের 
তালাবদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করতো আর এখন করা £চ্ছে ঠিক তার উন্টো। 

নির্বামন। স্থানীয় উৎগীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদেন মধ্যে যারা সবচেয়ে 
জঘন্ত অপরাধে অপরাধী তাদেরকে নির্বাসন দেওয়ার কোন ইচ্ছা কৃষকদের 
নেই; তারা বরং সেসব ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে বা হত্যা করতে চায়। 
এইসব ব্যক্তিরা গ্রেপার হওয়। কিন্বা নিহত হবার ভয়ে পালিয়ে যায়। যেসব 
জেলায় কষক-মান্দোলন বেশ ভালভাবে গড়ে উঠেছে সেসব স্থান থেকে প্রায় 
সকল প্রধান স্থানীয় উতপীড়ক ও অসং ভদ্রলোকরা পালিযে গেছে__-এর অর্থ 
নির্বাননই দরাড়ায়। তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়রা শাংহাইয়ে পালিয়ে গেছে, দ্বিতীয় 
সুরের লোকেরা গেছে হানখোয়ে, তৃতীয় শ্তরেরা গেছে ছাংশায় এবং চতুর্থ 
স্তরের লোকেরা গেছে জেলা শহরগুলোতে । পলাতক স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ 
ভদ্রলেকদের মধ্যে যারা শাংহাইয়ে পালিয়েছে, তারাই সবচেয়ে নিরাপদে 
আছে। হানখোঁয়ে যার! পালিয়েছে তাদের কাউকে কাউকে, যেমন হুয়ারোং-এর 
তিনজন অসং. ভদ্রলোককে শেষ পধস্ত ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। যারা 
ছাংশাতে পালিয়েছিল তারা তাদেরই জেলো থেকে আগত প্রাদেশিক 
রাজধানীতে অধ্যয়নরত ছাত্র কর্তৃক যে-কোন সময় ধর! পড়ার বিপদের মধ্যে 
আছে। আমি নিজে ছাংশাতে ছইজনকে গ্রেপার হতে দেখেছিলাম । 
জেলার শহরসমূহে যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা কেবল চতুর্থ স্তরের লোক এবং 
বছ চোখ ও কান সমন্বিত কৃষকরা সহজেই তাদের খুজে বের করতে পাবে। 
কৃষকর। অবস্থাপস্নদের নির্বাসন দিয়েছে_-এই অবস্থার উল্লেখ করে হুনানের 
প্রাদেশিক সরকারের অর্থনপ্তরের কর্মকর্ত(রা টাক ওঠানোর ব্যাপারে তারা 
যে অস্থবিধায় পড়ছে তা ব্যাখ্যা করে। এ থেকে কিছুট। আভাস পাওয়া 
যায়, কতখানি ব্যাপকভাবে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলৌকদের তাদের 
নিজস্ব গ্রাম্য বাসতূমি থেকে উৎখাত করা হতে] । 

মৃত্যুদণ্ড । এর প্রয়োগ কেবল খুব বড় স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ তত্র 


৪৮ 


লোকদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। আর জনসাধারণের অপরাপর 
অংশের সঙ্গে মিলে কষকর! এই শাস্তি কার্যকরী করে। যেমন, নিংসিয়াংয়ের 
ইয়াং চি-জে, ইয়ুয়েইয়াংয়ের চৌ চিয়া-কান, ছয়ারোংয়ের ফু তাও-নান ও স্থন 
পো-চুকে সরকারী কতৃপিক্ষ গুলি করে হত্যা করেছে কৃষক ও জনসাধারণের 
অন্তান্ত অংশের চাপে । আর নিয়াংথাংয়ে, কষক ও জনমাধারণের অপরাপর 
অংশের লোকেরা জেলে তালাবদ্ধ ইয়ান রোং-ছিউকে তাদের হাতে ছেড়ে 
দিতে ম্যাজিষ্রটকে বাধ্য করেছে এবং কৃষকরা নিজেরাই তাকে হত্যা করেছে। 
কৃষকদের হাতেই নিহত হয়েছিল নিংসিয়াংয়ের লিউ চাঁও। লিলিংয়ের পেং 
চি-ফান এবং ঈইয়াংয়ের চৌ থিয়ান-চ্যুয়ে ও ছাও ইযুন-এর হত্যা করার 
ব্যাপারট। "স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলো কদের বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ 
আদাঁলত'-এর রায় সাপেক্ষে আটকে আছে । এ রকম একজন বড় স্থানীয় 
উৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোকের হত্যাকাণ্ড সমগ্র জেলার আকাশ-বাতাস 
মুখরিত করে তোলে এবং সামন্ততত্ত্রের দুষ্ট অবশেষণমৃহকে মুছে ফেলবার 
ব্যাপারে এই পদক্ষেপ খুবই কার্ধকরী। প্রত্যেকটি জেলায় এইরকম 
বড় বড় স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসং ভদ্রলোকদের অস্তিত্ব আছে। কোন জেলায় 
আছে কয়েক ডজন, আবার কোন জেলায় অন্ততঃ কয়েকজন। আর 
প্রত্যেকটি জেলায়ই অন্ততঃপক্ষে সবচেয়ে ঘ্বণ্য অপরাধে অপরাধী কয়েকজনকে 
হত্যা করাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করার কার্ধকরী পদ্ধতি । স্থানীয় 
উৎগীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা যখন ক্ষমতার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত ছিল তখন 
তারা আক্ষরিক অর্থে ককের কোতল করত, আর তাতে তাদের চোখের 
পাতাও কাপত না। হো মাই-ছ্যয়ান দশ বছর ধরে ছিল ছাংশা জেলার 
সিনথাং টাউনের প্রতিরক্ষাবাহিনীর কর্তা । প্র/য় এক হাজার দারিদ্র্য প্রপীড়িত 
কৃষককে হত্যা করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সে দায়ী। এই কাজকে বাগাড়ম্বর 
করে সে বর্ণনা করত “ডাকাত নিধন বলে। আমার নিজের দেশ সিয়াং- 
থান জেলার ইনথিয়ান টাউনের প্রতিরক্ষাবাহিনীর থাং চ্যুন-ইয়ান আর লুও 
শু-লিন এই দুজন ১৯১৩ সাল থেকে গত ১৪ বছরে পঞ্চাশজনেরও বেশি 
লোককে খুন করেছে, আর জ্যান্ত কবর দিয়েছে চারজনকে । যে পঞ্চাশ- 
জনেরও বেশি লোককে তারা হত্যা করে, তাদের প্রথম ছু'জন ছিল একেবারেই 
নির্দোষ ভিক্ষুক। থাং চ্যুন-ইয়ান বলেছিল £ “এক জোড়া ভিখারী হত্যা 
করে গ্ররু করা যাক! আর এইভাবে ছুটে! জীবনকে খতম করে দেওয়৷ হয়। 


৪৯ 
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আগেকার দিনে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোৌকদের নিষ্টরতা ছিল এই 
রকমের। তারা গ্রামাঞ্চলে যে শ্বেত সন্ত্রাস স্থষ্টি করেছিল তা ছিল এই রকমের 
আর আজ যখন কৃষকেরা বিদ্রোহ করে জনকয়েককে মাত্র গুলি করে মেরেছে 
এবং প্রতিবিপ্রবীদের দমন করবার জন্য খানিকটা] মাত্র সন্ত্রাস স্য্টি করেছে, 
তখন একথা বলার কি কোন যুক্তি আছে যে, এমন করা উচিত নয়? 


৩। ভূম্বামীদেরকে অর্থ নৈতিকভাবে আঘাত করা 


এলাকার বাইরে শম্ত পাঠানো, শন্তের দ'ম জোর করে চড়ানো 
এবং মজুতদাব্ী ও ফাটকাবাজারীর উপর নিষেধাজ্ঞ।। হনানের 
কৃষকদের অর্থ নৈতিক সংগ্রামে সাম্প্রতিক মাসের ঘটনাবলীর মধ্যে এটি একটি 
বিরাট ব্যাপার। গত অক্টোবর মাস থেকে গরীব কৃষকরা তৃম্বামী ও ধনী 
কৃষকদের শস্য বাইরে যাওয়া প্রতিরোধ করেছে এবং নিষিদ্ধ করে দিয়েছে 
জোর করে শশ্তের দাম চড়ানো ও মজুতদারী ও ফাটকাবাজারী। ফলে, গরীব 
কষকরা তাদের উদ্দেশ্টকে সম্পূর্ণরূপে সকল করতে পেরেছে। শস্যের বাইরে 
চালানের উপর এই নিষেধাজ্ঞ/টি একেবারেই অলংঘনীয়। শস্তের দাম বেশ 
পড়ে গেছে আর মজুতদারী ও ফাটকাবাজারী লোপ পেয়েছে। 

খাজনা ও জামানত বৃদ্ধির উপর নিষেধাজ্ঞ১৫ এবং খাজনা ও 
জামানত কমানোর জন্ত গ্রচার। গত জুলাই-আগস্ট মাসে রুষক সমিতি- 
গুলি যখন দুর্বল ছিল, তখন চরমত্ম শোষণের দীর্ঘপ্রতিষ্ঠ প্রথা অন্থুদরণ করে 
ভূম্বামীরা একের পর এক প্রজাদের উপর খাজনা আর জামানত বৃদ্ধি করে 
নোটিশ জারী করত। কিন্তু, অক্টোবর মাসে যখন কৃষক সমিতিগ্ুলো৷ বেশ 
শক্তি অর্জন করল এবং যখন সেগ্তলি একযোগে খাজনা ও জামানত বুদ্ধির 
বিরুদ্ধে দাড়াল তখন এ সম্পর্কে আর একটুও উচ্চবাচ্য করতে ভূম্বামীরা সাহস্‌ 
করেনি । নভেষ্বর মাস থেকে পরবর্তীকালে কৃষকরা! ভূম্বামীদের ওপরে যখন 
প্রাধান্ত পেতে লাগল, খাজনা ও জামানত হাসের জন্য প্রচার করার ব্যাপারে 
তারা তখন আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করল। কৃষকরা বলে, এটা খুব ছুঃখের 
ব্যাপার যে গত শরংকালে খাজনা আদায়কালে কৃষক সমিতিগুলি যথেষ্ট 
শক্তিশালী ছিল না, নাছলে গত শরৎকালেই আমরা খাজনা কমাতে পারতাম। 
আগামী শরৎকালে যাতে খাজনা হাস হয় তার জন্য কৃষকরা এখন ব্যাপক 
প্রচার চালাচ্ছে, আর ভূম্থামীরাঁও জানতে চায় কেমন করে তা কমানো যাবে। 


৫০ 


জামানত কমানোর ব্যাপারে হেংশান এবং অন্তান্ত জেলায় ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হচ্ছে। 

প্রজাস্বত্ব বাতিল করার ওপর নিষেধাজ্ঞা । গত জুলাই ও আগস্ট 
মাসে তূম্বামী কর্তৃক প্রজান্বত্ব বাতিল ও জমি খারিজ দাখিল করার অনেক 
ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু অক্টোবরের পরে প্রজান্বত্ব বাতিল করতে কেউই 
সাহস করেনি। আজ গ্রজাস্বত্ব বাতিল কর] বা জমি খারিজ দাখিল করার 
কথাই ওঠে না। যে সমস্যাটা এখনো দেখা দেয় তা হল ভূম্বামী নিজে 
যদি জমিচাষ করতে চায়, তাহলে প্রজান্বত্ব বাতিল করা যাবে কিনা । 
কোন কোন জায়গায় কষ করা এমনকি এটাও ঘটতে দেয় না। আবার কোন 
কোন স্থানে ভূম্বামী নিজে যদি জমি চাষ করতে চায় তাহলে প্রজান্বত্ব বাতিল 
করা যেতে পারে, কিন্তু তখন আবার প্রজা-কুষকদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখ! 
দেয়। এই সমস্তার সমাধান করতে একই রকম কোন পদ্ধতি এখনো স্থিরীকৃত 
হযনি। 

স্র্দ কমানো । আনহুয়াতে সাধারণভাবে সুদ কমানো হয়েছে । অন্থান্য 
জেলা থেকেও সদ কমানোর খবর এসেছে । কিন্তু যেখানেই কৃষক সমিতিগুলি 
খুব শক্কিশালী, সেখানেই গ্রাম্য মহাজনী প্রকৃতপ্রস্তাবে লোপ পেয়েছে, কারণ 
তাদের অর্থ “সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা হবে এই ভয়ে ভূক্বামীরা 
ঝণদান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। বর্তমানে যাকে বল! হয় স্থুদ কমানো, তা 
কেবল পুরানো খণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওইসব পুবা-না খণের স্থদই যে কেবল 
কমানে। হয় তা নয়, উপরন্ত খণদ।তাকে আঙ্ল) আদায় করার ব্যাপারে চাপ 
দিতে প্রকৃতপক্ষে নিষেধ করা হয়। গরীব কৃষকরা বলে, আমাকে দোষ দিও 
না। বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি আগামী ব্হরে তোমার টাকা শোধ 
করে দেব। 


৪। স্থানীয় উৎগীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সামস্ততান্ত্রিক 
শাসন উচ্ছেদ করা-_তু এবং তুয়ান১৬ ধ্বংস করা 
পুরানো তু (মহকুমা) এবং তুয়ানের (থানা) রাজনৈতিক ক্ষমতার 
সংগঠন, বিশেষ করে “তু” পর্যায়ের, অর্থাৎ জেলা পর্যায়ের ঠিক নিচের ধাপে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় উতৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলো কদের 
হাতে। ভু"র ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল দশ থেকে পঞ্চাশ বা ষাট হাজার লোকের 
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উপর; তার নিজন্ব লশস্ত্র বাহিনী ছিল-_যেমন থানারক্ষী বাহিনী; তার 
নিজন্ব আখিক ক্ষমতা ছিল--যেমন প্রতি মু জমির উপর কর১৭ ধার্ষয করার 
ক্ষমতা, ইত্যাদি; এবং তার নিজস্ব বিচার ক্ষমতাও ছিল--যেমন ইচ্ছামতো 
কষকদের গ্রেপ্তার করা, জেলে দেওয়া, বিচার করা এবং শাস্তি দান করার 
ক্ষমতা । যেসব অসৎ ভদ্রলোক এমন ক্ষমতাযন্ত্র পরিচালনা করত তারা প্ররুত- 
পক্ষে ছিল গ্রামাঞ্চলের সম্রাট । তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে প্রজাতস্ত্রের 
রাষ্ট্রপতি, প্রাদেশিক সামরিক গভর্নর১৮ কিম্বা ম!'জিষ্রেট নিয়ে কৃষকরা অত 
মাথা ঘামাত না; তারের প্ররুত “মনিব ছিল এই-ব গ্রাম্য সমরাটরা। এই 
ধরনের মনিব শুধু ছুম্‌ শব্খ করলেই কৃষকরা বুঝত যে তাদের অত্যন্ত সতর্ক 
থাকতে হুবে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহের ফলে ভূম্বামীশ্রেণীর কর্তৃত 
সাধারণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, আর স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা স্বভাবত:ই ভেঙে পড়েছে । “তু ও “তুয়ানের' 
প্রধানরা সকলেই জনসাধারণকে এড়িয়ে চলে এবং নিজেদের মুখ দেখাতে তারা 
সাহস করে না, আর স্থানীয় সব ব্যাপার সমাধানের জন্য তারা কৃষক 
সমিতির কাছে পাঠিয়ে দেয়। লোকজনকে তারা দুরে রাখে এই বলে, এটা 
আমার কাজ নয় !, 

কৃষকদের আলাপ-আলোচনায় তু" এবং 'তুয়ানের' প্রধানদের কথা উঠলে 
তারা ক্রুদ্ধভাবে বলে, “সেই বদমায়েসদের দল ! তারা শেষ হয়ে গেছে |, 

তা বটে। যেখানেই বিপ্লবের ঝড় বয়েছে, সেখানেই গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা 
পুরানো যন্ত্রপ্তলি সম্পর্কে শেষ হয়ে গেছে, কথাটা যথার্থ অবস্থা প্রকাশ 
করে। 


৫। ভূম্বামীদের সশন্ত্র শক্তির উচ্ছেদ এবং কৃষকদের 
সশস্ত্র শক্তির প্রতিষ্ঠা 


হনান প্রদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশের তুলনায় মধ্যাংশের তৃম্বামীদের 
সশন্ত্র শক্তির পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। প্রত্যেকটি জেলায় যর্দি গড়ে 
৬**টি রাইফেল ধরা যায়, তাহলে ৭৫টি জেলায় সর্বমোট রাইফেল সংখ্যা হবে 
৪৫১০০০টি | বাস্তবে এই সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। দক্ষিণ ও মধ্যাংশে 
যেখানে কৃষক-আন্দোলন বেশ ভালভাবে গড়ে উঠেছে, সেখানে কৃষকরা যে 
প্রচণ্ড গতিতে জেগে উঠেছে, তার ফলে ভূতম্বামীশ্রেণী নিজের শক্তি টি'কিয়ে 
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রাখতে পাবেনি। তাদের সশস্ত্র শক্কিগুলি ব্যাপকহারে কৃষক সমিতির কাছে 
আত্মলমর্পণ করেছে এবং কৃষকদের পক্ষে চলে গিয়েছে। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যায় নিংসিয়াং, পিংচিয়াং, লিউইয়াং, ছাংশা, লিলিং, সিয়াংখান, লিয়াং- 
সিয়াং, আনহুয়া, হেংশান, হেংইয়াং প্রমুখ জেলায়। পাওছিংয়ের মতো 
কোন কোন জেলায় ভূম্বামীদের সশস্ত্র বাহিনীর অল্প অংশ একটা নিরপেক্ষ 
ভূমিকা পালন করছে, কিন্ত তাদের প্রবণতা হল আত্মসমর্পণের দিকে । 
আর একটা ক্ষুপ্রাংশ কৃষক সমিতিগুলির বিরোধিতা করছে, যেমন, দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ, ইচাং, লিনউ এবং চিয়াহো প্রমুখ জেলার কথা উল্লেখ করা যায়। 
কিন্ত কৃষকরা! তাদের আক্রমণ করছে এবং অল্নকালের মধ্যে তাদের উচ্ছেদ 
করে ফেলবে। প্রতিক্রিঘাশীল ভূম্বামীর্দের কাছ থেকে এইভাবে যেসব 
সশস্ত্র শক্তি পাওয়া গিয়েছে, তাদের সবাইকে "স্থায়ী পারিবারিক মিলি- 
শিয়ায়'১৯ পুনর্গঠিত করা হচ্ছে এবং তাদেরকে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসিত সরকারের 
নতুন ব্যবস্থার অধীনে দিয়ে দেওয়! হয়েছে_-যে সরকার কৃষকদের রাজনৈতিক 
ক্ষমতার ধারক। এইসব পুরানো সশস্ত্র শক্তিকে নিজেদের দলে আনা হল 
একটা উপাধ, যাব দ্বারা কুষকর! তাদের নিজেদের সশস্ত্র শক্তি গড়ে তুলছে। 
আর একটা নতুন পদ্ধতি হল কৃষক সমিতির বর্শাবাহিনী গড়ে তোলা 
বর্শাগুলিতে আছে হুল বসানো ছু'দিকে কাটে এমন পাত, যা লম্বা লাঠির 
মাথায় বসানো থাকে। কেবল নিয়াংসিয়াং জেলায় এই অস্ত্রের সংখ্যা হল 
এক লাখ। অন্যান্ত জেলায়, যথা সিয়াংথান, হেংশান, লিলিং এবং ছাংশার 
প্রত্যেকটিতে আছে ৭০১০০০-৮০১০০০) বা! ৫০১০০০-৬০১০০০ 'কম্ব| ৩০১০০ ০- 
৪০,০০০টি করে। যেসব জেলায় কুষক-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার 
প্রত্যেকটিতে বর্শাবাহিনী ভ্রুত বুদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে অস্ত্রসজ্জিত কৃষকরা! 
গঠন করে “অস্থায়ী পারিবারিক মিলিশিয়া” । বশাসজ্জিত এই বিরাট বাহিনী 
উপরে উল্লিখিত পুরানো সশস্ত্র বাহিনী থেকে আরও বড়। এই বাহিনী 
একটা নবজাত সশস্ত্র শক্তি, যাকে দেখামাত্র স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ 
ভদ্রলোকের ভয়ে কাপতে থাকে । হুনানের বিপ্লবী কতৃপক্ষকে এ ব্যাপারে 
যত্বশীল হওয়া উচিত যে, গ্রদ্দেশের ৭৫টি জেলার দু'কোটির বেশি কৃষকের 
মধ্যে যেন এই সশস্ত্র শক্তি সত্যই ব্যাপকভাবে গঠন করা হয়, যেন তরুণ বা 
পরিণত বয়স্ক প্রত্যেকটি কৃষকের একটা করে বর্শা থাকে, বর্শা একটি মারাত্মক 
অস্ত্র এমন মনে করে এর উপর.যেন কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা ন! হুয়। 
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বর্শা দেখলেই যার বুক কাপে সে সত্যই ভীরু | কেবল স্থানীয় উৎপাঁড়ক ও 
অসৎ ভত্রলোকেরা তার ভয়ে ভীত, কিন্তু কোন বিপ্রবীর এতে ভয় পাওয়া 
উচিত নয়। 


৬। জেলার ম্যাজিষ্রেট ও তার সাকরেদদের 
রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্ছেদ 


কৃষকরা জেগে না উঠলে জেলার সরকার “য পরিচ্ছন্ন হতে পারে না তা 
কুয়াংতোং প্রদেশের হাইফেংয়ে কিছুকাল আগে প্রমাণিত হয়েছিল । এখন 
আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি বিশেষ করে হুনানে। যে জেলায় ক্ষমতা স্থানীয় 
উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলৌোকদের করায়ত্ত, সেখানে ম্যাজিষ্টেট প্রায় সবাই 
ছুর্ধীতিপরায়ণ কর্মচারী হবেই, তা সে যেই হোক নাকেন। যে জেলায় 
কৃষকরা জেগে উঠেছে সেখানকার সরকার দুরীতিমুক্ত, তার ম্যাজিষ্টেট 
যেই হোক না কেন। আমি যে জেলাগুলো পরিদর্শন করেছি, সেসব 
জায়গায় ম্যাজিষ্রেটকে সকল ব্যাপারে কৃষক সমিতির সঙ্গে আগে আলোচনা 
করতে হয়। যেসব জেলায় কৃষকদের ক্ষমতা খুব শক্তিশালী, সেলব স্থানে 
কৃষক সমিতির কথা “বিস্মমকরভাবে ফলপ্রস্থ' হয়েছে । সমিতি যদি স্থানীয় 
উৎপীড়ক বা অসং ভদ্রলোকদের কাউকে সকালে গ্রেপ্তার করতে দাবি জানায় 
তাহলে ম্যাজিষ্রেট ছুপুর পধন্ত দেরী করতে সাহস করে না। সমিতি যদি 
গ্রেপ্তারের দাবি জানায় দুপুরবেলা, তাহলে সে বিকেল পধন্ত দেরী করতে 
সাহস করে না। গ্রামে কৃষকদের শক্তি যখন কেবল মাথা তুলে ধ্রাড়াতে 
শুরু করেছিল, ম্যাজিষ্টেট তথন্‌ স্থানীয় উতপীড়ক ও অসৎ তদ্রলোকদের সঙ্গে 
ষড়যন্ত্র করে কষকদের বিরোধিত।| করেছিল । কুষকদের শক্ত বাড়তে বাড়তে 
যখন জমিদারের শক্তির সমকক্ষ হল, ম্যাজিষ্টেটরা তখন ছু-মুখো আচরণ 
করার চেষ্টা করত। এটা করতে গিয়ে সে কৃষক সমিতির কোন কোন 
প্রস্তাব গ্রহণ করত, আবার কতকগুলো বর্জন করত । কৃষক সমিতির কথা 
“বিস্মঘ্নকরভাবে ফলগ্রস্থ” হয়__-এই মন্তব্য কেবল সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
যেখানে কৃষকদের শক্তি ভূম্বামীর শক্কিকে সম্পূর্ণকূপে পরাভূত করে দিয়েছে। 
বর্তমানে নিয়াংপিয়াং, সিয়াংথান, লিলিং, ছেংশান প্রমুখ জেলার রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি এই রকম £ 

(১) ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বিষ্লীবী গণ-সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে 
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গঠিত যুক্ত পরিষদ কতৃকি সব পিন্ধান্ত নেয়! হয়। পরিষদ আহ্বান 
করে ম্যাজিষ্টেট, এবং তার অফিসে এই সভা বসে। কোন কোন জেলায় 
একে বল! হয় “জনসাধারণের সংস্থা ও স্থানীয় সরকারের যুক্ত পরিষদ'। আবার 
কোথাও একে বলা হয় “জেল! সংক্রান্ত বিষয়ের পরিষদ । এইসব সভায় 
উপস্থিতদের মধ্যে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়াও থাকেন জেলা কৃষক সমিতি, 
জেলার ট্রেড ইউনিয়ন সমিতি, বণিক সমিতি, নারী সমিতি, স্কুল কর্মচারী 
সমিতি, ছাত্র সমিতি এবং কুওমিনতাঙের জেলার সদর দপ্তরের২০ 
প্রতিনিধিরা । এইসব পরিষদে ম্যাজিষ্ট্রেট গণ-সংস্থাপমূহ্থের মতামতের হ্বারা 
প্রভাবিত হয় এবং অনিবার্ধভাবেই তাদের হুকুমে ওঠেবসে। সেইজন্য ছনানের 
জেল! সরকারের এব্প গণতান্ত্রিক কমিটির পদ্ধতি অবলম্বন করার ব্যাপারে বড় 
একট] সমন্যার স্থষ্টি হওয়া! উচিত নয়। বর্তমানে জেলা সরকারগুলি রূপে ও মর্মে, 
উভয় ক্ষেত্রেই বেশ গণতান্ত্রিক । গত ছুই কি তিন মাসেই এই পরিস্থিতির 
সৃষ্টি করা হয়েছে, অর্থাৎ সমগ্র মকম্বল অঞ্চলে কৃষকরা জেগে উঠবার পর 
এবং স্থানীয় উৎগীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের ক্ষমত! উচ্ছেদ করবার পর এই 
অবস্থার স্্টি হয়েছে । ম্যাজিষ্টেউরা তাদের পুরানো অবলম্বন ধ্বসে পড়তে 
দেখে তাদের চাকরী রক্ষার খাতিরে অন্য অবলম্বনের তাগিদে জনসাধারণের 
সংস্থাসমূহের অন্ুগ্রহ লাভের জন্য তোষামোদ শুরু করেছে। তাই উপরে 
বণিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । 

(২) বিচার বিষয়ক সহকারীদের হাতে পরিচালন! করবার মতো 
ম।মলাদি বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই। হুনানের বিচার প্রণালী 
হল জেলার ম্যাঞ্জিষ্টেট এক্কপাখে বিচার সম্পকিত বিষয়েব দায়িত্বও অধিষ্টিত। 
আর বিচার পরিচালন[র জন্য একজন সহকারী তাকে সাহায/ করে। ধনী হবার 
জন্য ম্যাজিষ্টেট ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা পুরোপুরি নির্ভর করত ট্যাক্স ও খাজন। 
আদায়ের ওপর, সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সৈন্য ও রস্দ জোগাড় করার ওপর এবং 
দেওয়ানী ও কৌজদারী মামলায় স্ঞায়-অন্যায়ের ধার না! ধেরে জোর করে শর্থ 
আদায় করার ওপর। এই শেষের পদ্ধতিটি ছিল আগের সবচেয়ে নিয়মিত 
ও নির্ভরযোগ্য উপায়। গত কয়েক মাসে, স্থানীয় উত্পীডক ও অসং 
ভদ্রলোকের পতনের ফলে সব আইন-ব্যয়সায়ী ধাগ্াবাজরা অদৃশ্য হয়েছে । 
কৃষকদের ছোট-বড় সবরকম সমশ্ত। এখন বিভিন্ন স্তরের কৃষক সমিতিগুলি 
মীমাংসা করে । তাই জেলার বিচারের সহকারীদের একেবারেই আর কিছু 
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করার নেই। সিয়াংদিয়াংয়ের ওইরকম একজন লোক আমাকে বলেছিল £ 
'যখন কৃষক সমিতি ছিল না, তখন প্রতিদিন গড়ে ষাটটি করে দেওয়ানী বা 
ফৌজদারী মামলা জেলা সরকারের কাছে পেশ করা হতো, আর এখন পেশ 
করা হয় গড়ে প্রতিদিন মাত্র চারটি কি পাঁচটি মামল1।” এইভাবে ম্যাজিষ্টেট 
ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের পকেট ঘটনা-পরম্পরায় বাধ্য হয়ে খালি থাকে । 

(৩) জশস্ত রক্ষীদল, পুলিশ এবং লাকরেদর! এখন আশেপাশে 
ভেড়ে না এবং জোর করে অর্থ আদার করতে তারা গ্রামে যেতে 
সাহস করে না। অতীতে গ্রামের অধিবাসীরা ''ভুরে লোকদের ভয় করত 
কিন্তু এখন শহুরে লোকেরাই গ্রামের অধিবাসীদের ভয়ে ভীত। বিশেষ করে 
পুলিশ, সশস্ত্র রক্ষীদল এবং সাকরেদরা_জেলা সরকারের পোষ্য এইসব পাজি 
কুকুররা এখন গ্রামে যেতে ভয় করে। যদি তারা যাযও, তবু তারা আগেকার 
মতো জোর করে অর্থ আদায় করতে সাহস করে না। কৃষকদের বর্শা নজরে 
পড়লেই তারা কাপতে থাকে। 


৭। কোৌলিক মন্দির ও কুলবৃদ্ধদের গোষ্টাগত আধিপত্য, 
শহর ও গ্রামের দেবদেবীর ধর্মীয় আধিপত্য এবং 
স্বামীদের পুরুষম্বলভ আধিপত্যের উচ্ছেদ 


চীনের পুরুষেরা সাধারণতঃ তিন ধরনের আধিপত্যের ব্যবস্থার ছ্বার! 
শাসিত, সেগুলি হুল: (১) রাষ্টব্যবস্থা (রাজনৈতিক কর্তৃত্ব )_এর 
বিস্তৃতি জাতীয়, প্রাদেশিক এবং জেল। সরকার থেকে থানা সরকার পযন্ত; 
(২) কুলব্যবস্থা ( গোগিগত কৃ ত্ব ১--এর বিস্তৃতি পূর্বপুরুষদের কেন্দ্রীয় মন্দির 
এবং তার শাখামন্দির থেকে পরিবারের প্রধান পর্যন্ত, এবং ৩) অতি- 
প্রাকৃত ব্যবস্থা (ধমীয় ক্তৃত্ব)--এর বিস্তৃতি নরকাধিপতি থেকে পাতাল- 
লোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নগর ও পল্লীর দেবদেবী পর্যন্ত, এবং স্বার্গাধিপতি থেকে 
ত্বর্গলোকের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট নানা ধরনের দেবদেবী ও ভূতপ্রেতাজ্সা পর্যন্ত । 
নারীদের পক্ষে উপরোক্ত তিন ধরনের আধিপত্যের দ্বারা শাসিত হওয়! ছাড়াও, 
তারা পুরুষদের দ্বারা শাসিত (শ্বামীর কতৃত্বের ঘারা)। এই চারটি কতৃত্ব 
রাজনৈতিক কতৃত্ব, গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব, ধমীঁয় কৃত্ব ও শ্বামীর কর্তৃত্ব 
সমস্ত সামস্ততান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছে। 
আর এগুলোই হচ্ছে চারটা মস্ত মোটা দড়ি যা চীন! জনগণকে, বিশেষ করে 
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কৃষকদের, বেধে রেখেছে । গ্রামাঞ্চলে কেমন করে কৃষকেরা তৃম্বামীদের 
রাজনৈতিক কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করেছে তা৷ উপরে বল! হয়েছে । তৃষ্বামীদের 
রাজনৈতিক কতৃত্ব হচ্ছে সমন্ত কর্তৃত্বের মেরুদণ্ড । ভূম্বামীদের রাজনৈতিক 
কর্তৃত্বের উচ্ছেদ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই গোঠীগত কর্তৃত্ব, ধায় ও স্বামীর কৃত 
সবই টলায়মান হয়ে পড়ে। কুষক সমিতি যেখানে শক্তিশালী সেখানে 
কুলবৃদ্ধরা এবং মন্দিরের তহবিলের তত্বাবধায়করা! আর কুলবদ্ধ সমাজের নীচের 
তলার লোকজনদের উৎপীড়ন করতে কিংব। মন্দিরের তহবিল তছরুপ করতে 
সাহস করে না। কুলবুদ্ধ ও তহবিলের তত্বাবধায়কদের মধ্যে যারা সবচেয়ে 
খারাপ, তাদের স্থানীয় উতপীড়ক ও অসং ভদ্রলোকদের মতোই উৎখাত কর। 
হয়েছে। বেত্রাঘাত, ডুবিয়ে মারা এবং জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো যেসব 
নিষ্টঠর দৈহিক ও প্রাণঘাতী শাস্তি কৌলিক মন্দিরে প্রচলিত ছিল, এখন তা 
কৰে আর কেউ সাহস করে না । কৌলিক মন্ৰিরসমূহের ভোজোত্পবে নারী 
ও গগীব লোকদেরকে যোগদান নিষিদ্ধ করে যে পুরানো আইন প্রচলিত ছিল 
তাও ভেঙে গিয়েছে । হেংশান জেলার পাইকুও-এর মহিলারা একত্র জড়ো 
হয়ে মন্দিরে তীঁড় করে ঢুকে পড়ে, কোনরকম লজ্জা! না করে আসনে বসে পড়ে, 
এবং খাছ ও পানীয় গ্রহণে অংশ নেয়। সে সময় সম্তান্ত কুল মাতব্বরদের আর 
কোন উপায় থাকে না, তারা বাধ্য হয়ে মছিলাদের যা খুশী করতে দেয়। অন্য 
এক জায়গায়, যেখানে মন্দিরের ভোজোত্সবে গরীব কুষকদের বাদ দেওয়া 
হয়েছিল, সেখানে কিছু সংখ্যক গরীব কৃষক দলবেঁধে ঢুকে পড়ে এবং পূর্ণতৃপ্তিতে 
খায় ও পান করে। সেসময় স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলো করা লম্বা 
জোব্বা পরিহিত ভদ্রলোকের! সবাই ভয়ে দৌড় মারে | সর্বত্র যেখানেই কৃষ ক- 
আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সেখানেই ধমীয় করৃত্ব টলে উঠেছে। অনেক 
জাযগায় কৃষক সমিতি দেবদেবীর মন্দিরকে তাদের অকিসের কাজের জন্য 
দখল করে নিয়েছে । সর্বজ্ঞ তারা কৃষকদের স্কুল খুলবার কাজে বা সমিতির 
খরচ নির্বাহের জন্য মন্ৰিরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে বলে। এটাকে 
তারা বলে “কুসংস্কার থেকে সাধারণের আয়” । লিলিং জেলায় কুসংস্কারমূলক 
কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা এবং মৃতি ধ্বংস করার ধূম লেগেছে । এই জেলার 
উত্তরাঞ্চলীয় মহকুমাগুলোতে কৃষকরা মহামারীর দেবতাকে শান্ত করার 
জন্ত প্রজ্জলিত ধৃপমোমবাতি নিয়ে শোভাযাত্রা করতে নিষিদ্ধ করে 
দিয়েছে। লুখোৌ-এর ফুপোলিংস্থিত তাও-মন্দিরে অনেক মূৃতি ছিল, কিন্তু 
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কুওমিনতাঙের আঞ্চলিক সদর দগ্ডরের জন্ত যখন আরও ঘরের দরকার 
পড়ল, তখন ছোট-বড় সব মুত্তিগুলোকে একসাথে কোণে গাদা করে 
রাখা হুল। কৃষকরা এতে কোন আপত্তি তোলেনি। তারপর থেকে কোন 
পরিবারে কারে! মৃত্যু হলে দেবদেবীর প্রতি উৎসর্গ, ধর্মাঁয় আচার-অন্ুষ্ঠান 
পালন এবং পবিক্র বাতি প্রদান করার ঘটন! খুবই কম ঘটেছে। কৃষক 
সমিতির সভাপতি স্থন মিঘাওশান এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন 
বলে স্থানীয় তাঁওবাদী পুরোহিতরা তাকে খুব খা করে। উত্তরের তৃতীয় 
মহকুমায় লোংফেং নানের রুষকর। এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকর। কাঠের 
মুতিগুলোকে কেটে সেই কাঠ দিয়ে মাংস বাধে । দক্ষিণের অঞ্চলে অবস্থিত 
তোংফু মন্দিরের তিরিশটিরও বেশি মৃতিকে ছাত্র ও কৃষকরা মিলে পুডিয়ে 
ফেলে । মহামান্য পাও১১-এর ছুটি মাত্র ছোট মৃত একজন বুদ্ধ কৃষক ছিপিয়ে 
নিয়ে রক্ষা করে এবং বলে, পাপ করো! না! যেসব স্থানে কৃষকদের ক্ষমতা 
প্রাধান্ত লাভ করেছে সেখানে বৃদ্ধ কৃষক এবং স্ত্রীলোকরাই শুধু দেবদেবীতে 
বিশ্বাস করে, যুবক ও মধ্যবয়স্ক কৃত্কর। এখন আর ওলবে বিশ্বাস করে ন।। 
যেহেতু সমিতিগুলি যুবক ও মধ্যবয়স্ক কৃষকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে, সেজন্ত ধমীয় 
কতৃত্বের উচ্ছেদ ও কুসংস্কার বিলুপ্তির কাজ সর্বত্র চলেচছে। স্বামীর কতৃত্ 
সম্পর্কে বলতে গেলে, এটা গরীব কৃষকদের মধ্যে সর্বদাই ছূর্বলতর, কারণ 
আথিক অবস্থার দরুন গরীব কৃষক-নারীর। ধনিকশ্রেণীর নারীদের চেয়ে বেশি 
শ্রম না করে পারে না, তাই পাবিবাবিক ব্যাপারে কথা বলার অধিকার, 
এমনকি সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাদেরই বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে 
গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান দেউলিয়া অবস্থার কলে নারীদের উপর 
পুরুষদের মাধিপত্যের মৌলিক ভিত্তিতে ইতিমধে]ই ভাঙ্গন ধরেছে । বর্তমান 
কৃষক-আন্দোলনেব আরন্তের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক জায়গায় নারীরা 
পল্লী-নারী সমিতি সংগঠন করেছেন, নারীদের মাথ| তুলে দ্াড়াবার স্থযোগ 
এসেছে এবং শ্বামীর কতৃত্ব দিনের পর দিন নড়বড়ে হযে পড়ছে । এক কথায় 
কৃষকদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পিতৃপ্রধান মতাদর্শ ও 
ব্যবস্থা টলে উঠছে। তবে বর্তমানে কৃষকরা ভূম্বামীদের রাজনৈতিক কতৃত্ব 
ধ্বংস করতে মনোনিবেশ করছে। যেখানেই সেটাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা 
হয়ে গেছে, সেখানেই তার। কুল, দ্রেবদেবী এবং পুরুষের আধিপত্য এই তিনটি 
ব্যবস্থার উপর তাদের আক্রমণ শুরু করেছে। কিন্তু সেরকম আক্রমণ সবেমাত্র 
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শুরু হয়েছে, আর কৃষকরা যতক্ষণ পর্যস্ত অর্থনৈতিক সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ 
না করছে, ততক্ষণ এ তিনটির সবকটিকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা যায় না। 
সেজন্ত আমাদের বর্তমান দায়িত্ব হল রাজনৈতিক সংগ্রামে কৃষকর| যাতে 
তাদের ব্যাপকতম কর্মপ্রচেষ্টা সংহত করে, সে ব্যাপারে তাদের নেতৃত্ব দেওয়া, 
যাতে করে ভূম্বামীদের কর্তৃত্ব সম্পূর্মভাবে উচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্থনৈতিক সংগ্রাম 
শুরু করা উচিত এর অব্যবহিত পরে, যাতে করে গরীব কৃষকদের ভূমি সমস্য 
ও অন্যান্য অথনৈতিক সমস্তযর মৌলিক সম|ধান হয়ে যায়। কুলব্যবস্থা, 
কৃলংস্কার এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে অনমতা সম্পকে বলা যায় যে, রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে জয়লাভের স্বাভাবিক পরিণতিতেই সেগুলি লোপ 
পাবে। যদি জোর করে ও অকালে এইসব অবস্থাকে উচ্ছেদে করতে অতিরিক্ত 
উদ্যোগ নেওয়া হয়, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকের! এই অজুহাতের 
স্থযোগ গ্রহণ করে এইসব প্রতিবিপ্রবী প্রচার চালাবে, যেমন, 'পূর্বপুরুষদের 
প্রতি কৃষক সমিতির কোন ভক্তি নেই", "কৃষক সমিতি দেবদেবীর নিন্দা করে 
ও ধর্ম বিনষ্ট করে" এবং “কৃষক সমিতি স্ত্রীদের সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত 
করা সমর্থন করে । আর এ সবকিছুর উদ্দেশ্ই হল রুষক-আন্দোলনকে ধ্বংস 
করা। হুনানের সিয়াংসিয়াং এবং হুপেইয়ের ইয়াংসিনের একটি সাম্প্রত্তিক 
ঘটনা একথা প্রমাণ করে। ওই ঘটনা হল এই যে, এখানে মৃত্তি ধংস করতে 
কৃষকরা বিরোধিতা করলে ভূম্বামীরা তার সুযোগ গ্রহণ করেছিল। রুষকবা 
এইনব মুতি নিজেই তৈরী করেছে এবং সময় এলে তারা নিজের হাতেই এব 
মুতিকে ছুড়ে ফেলবে, অকালে তাদের পক্ষ থেকে অন্ত কাউকে এ কাজ 
করবার দরকার নেই। এইসব বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার-নীতি হওয়া 
উচিত এইরকম--“তীর না ছুড়ে ধন্ুক টেনে ধর, কেবল দিক নির্দেশ 
কর।'২২ দ্রেবদেবীর মৃতি ছুঁড়ে ফেলা, শহীদ কুমারী মন্দির এবং সতী ও 
চরিত্রবতী বিধবাদ্দের খিল|নগুলি টেনে নামানোর কাজ করবে কৃষকরা 
নিজেরাই, অন্ত কারো পক্ষে তাদের হয়ে এ কাজ করা তৃল। 

আমি যখন গ্রামাঞ্চলে ছিলাম তখন কৃষকদের মধ্যে কুলংস্কারের বিরুদ্ধে 
আমিও প্রচার চালিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম : 

যদি আপনারা আটটি চিত্রাক্ষরে২৩ বিশ্বাম করেন, তাহলে আপনারা 
সৌভাগ্যের আশা করেন। যর্দি আপনি তৃস্থান বৈশিষ্ট্যের২৪ শুভাশ্ুভে 
বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের কবরের অবস্থান থেকে 
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লাভবান হবার আশা করবেন। এ বছর মাক কয়েক মালের মধ্যে স্থানীয় 
উৎপীড়ক, অসৎ ভদ্রলোক এবং ছুনাঁতিপরায়ণ কর্মচারী সকলেই একসঙ্গে 
তাদের আসন থেকে উৎখাত হয়েছে । এট কি করে সম্ভব যে, মাত্র কয়েক 
মাস আগে তাদের সকলের ভাগ্য ভাল ছিল এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষদের 
কবরগুলির স্থুনির্বাচিত অবস্থানের সুফল ভোগ করেছে, আর হঠাৎ গত 
কয়েক মাসে তাদের সবাইয়ের ভাগ্য খারাপ হয়ে গেল এবং তাদের পূর্বপুরুষদের 
কবর একই সময় স্থফলপ্রদ প্রভাব খাটানো! বন্ধ ক দিল? স্থানীয় উৎপীড়ক 
ও অসৎ ভদ্রলোকরা আপনাদের কৃষক সমিতির ব্যাপাঝে এ কথা বলে আসছে 
যে, “কি আশ্চর্য ! আজ পৃথিবীটা হয়ে ঈাড়িয়েছে কমিটির লোকদের পৃথিবী । 
কাগথানা গ্যাখো, কমিটির কোন একজন লোকের সঙ্গে মুখোমুখী না হয়ে 
তৃমি গ্রন্রাব করতেও যেত পার নী! কথাটি খুবই সত্য। শহর ও গ্রাম, 
টেডভে ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতি, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি সকলেরই 
কার্যকরী কমিটির সভ্য আছে-_সত্য বটে পৃথিবীটা কমিটির লোকদের। 
কিন্তু এ সবগুলি কি আটটি চিত্রাক্ষর এবং পূর্বপুরুষদের কবরের অবস্থানের 
জন্য হয়েছে? কি অদ্ভুত! গ্রামাঞ্চলের সবল দরিদ্র হুতভাগ্যদের আটটি 
চিত্রাক্ষর হঠাৎ শুভ হয়ে পড়েছে ! এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কবরগুলি হঠাৎ 
লাভজনক প্রভাব প্রয়োগ করতে শুরু করেছে! দেবদেবীর কথা বলছেন? 
আচ্ছা, সবকিছু দিয়ে তাদের পুজো করুন। কিন্তু আপনাদের যদি কেবল 
মহামান্য কুয়ান২৫ এবং করুণার দেবী থাকত আর কৃষক সমিতি না থাকত 
তাহলে আপনারা কি স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের উচ্ছেদ করতে 
পারতেন? এসব দেব ও দেবীর! বাস্তবিকই করুণার উদ্রেক করে। 
আপনারা শত শত বছর ধরে তাদের পুজো করে এসেছেন, অথচ তাবা 
আপনাদের উপকারার্ে স্থানীয় উৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোকদ্দের একজনকেও 
উচ্ছেদ করেনি! এখন আপনারা আপনাদের খাজনা কমাতে চান। আমি 
জিজ্ঞেস করতে চাই-_কিভাবে আপনারা সেটা করবেন? আপনারা কি 
দেবদেবীর উপর বিশ্বাম করবেন, না কৃষক সমিতির উপর বিশ্বাস করবেন ? 
আমার এসব কথা শুনে রুষকরা হো! হো করে হেমে উঠল । 


৮। রাজনৈতিক প্রচারের প্রসার 
যদি আইন ও রাষ্টবিজ্ঞানের দশ হাজার বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হতো, 
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তাহলেও কি তারা মফস্বলের দূরতম অঞ্চলব্যাপী নর-নারী, তরুণ-বৃদ্ধ 
নিবিশেষে সকলকে অতটা রাজনৈতিক শিক্ষা! দিতে পারত, যতট। দিয়েছে 
কৃষক সমিতিগুলি অত অল্প সময়ের মধ্যে? আমার মনে হয় না যে তারা 
তা করতে পারত। “সাআাজ্যবাদ নিপাত যাক !”, “যুদ্ধবাজরা নিপাত যাক !,, 
“ছুন্টাতিপরায়ণ কর্মচারীরা নিপাত যাক 1” “স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোক 
নিপাত যাক 1_এই রাজনৈতিক শ্লোগানগুলোর পাখা গজিয়েছে; অগ্তন্তি 
গ্রামের তরুণ, মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের কাছে ওই শ্লোগানগুলি উড়ে 
গিয়ে পৌছেছে । এইগুলি তাদের মনে গেঁথে গেছে, আর পরে মন থেকে 
ঠাই পেয়েছে তাদের ঠোঁটে । দৃষ্টান্তন্বরূপ, ক্রীড়ারত একদল শিশুর প্রতি 
লক্ষ্য করুন। তাদের কেউ যদি আর একজনের প্রতি রেগে গিয়ে চোখ 
পাকিয়ে তাকায়, মাটিতে পদাঘাত করে এবং যুষ্টিবদ্ধ হাত নাড়তে থাকে, 
তাহলে তক্ষৃণি আপনি তীক্ষ ম্বরের চিৎকার শুনতে পাবেন, “সাম্রাজ্যবাদ 
নিপাত যাক !, 

সিয়াংথান অঞ্চলে রাখাল বালকদের মধ্যে যখন মারামারি বাধে, তখন 
তাদের একজন সাজে থাং শেংচি এবং অপরজন সাজে ইয়ে খাই-সিন২৬। 
যখন একজন হেরে গিয়ে দৌড়ে পালায় এবং আরেকজন তার পিছু ধাওয়া করে, 
তখন দেখা যায়, যে ধাওয়া করে মে হুল থাং শেংচি, আর যাকে ধাওয়া করা 
হয় সে হল ইয়ে খাই-সিন। “সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিপাত যাক! এই গানটি 
শহরের প্রায় প্রত্যেকটি বালকবালিকা নি:সন্দেহে গাইতে পারে এবং এখন 
গ্রামাঞ্চলেরও অনেক বালকবালিকা এটা গাইতে শিখেছে । 

কোন কোন কৃষক ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ইচ্ছাপত্রের আবৃত্তিও করতে 
পারে। তারা “ম্বাধীনতা”, “সমতা, “তিন-গণনীতি' এবং “অসম চুক্তি 
শবগুলি ওই ইচ্ছাপত্র থেকে বেছে নিয়ে অনেকটা কাচাভাবে তাদের দৈনন্দিন 
জীবনে প্রয়োগ করেছে। ভদ্রগোছের জনৈক ব্যক্তি পথে একজন কৃষকের 
সামনাসামনি পড়েছিল। লোকটি তার উন্নামিকতা বজায় রেখে রুষকটির জন্য 
পথ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। তখন কৃষকটি সরোষে বলে, “এই ব্যাট। 
জুলুমবাজ, তুমি তিন-গণনীতির কথা শোননি? আগে কৃষকরা যখন 
ছাংশার সীমান্তবতাঁ এলাকায় অবস্থিত শাকসজির ক্ষেত থেকে তাদের 
উত্পন্ন দ্রব্য নিয়ে শহরে প্রবেশ করত, পুলিশ তখন তাদের হয়রানি 
করত । এখন তারা একটা অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে, সে অস্ত্র হল তিন-গণনীতি 
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এখন কোন পুলিশ যখন শাকসক্জি বেচাকেনায় ব্যস্ত কোন কৃষককে মারে বা 
গালিগালাজ করে, কৃষকটি তখন তৎক্ষণাৎ তিন-গণনীতির উল্লেখ করে জবাব 
দেয় এবং তা পুলিশকে চুপ করিয়ে দেয়। সিয়াংথানে একবার যখন মহকুমা 
কৃষক সমিতি এবং একটি থানার কৃষক সমিতির মধ্যে একটি বিষয়ে বিরোধ 
দেখা দিল, তখন থানার রুষক সমিতির সভাপতি ঘোষণা করল, “মহকুমা 
কৃষক সমিতির অলম চুক্তির বিরোধিতা করি আমর! !? 

গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র রাজনৈতিক প্রচারের প্রসার সম্পর্ণরূপে কমিউনিস্ট পার্টি 
ও কৃষক সমিতির একটি কীতি। অতি সহজ শ্রে।ান, কারন ও বস্তা 
কৃষকদের মধ্যে এমন একট] ব্যাপক ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করেছে যে মনে 
হয় যেন তাদেব ত্যেকে কোন রাজনীতির বিদ্যালয় থেকে পাশ করে এসেছে । 
গ্রামাঞ্চলে কর্মরত কমরেডদের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুটিশবিরোধী বিক্ষোভ, 
অক্টোবর বিপ্লব বাষিকী উদ্যাপন ও উত্তর-অভিযানের মহান বিজয়োৎ্সব 
পালন--এই তিনটি বিরাট গণসমাবেশের সময় রাজনৈতিক প্রচার হয়েছিল 
খুবই ব্যাপক। এইসব ঘটনার সময়ে যেখানে কৃষক সমিতির অস্তিত্ব ছিল, 
সেখানেই ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক প্রচার চালানো হয়েছে এবং সমগ্র 
গামাঞ্চলকে এক গুচগ্ড প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে । এর ফল হয়েছে 
বিরাট। এখন থেকে এসব সহজ শ্নেগানের মর্মবাণী ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ করে 
তুলবার এবং তাব অর্থ পরিষ্কাব করবাব প্রতিটি স্বযোগ যত্বদহকারে কাজে 
লাগানো উচিত। 


৯। কৃষকদের নিষেধাজ্ঞা আরোপ 


কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সমিতি যখন গ্রামাঞ্চলে তাদের কতৃত্ব 
প্রত্ষ্ঠ! করুল তখন কুনকেরা ঘা পছন্দ করে না, সেইমব জিনিসকে তারা নিষেধ 
করতে কিম্বা তার উপর বাধানিষেধ আরোপ করতে শুর করল। বাজী ধরে 
খেলা, জুর়াখেলা৷ এবং আকিমখোরী হল তিনটি জিনিস যা সবচেয়ে কঠোরভাবে 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

বাজী ধরে খেল।। যেখানে কৃষক সমিতিগুলি ক্ষমতাশালী, সেখানে 
মাচিয়াং, ডোমিনো এবং তাসখেলা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

সিয়াংসিয়াংয়ের চতুর্দশ মহকুমার কৃষক সমিতি ছু'ঝুড়ি মাচিয়াং পুড়িয়ে 
দিয়েছে । 
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আপনি যদি গ্রামাঞ্চলে যান, এসব কোন খেলাই কাউকে আর খেলতে 
দেখবেন না। এই নিষেধাজ্ঞা যেই অমান্ত করুক, তাকে কোন প্রশ্রয় না দিয়ে 
তক্ষুণি শান্তি দেওয়া হয়। 

জুয়াখেলা। আগে যারা পাড় জুয়াড়ী ছিল এখন তারা নিজেরাই জুয়া- 
খেল! বন্ধ করছে। যেসব জায়গায় কৃষক সমিতি শক্তিশালী, সেসব জায়গা 
থেকে আবর্জনা একেবারেই লাক করে ফেল! হয়েছে । 

আফিমখোরী। এর ওপর নিষেধাজ্ঞ। অত্যন্ত কঠোর। কৃষক সমিতি 
যখন আফিমের নলকে জমা দিতে আদেশ করে, কেউ তখন সামান্যতম 
আপত্তি তুলতেও সাহম করে না। লিলিং জেলায় জনৈক অসৎ ভদ্রলোক 
তার নলচে জম! দেয়নি বলে তাঁকে গ্রেগ্চার করা হয় এবং গ্রামের মধ্য দিয়ে 
ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়। 

কৃষকদের এই আকিমখোরদের “নিরস্ত্রীকরণের আন্দোলন? উত্তরে অভিযান- 
কারী বাহিনী কৃর্ক উ পেই-ফু এবং স্থুন ছুয়ান-ফাংয়ের২৭ সৈন্ঠবাহিনীকে 
নিরস্ত্র করার চেয়ে কম প্রভাববিস্তারী নয়। বিপ্রবী বাছিনীর অকিসারদের 
অনেকেরই পিতা, যেগব বুদ্ধ স্শ্রান্ত ভদ্রলোক আফিমের প্রতি নেশা গ্রস্ত ছিল 
এবং নলচে কখনে। হাতছাড়া করত না "সমাটরা' ( অসৎ ভদ্রলোকের! কৃষকদের 
ব্ঙ্ধ করে এই নামে ভাকে) তাদেরকেও নিরস্ত্র করে ফেলেছে । “সম্রাটরা” যে 
কেবল আফিমের চাষ ও আফিম সেবন নিষিদ্ধ করেছে তাই নয়, তার চলাচলও 
বন্ধ করে দিয়েছে । কুইচৌ থেকে পাওছিং, সিয়াংসিয়াং, ইয়ৌসিয়ান এবং 
লিলিংদের মধ্য দিয়ে যে আফিম চিয়াংসীতে রপ্তানী করা হতো তার অনেকখানি 
মাঝ পথে আটকে দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । এতে সরকারের অর্থ বিভাগের 
সঙ্গে সংঘাত ঘটেছে । ফলে উত্তরে অভিযানকারী সৈম্ভবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় 
অর্থ সংগ্রহের তাগিদে প্রাদেশিক কৃষক সমিতি নিম পধায়ের কৃষক সমিতি- 
গুলির প্রতি “আফিম চলাচলের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে 
স্থগিত রাথতে' আদেশ দেয়। কিন্তু এতে কৃষকরা খুবই বিক্ষুব এবং অসস্থষ্ 
হয়েছে। 

এই তিনটি ছাড়াও আরও অনেক জিনিস আছে, যা কৃষকরা নিষিদ্ধ করেছে 
কিংবা.যার উপর বাধানিষেধ আরোপ করেছে । কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি £ 


হুয়াকু (পুষ্প ঢাক)। এটা এক ধরনেব অঙ্মীল অনুষ্ঠান যা অনেক জায়গায় 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
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পাক্কি (সেদান চেয়ার )। অনেক জেলায়, বিশেষ করে সিয়াংসিয়াংয়ে, 
পান্কি ভাঙার অনেক ঘটনা ঘটেছে। পান্ধি যার! ব্যবহার করে, তাদেরকে 
কৃষকরা সবচেয়ে ঘ্বণা করে; কৃষকরা পাক্িগুলি সব সময় ভেঙে ফেলতে 
প্রস্তুত কিন্তু কৃষক সমিতি তা করতে তাদের নিষেধ করে । সমিতির কর্মকর্তারা 
কষকদের বলে £ “তোমরা যদ্দি পান্ধিগুলি ভেঙে ফেল তাহলে কেবল ধনীদের 
অর্থ বাচবে আর বাহকর! বেকার হয়ে পড়বে । তাতে কি আমাদের নিজের 
লোকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কৃষকরা নতুন কৌশল 
উদ্ভাবন করেছে-_পাক্কিবাহকদের পারিশ্রমিক বেশ খ'নিকটা বাড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে, যেটা ধনীদের শান্তি দেওয়ার সমতুল। 

মদ চৌলাই ও চিনি তৈরী । মদ চোলাই ও চিনি তৈরী করতে 
খাছ্যশস্যের বাবহার সব জায়গার নিষিদ্ধ করা হয়েছে । মদদ চোলাইকারকরা 
এবং চিনি শোধনকাবীরা নিয়তই অভিষোগ করছে । হেংশান জেলায় ফুতিয়ান- 
পুতে মদ চোলাই করা নিষিদ্ধ কর! হয়নি, কিন্তু সেখানে মদের দাম খুব নীচে 
বেঁধে দেওয়া! হয়েছে, ফলে মছ্ ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসা লাভজনক না দেখে বাধ্য 
হয়ে এটা বন্ধ করে দেয়। 

শয়োর। পরিবার প্রতি কত সংখ্যক শুয়োর রাখা যাবে, তার সীম। 
বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কারণ শুয়োররা খাগ্শস্ থেয়ে ফেলে। 

হাস-মুরগী | পিয়াংপিয়াংয়ে হাস-মুরগী পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্ত 
মহিলারা এতে আপত্তি করে। হেংশান জেলার ইয়াংথাংয়ের প্রত্যেকটি পরিবার 
মাত্র তিনটি করে পুষতে পারে, ফুথিয়ানপুতে পারে পাঁচটি করে। অনেক 
জায়গায় হাস পালন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, কারণ হাস মুরগীর চেয়ে বেশি 
ক্ষতিকর। তারা যে কেবল খাগ্শশ্ত খেয়ে ফেলে তাই নয়, উপরস্ধ তারা 
ধানগাছ নষ্ট করে দেয়। 

ভোজ । ভুরিভোজ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। পিয়াংখান জেলার শাওশানে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, অতিথিদেরকে মাক্স তিন রকমের ৫জব খাগ্য পরি- 
বেশন করা চলবে। এ তিন রকম হল মুরগী, মাছ এবং শুয়োরের মাংস। 
বাশের করুল, সামুদ্রিক গাছ-গাছড়া (কেল্প) এবং দক্ষিণ চীনের সেমই পরি- 
বেশন করাও নিষিদ্ধ। হেংশান জেলায় সিদ্ধান্ত নেওয়া ছয়েছে যে, ভোজোৎ- 
সবে আটগ্রস্ত খাগ্য পরিবেশন কর। চলবে, তার বেশি নয়।২৮ লিলিং জেলার 
পূর্ব-তৃতীয় মহকুমায় মাত্র পাচপ্রন্ত পরিবেশন করতে দেওয়া হয়, আর উত্তর- 
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দ্বিতীয় মহকুমায় কর! হয় মাংসের তিনটি প্রস্ত ও শাকসক্জির তিনটি প্রস্ত মাত্র । 
পশ্চিম-তৃতীয় হকুমায় বসন্ত উতৎমবের ভোজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে । সিয়াংসিম়াং 
জেলায় সব রকম “"ডিম-পিঠার ভোজ' নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদিও এটাকে 
কোনক্রমে ভুরিভোজ বল! যায় না। সিয়াংসিয়াং জেলার দ্বিতীয় মহকুমায় 
একটি পরিব|রে ছেলের বিয়েতে “ডিম-পিঠার ভোজ" দেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা 
অমান্ত কর! হয়েছে দেখে কৃষকর! দল বেঁধে সে বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং উতলব 
পণ্ড করে দেয়। পিয়াংসিয়াং জেলার চিয়ামে! টাউনে জনসাধারণ দামী 
খাবার খাওয়া থেকে বিরত হয়েছে এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্টে প্রদত্ত অনুষ্ঠানে 
কেবল ফলই পরিবেশন করে । 


বলদ । বলদ রুষকরদের একটি মুল্যবান সম্পদ । “এজীবনে বলদ হত্যা 
করলে পরের জীবনে তুমি বলদ হবে'__কথাটি প্রায় ধর্মীয় অন্থশাসনে পরিণত 
হয়েছে । বলদকে কোনক্রমেই হত্যা করা চলবে ন1। ক্ষমতা অর্জন করবার 
আগে কৃষকরা বলদ হত্যার বিরোধিতা করতে কেবল ধমীয় অনুশাসনের 
দোহাই দিতে পারত । এটাকে নিষিদ্ধ করার কোন উপায় তাদের ছিল না। 
কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার পর তাদের ক্ষমতা এমনকি বলদ পর্যন্ত বিস্তৃত 
হয়েছে এবং শহরে তারা বলদ হত্যা নিষিদ্ধ করেছে । জেলা শহর সিয়াং- 
থানের ছযটি কসাইথ!নার মধ্যে এখন পাচটিই বন্ধ হয়ে গিয়েছে । বাকীটিতে 
কেবল রুণ্ব ও কাজের অযোগ্য বলদ জবাই করা হয়। হেংশান জেলার সবত্ 
বলদ হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ । জনৈক কৃষকের একটি বলদের একটি পা ভেঙে 
গেলে কৃষকটি পুরান কষক সমিতির অস্কমতি নিয়েই কেবল তাকে হত্যা 
করতে সাহদ করেছে । চুচৌয়ের বাণিজ্য পরিষদ হঠকারিতা করে একটি বলদ 
হত্যা করলে কৃষকরা শহরে এসে তার ঠকফিয়ৎ তলব করে এবং পরিষদ 
জরিমান। দেওয়। ছাড়াও ক্ষম। ভিক্ষা করে আতদবাজী ছোড়ে। 


বাউ্ুলে বা ভবঘুরে | লিলিং জেলায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বসন্ত 
উৎম্ধের অভিনন্দন জানিয়ে ঢোল বাজানো, আঞ্চলিক দেবদেবীর 
গুরণকীর্তন কর! কিংবা পন্মগীত নিষিদ্ধ করা হয়েছে । অন্তান্ত জেলায় এ ধরনের 
নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে, কিংবা হয়তো আপনা থেকেই এইসব আচার- 
'নুষ্ঠান লোপ পেয়েছে, কারণ কেউ আর সেগুলি পালন করেনা । এগ্প্ 
ভিক্ষুক বা “ভবঘুরে', যার! আগে অন্যন্ত উগ্র প্রকৃতির ছিল, এখন কুষক 
সমিতির কাছে নত হওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। সিয়াংথান 
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জেলার শাওশানে ভবঘুরেরা বুষ্টি দেবতার মন্দিরকে নিয়মিতভাবে তাদের 
আস্তানায় পরিণত করেছিল এবং তারা কাউকে ভয় করত না। কিন্ত 
কৃষক সমিতি গড়ে ওঠার পর তারা চুপচাপ সরে পড়েছে । একই জেলার হুতি 
থানার কৃষক সমিতি এ রকম তিনটি ভবঘুরেকে পাকড়াও করে এবং ইটের 
ভাটির জন্য এটেল মাটি বইতে তাদের বাধ করে। নববর্ষের আমন্ত্রণ ও 
উপহারজনিত অপচয়কারী বীত্িনীতিকে নিষিষ্ধ করে প্রস্তাব পাশ কর 
হয়েছে । 

এগ্ডলি ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক “ছাটখাট নিষেধ|জ্ঞ! বলবৎ 
কর। হয়েছে । উদারহণস্বরূণ, লিলিংয়ে মহামারীর দেবতাকে শান্ত করবার 
জন্য প্রজলিত ধৃস মোমবাতি নি-য় শোভাযাজআ।, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে 
নৈবেছের জন্ত দামী জিনিস ও ফল ক্রয়, প্রেতাশ্তার উৎসবে কাগুজে পোশাক 
পোড়ানোর শাস্ত্রীয় অনুষ্টান এবং বসন্ত উৎসবে সৌভাগ্য কামনা করে পোষ্টার 
লাগানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিয়াংসিয়াং জেলার কুহ্ুইতে জল নলচেম় 
করে ধূমপান করাও নিষিদ্ধ। এই জেলার দ্বিতীর মহুকুমায় আতসবাজী 
ছোড়া এবং অনুষ্ঠানমূলক বন্দুক ছেড়া নিষিদ্ধ, প্রথমটির জন্য জরিমানা হল 
১.২০ ইউয়ান এবং দ্বিতীয়টির জন্য ২.৪০ ইউয়ান। সপ্তম ও বিংশ মহুকুমায় 
মৃত ব্যক্তির জন্য ধর্মীয় অচ্ষ্ঠান নিষিদ্ধ কর! হয়েছে। অষ্টাদশ মহুকুমায় 
অন্তে।টিক্রিঘ়াম টাকা উপহার দেওয়া নিষিস্ধ। এই ধরনের সংখ্যাতীত 
নিষেধাজ্ঞাকে সাধারণভাবে কৃম্বকদের নিষেধাজ্ঞ: ও বাধাণিষে আরোপ করা 
বলে অভিহিত করা হয। 

ছু'দিক থেকে এসব নিষ্বোজ্ঞার বিরাট তাৎপর্য আছে। প্রথমতঃ, এগুলি 
বান্রী ধরে খেলা, জুয়াখেলা এবং আকিম সেবনের মতে। খারাপ সামাজিক 
রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিপ্রকাশ। তৃষ্থামীশ্রেণীর বিকৃত রাজ- 
টনতিক পরিবেশ থেকে এইলব রীতিনীতির হ্থষ্টি হয় এবং এ শ্রেণীর কর্তৃত্ব 
যখনই উচ্ছেদে করা হল তখন এ বীতিনীতিকেও শেষ করে দেওয়া হল। 
দ্বিতীয়ত: শহরের ব্যবসায়ী কর্তৃক শোষণের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি এক 
ধরনের আহ্ুরক্ষ। ব্যবস্থ।; যেমন, ভোজ এবং ধায় আচার-অঙুষ্ঠনে উপহার 
দেবার জন্ত দামী বস্ত ওফল ক্রয় ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা এই রকমের। 
শিল্পজাত দ্রব্য খুবই দামী এবং কৃষজাত দ্রব্য খুবই শস্ত| বলে কৃষকেরা 
অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে যায় এবং ব্যবসায়ীরা নির্মমভাবে তাদেরকে শোষণ করে; 


৬ঙ 


সেইজন্ত নিজেদের রক্ষ। করার উদ্দেশ্যে কষকদের মিতব্যয়কে উত্সাহ দিতেই 
হবে। উপরে উল্লিখিত এলাকার বাইরে খাগ্যশন্ত চালান দেবার উপর 
নিষেধাজ্ঞার যুক্তি হল এই যে, গরীব কৃষকদের খাবার জন্ত যথেষ্ট খাঘ্য নেই 
এবং বাজার থেকে তাদের কিনে খেতে হয়, তাই এটা করে খাগ্যশস্তের দাম 
বৃদ্ধি রোধ করা হয়। এসবের কারণ হুল কৃষকদের দারিদ্র্য এবং শহর ও 
গ্রামের মধ্যে বিরোধ । তাদের এই পদক্ষেপ দ্বার! এটা বোঝায় না যে, তার। 
তথাকথিত প্রাচ্য সংস্কৃতির বিধিনিয়ম২৯ বাচিয়ে রাখবার উদ্দেশ্টে শিল্পজাত 
দ্রব্য কিংবা শহর ও গ্রামের মধ্যে বাণিজ্য বর্জন করছে। অর্থনৈতি কভাবে 
নিজেদেরকে রক্ষ। করবার উদ্দেশে কৃষকদের অবশ্তই জিনিসপত্র মিলিতভাবে 
কিনবার জন্য খরিদ্ারদের সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে । কৃষক সমিতিগুলি 
যাতে খণদান সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠ। করতে পারে, সরকারের পক্ষেও পে 
ব্যাপারে সাহায্য করা প্রয়োজন। এইসব ব্যবস্থা যদি অবলম্বন কর! হয়, তাহলে 
ত্বাভাবিকভাবেই দাম কম রাখবার উপায় হিসেবে খাগ্ভশন্তের বাইরে চালান 
দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞ! আরোপ কর! কৃষকরা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে 
করবে, আর অর্থনৈতিক আশ্মরক্ষার জন্য কোন কোন শিল্পজাত দ্রব্যের 
আমদানীর উপর নিষোঁজ্ঞাও তথন তাদের জারী করতে হবে না। 


১০। ডাকাতি নিমূলীকরণ 


আমার মতে ইমু আর থাং, ওয়েন এবং উ থেকে শুরু করে ছিং সম্রাট ও 
প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি অবধি কোন শাসনকর্ভাই আজও পর্যন্ত ডাকাতি নিমূল 
করার ব্যাপারে অতথানি শক্তি দেখাতে পারেনি, যেমনটা আজ দেখিয়েছে 
কৃষক সমিতিগুলি। কৃষক সমিতি যেখানে শক্কিশালী, সেখানেই ডাকাতির 
চিহৃমাত্রও অবশিষ্ট নেই । আশ্চধের বিষয়, অনেক জায়গায় শাকসজি চুরি 
করে এমন ছিচকে চোরও লোপ পেয়েছে । কোন কোন জায়গায় এখনও 
কিছু কিছু ছিচকে চোরের আস্তিত্ব আছে। কিন্ত যেনব জেলা আমি পরিদশন 
করেছি, এমনকি যেসব জায়গায় আগে দহ্যতার খুব প্রাছুর্ভাব ছিল সেলব 
স্থানেও দন্্যর চিহ্মাত্র নেই। কারণ হল £ প্রথমতঃ, কৃষক সমিতির সভ্যরা 
পাহাড় ও উপত্যকার সর্বন্্র ছড়িয়ে আছে, আর তারা বশা ও লাঠি হাতে নিয়ে 
শত শত সংখ্যায় জমায়েত হতে পারে এক ডাকে? তাই দস্থযরা আর কোথাও 
গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠবার 


৬৭ 


পর থেকে চ!লের দাম পড়ে গেছে; গত বদন্তে এক তান চালের দাম ছিল ছয় 
ইউয়ান, কিন্তু গত শীতে তা ছিল মাত্র ছুই ইউযান। ফলে, জনমাধারণের জন্য 
খাদ্য সমস্যার গুরুত্ব আগের চেয়ে কমে গেছে। তৃতীয়তঃ, গুপ্ত সংগঠনের 
সভ্যরাও০ কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়েছে, এখানে তারা প্রকাশ্যে এবং আইন- 
সম্মতভাবে নিজেদের বীরত্ব জাহির করতে এবং অভাব-অভিযোগের কথা 
প্রকাশ করতে পারে । ফলে পর্বত", মন্দির, ধর্মশালা' ও “নদী'র৩১ মতো 
গুপ্ধ সংগঠনের অন্তিত্বের আর কোন প্রয়োজন নেই। যাঁরা তাদের উত্পীড়ন 
করত সেইসব স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকের শুয়োর ও ভেড়া জবাই 
করার এবং ত!দের উপর গুরুভার অতিরিক্ত কর এবং জরিমানা! আদায় করার 
মাধামে কৃষকরা নিজেদের ক্রোধ প্রকাশ করার জন্য এখন যথেষ্ট নির্গম পথ 
খুজে পেয়েছে । চতুর্থতঃ সেনাবাহিনী এখন অধিক সংখ্যায় সৈম্ত সংগ্রহ 
করেছে এবং “অবাধ্যদের” অনেকে তাতে যোগদান করেছে । এইভাবে কৃষক- 
আন্দোলন গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতির অভিশাপ বন্ধ হয়ে গেছে। এই 
বিষয়ে ভদ্রলোক ও সম্পদশালী ব্যক্ষিরাও কৃষক সমিতিকে অনুমোদন করে। 
তাদের মন্তব্য হল, “কুষক সমিতির কথা বলছ? তা যাই বল, সত্যি কথা 
বলতে কি, তাদের সপক্ষেও কিছু বলবার আছে।” 

বাজী ধরে খেলা, জুয়াখেলা ও আকিম সেবন নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে এবং 
ডাকাতি নিমুলীকরণের ব্যাপাবে কৃষক সমিতিগুলি সাধারণ অন্থমোদন লাভ 
করেছে । 


১১। অত্যধিক করের বিলোপসাধন 


যেহেতে দেশ এখনও এক্যবদ্ধ হয়নি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের 
কত্ত উচ্ছেদ কর। যার যায়নি, সেইক্জন্য কষকদেব উপর ধার্য কর! সরকারী 
ট্যাক্স ও করের গুরুভার, বা অন্ত কথায় বল! যার বিপ্লবী সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার, 
দূর করার এখনও কোন উপা্ নেই । যাহোক, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অপৎ 
ভদ্রলো করা যখন গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা পরিচালন! করত তখন কৃষকদের উপর যে 
অত্যধিক কর-যেমন প্রতি মু জমির উপর অতিরিক্ত কর- ধার্য করা হতো, 
তা কৃষ্ক-আন্দোলনের অভ্াখান এবং স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে কিন্বা অন্ততপক্ষে কমে এসেছে । এটাকেও 
কৃষক সমিতির কীতিসমূহের একটি বলে বিবেচনা করা উচিত । 


৮ 


১২। শিক্ষার জন্ত আন্দোলন 

চীন দেশে শিক্ষা! সব সময় শুধু ভূত্বামীদের একটা অধিকার হয়ে এসেছে 
এবং কৃষকদের তাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু ভূষ্বামীদের সংস্কৃতি কৃষক- 
দেরই স্থ্টি, কারণ ভূত্বা'মীদের সংস্কৃতি কৃষকদের ঘাম ও রক্ত দিয়েই তৈরী। 
চীনদেশে শতকরা নব্বই জন লোকের কোন শিক্ষা নেই, আর এদের বিরাট 
সংখ্যাগুরু অংশ হল কৃষক। যখন গ্রাম অঞ্চলে ভূম্বামীদের শক্কি উৎখাত করা! 
হল, তখনই শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য কৃষকদের আন্দোজন শ্বরু হয়ে গেল। লক্ষ্য 
করুন, যে কৃষকরা এতকাল স্কুলকে ঘ্বণা করে এসেছে, তারা কিন্ত আজ আগ্রহের 
সঙ্গে নৈশ স্কুল প্রতিষ্ঠ করে চলেছে! কৃষকরা সব সময় “বিদেশী ধরনের স্কুলকে? 
অপছন্দ করে এসেছে । আমার ছাজ্রাবস্থায় আমি যখন গ্রামে ফিরে গিয়ে 
দেখলাম যে কৃষকরা “বিদেশী ধরনের স্কুলের বিরোধী, তথন আমিও “বিদেশী 
ধরনের ছাত্র ও শিক্ষকদের' সাধারণ ন্বোতের সঙ্গে নিজেকে এক করে ভাবতাম, 
আর ওই শিক্ষার সমর্থনে দ্রাড়াতাম, মনে করতাম, কোন-না-কোনভাবে 
কৃষকর! ভূল করছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন গ্রামাঞ্চলে ছয় মাস বাস 
করেছিলাম এবং আমি এই সময় ইতিমধ্যেই একজন কমিউনিস্ট হয়েছি 
এবং মার্কপীয় দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করেছি শুধু তখনই আমি বুঝতে পেরেছি যে, 
আমারই ভূল হচ্ছিল আর কৃষকরাই ছিল সঠিক। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক 
কুলসমূহে যে পাঠ্যবই পড়ান হতো তা লেখা ছিল সম্পূর্ণরূপে শহরের বিষয় 
নিয়ে এবং তা গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনের পক্ষে যথাযথ ছিল না। তাছাড়া 
কৃষকদের প্রতি প্রাথমিক স্কুলসমূহের শিক্ষকদের মনোবৃত্তি ছিল খুব খারাপ এবং 
তারা কৃষবদের পক্ষে সহায়ক হওয়া তো দূরের কথা, তারা হয়ে উঠল কৃষকদের 
অপছন্দের লোক। লেইজন্য কৃষকবা আধুনিক ক্কুলের (যাকে তারা বলত 
“বিদেশী স্কুল ) চেয়ে পুরানে! ধরনের পাঠশালা (যাকে তারা বলত “চীনা 
বিছ্ভালয়' ) এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের চেয়ে পুরানে৷ ধরনের পাঠশালার 
গুরুমশাইদের বেশি পছন্দ করত । এখন কৃষকরা উৎসাহের সঙ্গে নৈশ স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করছে__এই স্কুলকে তারা বলে কৃষকদের স্কুল। এসবের কোন- 
কোনটিকে ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে এবং কোন-কোনটিকে সংগঠিত 
করা হচ্ছে; আর গড়ে প্রতি থানায় একট] করে স্কুল স্থাপিত হয়েছে। এই 
স্কুলগুলি স্থাপনের ব্যাপারে কৃষকরা খুবই উৎসাহী এবং কেবলমাত্র এগুলিকেই 
তার! নিজেদের স্কুল বলে মনে করে। নৈশ স্বুলগুলির আম্ম আসে “কুসংস্কার 
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থেকে সাধারণের আয়”, কৌলিক মন্দিরের তহবিল এবং অন্তান্ত অব্যবন্থত 
সামাজিক তহবিল ও সম্পত্তি থেকে। জেলার শিক্ষাবোর্ড এই অর্থ সরকারী স্কুল 
অর্থাৎ কৃষকদের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম “বিদেশী ধরনের স্কুল” গ্রতিষ্ঠার কাজে 
লাগাতে চেয়েছিল, আর কৃষকরা! তাকে কৃষকদের স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে 
চেয়েছিল। এই বিবাদের পরিণতিতে উভয় পক্ষই অর্থের কিছু কিছু অংশ 
লাভ করে। কোন কোন স্থানে কৃষকরা সবটাই পেয়েছে । কৃষক-আন্দোলনের 
বিকাশলাভের ফলে কৃষকদের সাংস্কৃতিক মা" দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র 
প্রদেশের গ্রামগুলিতে হাজার হাজার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে বেশি দিন লাগবে 
না। যে 'সার্জনীন শিক্ষা” সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত “শিক্ষাবিদরা। 
চারিদিক মুখরিত করে তুলেছে, যা এখনও পর্যন্ত একটা ফাকা বুলি মাত্র 
রয়ে গেছে, তা থেকে কৃষক-স্কুল প্রতিষ্ঠার ঘটনাটা একেবারেই স্বতন্ত্র 


১৩। সমবায় আন্দোলন 


সমবায় সমিতিটা কৃষকদের সত্যিই দরকার, বিশেষতঃ খরিদ্দারদের 
সমবায়, বাণিজ্যিক সমবায় এবং খণদান সমবায়। তারা যখন জিনিদ 
কেনে, তখন ব্যবসায়ীর তাদের শোষণ করে, তারা যখন তাদের ক্ষেতে 
উত্পন্ন দ্রব্য বিক্রি করে, ব্যবসায়ীরা তখন তাদের ঠকায়; তারা যখন টাকা 
বা চাল ধার করে, স্থদখোর মহাজনর! তখন নিষ্টরভাবে তাদের লুট করে। 
এই তিনটি সমশ্তার সমাপান খুঁজে বের করতে তারা খুবই আগ্রহী । গত শীতে 
ইয়াংদি উপত্যকায় যুদ্ধ করার সমযে যখন বাণিজ্যের পথগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেল এবং হুনানে লবণের দাম বেড়ে গেল, তখন কৃষকরা তাদের লবণের 
প্রয়োজন মেটানোব জন্য অনেক সমবায় সমিতি গঠন করেছিল । তৃত্বামীরা 
যখন টাকা ধাব দেওয়া বন্ধ করে দিল, তখন ধণদান সংস্থা গঠন করবার জন্য 
কৃষকরা বহু চেষ্টা করেছিল, কারণ টাকা ধাব করা তাদের দরকাব ছিল। 
একট] বড় সমপ্যা হল এই সংগঠনের জন্য একটি বিস্তারিত ও যথাযথ নিয়ম- 
কাহ্থনের অভাব । আপনা-আপনি গজিয়ে ওঠ কৃষবর্দের এইসব সমবায় 
সমিতিগুলি প্রায়শই সমবায় কর্মনীতির সঙ্গে খাপখায় না বলে যেসব কমরেড 
কৃনকদের মধ্যে কাজ করছেন তীার| সব সময় আগ্রহের সঙ্গে নিয়মকানুন সম্পর্কে 
খোজ করেন। যদি উপধুক্তভাবে পরিচালন। করা যায়, তাহলে কৃষক সমিতির 
বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আন্দোলনও সর্বব্র বিস্তারলাভ করতে পারে। 
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১৪। রাস্তা নির্মাণ ও বাঁধ মেরামত 

এটাও কৃষক সমিতির কীতিসমূছের একটি । কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার 
আগে গ্রামাঞ্চলের বাস্তাগুলোর অবস্থা ছিল শোঁচনীয়। অর্থ ছাড়া রাস্তা 
মেরামত করা যায় না, আর ধনীর! এব্যাপারে নিজেদের গাঁট থেকে খরচ 
করতে অনিচ্ছুক ছিল । সেইজন্ত বাস্তাগুলি খুব খারাপ অবস্থায় পড়ে ছিল। 
যদি রাস্তা মেরামতের কোন কাজ করাও হতো তবু তা একটা খয়রাতী 
কাজ হিসেবে করা হতো, যেসব লোক 'পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় করতে ইচ্ছুক? 
তার্দের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হতো এবং কিছু সরু, কোনরকমে 
বাঁধানো পথ তৈরী করা হতো। কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার পর রাস্তা 
কত চওড়া হবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়ে আদেশ জারী কর! হয়েছে । বিভিন্ন 
স্থানের যাতায়াতের প্রয়োজনান্গ্যায়ী তা তিন, পাচ, সাত বা দশ ফুট 
চওড়া ছুতে পারে এবং রাস্তার পাশে বসবাসকারী প্রত্যেকটি ভৃম্বামীকে 
বাস্তাটির অংশবিশেষ তৈরী করে দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। একবার 
আদেশ দেওয়া হয়ে গেলে তা অমান্য করে এমন সাহল কার আছে? অল্প 
সময়ের মধ্যে অনেক ভাল ব্রান্তা তৈরী হয়ে গেছে। এটা কোন খয়রাতী 
নয় বরং বাধ্যবাধকতার ফল, কিন্তু এই ধরনের খানিকট। বাধ্যবাধকতা 
মোটেই খারাপ জিনিদ নয়। বাঁধ দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। 
নির্মম ভূত্বামীরা সব সময় প্রজারুষকদের কাছ থেকে যতট] পারা যায় 
শ্রষে নিতে তৎপর থাকত, কিন্ত তারা বাধ মেরামতের জন্য সামান্য পরিমাণ 
অর্থও কখনোই ব্যয় করত না। তারা পুকুর শুকিয়ে যেতে দিত এবং 
প্রজারুষকদের উপবামে রাখত। একমাত্র খাজনা ছাড়া আর কিছু নিয়েই 
তারা মাথ। ঘামাত না। এখন কৃষক সমিতি হয়েছে, এখন বাধ মেরামত 
করতে ভৃঙ্বামীদের বাধা করার জন্য তাদের প্রতি সবাসপি আদেশ জারী কর! 
যায়। যদি কোন জমিদার ত| করতে অস্বীক|র করে, তাহলে সমিতি তাকে 
অভি বিনয়ের সঙ্গে বলে £ ঠিক আছে! তুমি যদি মেরামত না কর, তাহলে 
তূমি টাদ। হিদেবে ধান দেবে, আর তার পরিমাণ হবে প্রতিপিন কাজের অন্ত 
এক তত করে।” ভূম্বামীর পক্ষে এট! আরও ক্ষতিকর বলে মে তাড়াতাড়ি 
মেরামতের কাজটা করে দেয়। ফলে অনেক খারাপ বাধ এখন ভাল হয়ে 
উঠেছে। 

ওপরে যে চৌদ্দট কাজের উল্লেখ করা হল, তার সবগুলিই কৃষক সমিতিগ 
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নেতৃত্বে কষকর! সম্পন্ম করেছে । মৌখিক প্রেরণা ও বিপ্রবী তাৎ্পর্যের দিক 
থেকে এদের কোন্টি খারাপ? পাঠকগণ, দয়া করে এগুলি লম্পর্কে আরেক- 
বার ভেবে দেখবেন। আমার মনে হয়, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরাই 
সেগুলিকে কেবল খারাপ বলবে । বিশ্মিত হতে হয়, নানছাং৩২ থেকে খবর 
এসেছে যে, চিয়াং কাই-শেক, চাং চিং-চিয়াং৩৩ এবং এই ধরনের অন্তান্ত 
ভদ্রলোকের! হুনানের কৃষকদের কার্ধকলাপকে আদে অনুমোদন করে না। 
হুনানের দক্ষিণপদ্থী নেতা জিউ ইযুয়ে-চি৩৪ গু ঘখ ব্যক্তিগণ চিয়াং ও চাংয়ের 
মতো একই মত পোষণ করে এবং বলে, “তারা তো একেবারে লাল হয়ে 
গেছে। কিন্ত এরকম একটু লাল না হলে জাতীয় বিপ্রব কি করে হবে? 
রাতদিন “জনসাধারণকে জাগ্রত করা” সম্পর্কে হৈ চৈ করা এবং জনসাধারণ 
যখন সত্যই জেগে ওঠে, তখন আতঙ্কে মুমূর্যু হয়ে €ঠার ব্যাপারটির সঙ্গে 
মহামান্ত শে'র ড্রাগন প্রীতির৩৫ পার্থক্য কোথায়? 


টীকা 


১। হুনান প্রদেশ তখন ছিল সমগ্র চীন দেশের কৃষক-আন্দোলনের 
কেন্দ্র। 

২। সে সময় ছনানের শাসনকর্তা ছিল চাও হেং-থি। সে ছিল 
উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের দালাল। ১৯২৬ সালে উত্তরে অভিযানকারী সৈম্ত- 
বাহিনী তাকে উচ্ছেদ করে। 

৩। ১৯১১ সালের বিপ্রব ছিং রাজবংশীয় শ্বৈরতত্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়। 
এই বছরের ১*ই অক্টোবর তারিখে, ছিং সরকারের নয়া সৈন্তবাছিনীর একটা 
অংশ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী সংস্থাগুলির প্রেরণায় উছাং শহরে 
অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। এর পরে বিভিন্ন প্রদেশে পরপর বিজ্রোহ ঘটে এবং 
অতিসত্বরই ভেঙে পড়ে ছিং রাজবংশের শাসন। ১৯১২ সালের ১ল৷ জানুয়ারী 
তারিখে নানকিং শহরে স্থাপিত হয় চীন প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার, আর 
সান ইয়াৎ-সেন নির্বাচিত ছলেন এর অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট । কৃষক, শ্রমিক ও 
শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে বুর্জোয়াদদের মৈত্রীর ভেতর দিয়ে জয়লাভ করে 
এই বিপ্লব। কিন্তু যে চক্র এই বিপ্রবের নেতৃত্বে ছিল, তার! ছিল আপোষপন্থী, 
তার কৃষকদের প্রকৃত ছিতসাধন করেনি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্কতম্ত্রের 
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চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছিল বলে রাষ্ট্রক্ষমতা এসে পড়ল উত্তরাঞ্চলের 
ুদ্ধবাজ__ইউয়ান শি-খাইয়ের হাতে, আর বিপ্লব হল ব্যর্থ । 

৪| এগুলি কনফুসিয়াসের গুণাবলী--তার অন্তম শিষ্ের বর্ণন1 অনুসারে । 

৫| প্রাচীন চীনা উক্তিতে বলা হয় ক্রটি সংশোধন করার জন্তে 
যথাযথ সীমা অতিক্রম করতে হবে । আগে লোকদের কার্যকলাপকে লীমাবদ্ধ 
করবার উদ্দেশ্তে কথাটিকে প্রায়শ:ই উল্লেখ করা হতো, প্রতিষ্ঠিত শৃংখলার গণ্ডির 
মধ্যে হলে সংস্কার সাধন মেনে নেওয়া হতো, কিন্তু যেসব কার্ধকলাপের উদ্দেস্থ 
ছিল পুরানো নিয়ম-শৃংখলাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা, তা নিষিদ্ধ করা হতো । 
এই দীমারেখার মধ্যেকার কার্ধকলাপকে মনে করা হতো “যথাযথ”, কিন্ত পুরানো 
নিয়ম-শৃংখলাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার উদ্দেশ্তে যা করা হতো, তাকে বলা হতো 
'যথাযথ সীমা অতিক্রম" । সংস্কারবাদী ও বিপ্রবী শিবিরের মধ্যকার স্থবিপা- 
বাদীদের মতবাদ ছিল এটা । কমরেড মাও সে-তুঙ এই ধরনের সংস্কারবাদী 
মতবাদ খণ্ডন করেছিলেন । আলোচ্য বিষয়ে তিনি যে বলেছেন “ত্রুটি সংশোধন 
করার জন্যে যথাযথ সীমা অতিক্রম করতে হবে, অন্যথায় ত্রুটির সংশোধন 
কখনও হতে পারে ন।'_-তার অর্থ হল শোধনবাদী অর্থাৎ সংস্কারবাদী পদ্ধতি 
নয়, পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করতে জনগণের পিপ্রবী পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে হবে। 

৬। ১৯২৬ লালের শীতকালে এবং ১৯২৭ সালের বসস্তকালে উত্তরে 
অভিষানকারী সৈম্তবাছিনী যখন ইয়াংদি নদীর উপত্যকায় প্রবেশ করছিল, 
চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্রবী স্বরূপটি তখনও সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয়নি, 
এবং রুষক সাধারণ তখনও মনে করত সে বিপ্লবের পক্ষে । তৃম্বামী ও ধনী 
কলষকরা তাকে অপছন্দ করত এবং গুজব রটার যে উত্তরে অভিযানকারী 
বাহিনী পরাজিত হয়েছে আর চিয়াং কাই-শেক পায়ে আঘাত পেয়েছে । 
১৯২৭ পালের ১২ই এপ্রিল চিয়্াং কাই-শেক যখন শাংহাই ও অন্যান্য স্থানে 
প্রতিবিপ্রবী অত্যখান ঘটাল, শ্রমিকদের হত্যা করল, কৃষকদের দমন করল এবং 
কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ করল তখনই তার প্রতিবিপ্নবী স্বরূপট| পরিপূর্ণ 
রূপে প্রকাশিত হয়। তখন থেকে ভূত্বামীরা ও ধনী কৃষকরা তাদের মনোভাৰ 
পরিবর্তন করে তাকে লমর্থন করতে শুরু করে। 

৭| প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের (১৯২৪-২৭) সময়কালে কুয়াংতোং ছিল 
প্রথম বিপ্লবী ঘাটি। 
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৮। উ পেই-ফু ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদ্ের সবচেয়ে বিধ্যাতদের মধ্যে 
একজন। যে ছাও খুন ১৯২৩ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের 
সভাদের ঘুষ দেবার কৌশল অবলম্বন করে কুখ্যাত হয়, তার সাথে একযোগে উ 
পেই-ফু উত্তরাঞ্চলের বুদ্ধবাজদের চিলি (ছোপেই প্রদেশে) চক্রের অন্ততৃক্তি ছিল। 
সে ছাও খুনকে নেতা হিসেবে সমর্থন করে এবং এই ছুইজনকে সাধারণভাবে 
“ছাও-উ' বলে উল্লেধ কর! হয়। ১৯২* সালে আন্হুই চক্রের যুদ্ধবাজ তুয়ান 
ছী-রুইকে পরাজিত করার পর উ পেই-ফু পিকিংয়ে্' উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের 
সরকারের মধ্যে ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয়। সে ছিল ইঙ্গ-মাকিন সাম্রাজ্য 
বাদীদের দালাল। ১৯২৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তার নির্দেশে পিকিং- 
হানখো রেলপথ বরাবর ধর্মঘটা শ্রমিকদের হত্যা করা হয়। ১৯২৪ সালে চাং 
জুও-লিনের সঙ্গে যুদ্ধে (যেটা! সাধারণভাবে “চিলি এবং ফেখিয়ান চক্রের 
মধ্যকার যুদ্ধ' বলে খ্যাত) পবাজিত হয় এবং তাকে পিকিং সরকার থেকে 
বহিষ্কার কর। হয়। কিন্ত জাপানী ও ব্রিটিশ সাআজ্যবাদীদের প্ররোচনায় সে 
১৯২৬ সালে চাং জুও-লিনের সঙ্গে তার শক্তি যোগ করে ক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্টিত 
হয়। উত্তরে অভিষানকারী বাহিনী ১৯২৬ সালে যখন কুয়াংতোং থেকে 
উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন উ পেই-ফু ছিল প্রথম শত্রু, যাকে উচ্ছেদ 
করা হয়। 

৯। তিন্গণনীতি ছিল জাতীয়তাবাদ, গণতস্ত্রেরে নীতি এবং 
গণকল্যাণের নীতির প্রশ্নে চীনদেশের বুজৌয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রবের সপক্ষে 
ড: সান ইয়াং-সেনের মূলনীতি ও কর্মসথচী। ১৯২৪ সালে কুওমিনতাঙের 
প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষণায় সান ইয়াৎ-সেন তিন-গণনীতিকে পুনরায় 
ব্যাখ্যা করেন, এই ব্যাখ্যায় তিনি জাতীফতাবাদকে সাআজ্যবাদের বিরোধী 
হিসেবে প্রচার করেন এবং শ্রমিক ও কৃষকর্দের আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সমর্থন 
জ্ঞাপন করেন। পুরানে। তিন-গণনীতি এইভাবে নতুন তিন গণনীতিতে 
বিকাশলাভ করে, যার মধ্যে ছিল তিনটি মহান নীতি অর্থাৎ রাশিয়ার 
সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিত। এবং কৃষক ও শ্রমিকের 
প্রতি সহায়তা । এই নতুন তিন-গণনীতি হয়ে উঠেছিল প্রথম বিপ্লবী 
গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙের মধ্যে সহযোগিতার 
রাজনৈতিক ভিন্তি। দ্রষ্টবা_-'নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে” “মাও সে-তুঙের নির্বাচিত 
রচনাবলী", দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ । 
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১*। 'দীর্ঘজীবী”-র চীন! প্রতিশব ওয়ানন্ুই অর্থাৎ “দশ হাজার বছর; 
_চীন সআরাটকে অভিভাদন জানাবার প্রচলিত রীতি। বর্তমানে এরই মানে 
দা] ডিয়েছে “সম্রাট? | 

১১। ধনী কৃষকদের কৃষক সমিতিতে যোগ দিতে দেওয়া উচিত হয়নি__ 
কথাটি ১৯২৭ সালে কৃষক জনসাধারণ তখনও বুঝতে পারেনি। 

১২। কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে যে “একেবারেই নিঃস্ব কৃষকদের কথা 
বলছেন, তার অর্থ ক্ষেতমজ্গুর (গ্রাম্য সর্বহার1 ) এবং গ্রাম্য ভবঘুরে সর্বহারা 
বোঝায়। | 

১৩। “অল্প নিঃস্ব বলতে গ্রাম্য আধা-সর্বহারা বোঝায় । 

১। ইউয়ান জু-মিং ছিল কুইচৌ প্রদেশের বুদ্ধবাজ। সে তখন হুনানের 
পশ্চিমাংশ শান করতে। | 

১৫। বগা নেওয়ার শর্ত হিসেবে বর্গা কৃষক সাধারণতঃ টাকায় বা জিনিসে 
জমিদারের কাছে জামিন রাখতো, এবং প্রায়শঃই তার জমির মূল্যের একটা 
বড় অংশই এতে চলে যেতো । খাজনা দেবার জামিন হিসেবে একে ধরা 
হলেও আসলে এটা ছিল অতিরিক্ত শোষণের একট] পদ্ধতি । 

১৬। হুনানে তু হল মহুকুমার সমকক্ষ এবং ভুয়ান থানার সমকক্ষ । তু 
ও তুয়ানের পুরানো আমলের প্রশাসন ছিল ভূষ্বামীদের শাসনের হাতিয়ার। 

১৭। প্রতি মু জমির উপর কর ধাধ করা হুল নিয়মিত করের উপর একটি 
অতিরিক্ত কর। তৃম্বমী পরিচালিত সরকার নির্মমভাবে এই কর কৃষকদের 
উপর ধার্য করত। 

১৮। উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের শাসনামলে প্রদেশের সামরিক প্রধানকে 
বলা হতো “নামরিক গভর্ণব । কিন্তু সে ছিল গ্রকৃতপ্রস্তাবে প্রদেশের এক- 
নায়ক সর্বেসর্বা, সমগ্র প্রদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তার করায়ত্ত 
থাকত। সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে যোগসাজম করে তারা স্থানীয় একটি 
বিচ্ছিন্নতাবাদী সামন্ততান্ত্রিক-সাঁমরিক ব্যবস্থা চালু রাখত । 

১৯। স্থায়ী পারিবারিক মিলিশিয়া” ছিল গ্রামাঞ্চলে সেই মময় সংগঠিত 
নানা ধরনের সশস্ত্র বাহিনীর একটি । পারিবারিক" কথাটি ব্যবহার করবার 
কারণ হল, প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের কাউকে না কাউকে এতে যোগ দিতে 
হতে|। ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পর অনেক স্থানে ভূম্বামীরা এই 
“পারিবারিক মিলিশিয়া'র করতৃত্বভার দখল করে নেয় এবং সেগুলিকে প্রতি- 
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বিপ্রবী সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করে। 

২৯1 সেই সময় উহানে অবস্থিত কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কমিটির 
নেতৃত্বাধীনে অনেক স্থানের কুওমিনতাঁঙের জেলা সদর দঞ্চর ডঃ সান ইয়াৎ- 
সেনের রাশিয়ার সাথে টমৈস্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং রুষক 
ও শ্রমিকদের প্রতি সহায়তা_-এই তিনটি মহান নীতি অন্ুরণ করত। এগুলো 
ছিল কমিউনিস্ট, কুওমিন্তাঙের বামপন্থী ও অন্যান্ত বিপ্লবীদের বিপ্লবী 
মৈত্রীজোট। 

২১। মহামান্ত পাও (পাও চেং) ছিলেন স্থং রাজবংশের (৯৬০- 
১১২৭ শ্রী: ) রাজধানী খাইফেং-এর অধ্যক্ষ । পুরানো সমাজে সামন্ততাজ্িক 
শাসকশ্রেণীর প্রতারণামূলক প্রচারের ফলে লোকে মনে করত যে, তিনি 
ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ কর্মচারী এবং তিনি যেসব মামলার বিচার 
করেছিলেন তার প্রত্যেকটিতে সঠিক রায় প্রদান করেছিলেন । 

২২। এই বাক)টি মেনলিয়াস শীর্ষক বই থেকে উদ্ধত। এর মর্ম হচ্ছে 
ষে, ধন্ুবিদ্যার একজন দক্ষ শিক্ষক অপরকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শুধু নাটকীয় 
ভঙ্গীতে ধন্ুক টেনে ধরেন কিন্ধু তীর ছোড়েন না। অর্থাৎ কৃষকরা যাতে পুর্ণ 
রাজনৈতিক চেতন! লাভ করে, এবং যাতে নিজেদের উদ্যোগে, সচেতনভাবে 
কুসংস্কার ও অন্যান্ত খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করবার জন্ত অগ্রণী হয় তার 
জন্ত কমিউনিস্টদের উচিত কৃষকদের পরিচালনা করা। কমিউনিস্টরা এ ব্যাপারে 
তাদের উপর হুকুম করবে না, বা তাদের হয়ে এ কাজ করে দেবে না। 

২৩। আটটি চিত্রাক্ষর হল পুরানে। চীনদেশে ভাগ্যগণনার একটি পদ্ধতি । 
এর ভিত্তি ছিল যথাক্রমে কোন ব্যক্ষির জন্মের বছর, মাস, দ্রিন এবং ঘণ্টার 
গ্রত্যেকটির জন্য ছু'টি করে বৃত্তাকার চিত্রাঙ্গর পরীক্ষা । 

২৪ | তৃস্থান টৈশিষ্ট্য হল পুরানো চীনদেশের একটা কুসংস্কার । এই 
কুসংস্কার অহ্ষায়ী বিশ্বাস করা হয় যে, কারো পূর্বপুরুষের কবরের অবস্থান সেই 
ব্যক্তির ভাগ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ভূম্থান বৈশিষ্ট্য বিশারদরা দাবি 
করে যে, তারা কোন একটি নিদ্ি্ স্থান ও তার পরিপার্থ শুভ কিনা, তা বলে 
দিতে পারে। 

২৫। মহামান্ত কুয়ান (কুয়ান ইয়ু, ১৬০-২১৯ ঘীঃ ) “তিনটি রাজ্যের 
বুগের একজন যোদ্ধ!। চীনা জনসাধারণ ব্যাপকভাবে তাকে আঙ্কগত্য ও 
যুদ্ধের দেবতা ছিসেবে পূজা করত। 


৬ 


২৬। থাং শেংচি ছিলেন একজন জেনারেল । সে সময়ে ইনি বিপ্লবের 
গক্ষে ছিলেন এবং উত্তর অভিযানে যোগ দেন। ইয়ে খাই-সিন ছিলেন 
জেনারেল। তিনি উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাঁজদের পক্ষে ছিলেন এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেছিলেন । 

২৭। সন ছুয়ানফাং ছিল একজন যুদ্ধবাজ। তার শাসন চিয়াংস্থ, 
চেচিয়াং, ফুচিয়ান, চিয়াংসী এবং আনহুই এই প|চটি প্রদেশে বিস্তৃত ছিল। 
সাংহাইয়ের শ্রমিকদের অন্যুখানকে রক্কের শ্বোতে দমন করবার জন্য সে দায়ী 
ছিল। চিয়াংসী প্রদেশের ন|নছাং-চিউচিরাং অঞ্চলে উত্তরে অভিযানকারী 
বাহিনী কতৃকি ১৯২৬ সালের শীতকালে তার প্রধান সেনাবাহিনী পযুদস্ত 
হয়ে যায়। 

২৮। চীনে পরিবেশনের সময় আলাদাভাবে খাবার না দিয়ে দেওয়া হয় 
একটা গ[মলা বা প্রেটে-সবার জন্য | 

২৯। প্রোচ্য সংস্কৃতির বিধিনিয়ম' ছিল একটি প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ । 
এনে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বর্জন করা হতো এবং প্রাচ্যের কৃষি 
উৎপাদনের পশ্চাৎপদ পদ্ধতি ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিকে সমর্থন করা হতো । 

৩০। গুপ্ত সমিতি সম্পর্কে জানবার জন্ভ এই খণ্ডে প্রকাশিত "চীনা 
সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেবণ প্রবন্ধের ১৮ নং টাকা, পৃঃ ২৮ দ্রষ্টব্য । 

৩১। পেবত', মন্দির” ধর্মশালা”, নদী” হল নিজেদের উপদলকে চিহ্নিত 
করবার জন্য আদিম গোপন সমিতি কত ক ব্যবহৃত নাম। 

৩২। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে যখন উত্তরে অভিযানকাপী বাহিনী 
নানছাং দখল করল, তখন চিঘ্নাং কাই-শেক এই স্থযোগ গ্রহণ করে সেখানে 
তার সদ দপ্তর স্থাপন করে। সে তার চ। বিিকে কুওমিন তাঙের দক্ষিণপন্থীদের 
এবং কিছু সংখ্য ক উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের রাজনীতিকদের জডেো| করল, আর 
সাআাজ্যবাধীদের সঙ্গে আতাত করে উহানে্র বিরুদ্ধে তার প্রতিবিপ্রবী 
ষড়যন্ত্র চালায়। উহান তখন ছিল বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল। ঘটনার পাঁরণামে 
১৯২৭ সালে ১২ই এপ্রিলে সে শাংহাইতে তার প্রতিবিপ্রবী কুযুদেতা ঘটাল, 
এবং ভয়ংকর গণহত্যা চালাল । 

৩৩। চাঁং চিং-চিয়াং ছিল কুওমিনতাডের দক্ষিণপন্থীদের একজন নেতা । 
সে চিয়াং কাই-শেকের পরামশদাতা ছিল। 


৭৭ 


৩3। লিউ ইয়ুয়েচি ছিল “বাম সমিতি'র প্রধান। এই সমিতি ছিল 
হুনানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিস্টবিরোধী সমিতি । 

৩৫। ইয়ে শে'র ড্রাগন প্রীতি হচ্ছে লিউ সিয়াংয়ের € ৭+-৬ খ্রীঃ পৃঃ) 
সিন তস্য বই থেকে নেওয়া একটি গল্প । এতে বলা হয় যে, লর্ড শে ড্াগন্‌কে খুব 
ভালবাসতেন । তিনি তার অস্ত্রা্দি, হাতিয়ার এবং সমগ্র গ্রাসাদটিকে ড্াগনের 
চিত্র ও ভাস্কর্য যুতি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন | তার এই অঙ্গরাগের কথা শুনে 
একট প্রকৃত ড্রাগন আকাশ থেকে নেমে এলো । সে জানাল। থেকে ইয়ে 
কোংয়ের বাড়ীর ভেতরে উকি মারল আর নিজের লেজটি দরজার ভেতরে 
ঢুকিষে দিল। ইয়ে কোং ড্রাগনকে দেখে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেলেন। 
দেখা গেল যে, বাস্তবে ইয়ে কোং ড্রাগনকে ভালবাদতেন না, ভালবাসতেন 
কেবল ড্রাগনের সদৃশ সবকিছু । এখানে কমরেড মাও দে-তুঙ এই রূপক ব্যবহার 
কবে দেখাতে চেয়েছেন যে চিয়াং কাই-শেক ও তার মতো ব্যক্তিরা যদিও 
বিপ্রবের কথা বলে, তবু তারা বিপ্লবেব ভয়ে ভীত এবং তার বিরোধী । 


৭৮ 


দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ 


চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন 
টি'কে থাকতে পারে? 
( অক্টোবর ৫১ ১৯২৮ 


১। দেশের ভেতরকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি 


কুওমিনতাঙের নতুন যুদ্ধবাজদের বর্তমান শাসনটা আগের মতোই শহরে 
মুৎস্থদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর আর গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় জমিদারশ্রেণীর শামন। এই 
শাসন বৈদেশিক ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে, আর 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নতুন যুদ্ধবাজদের দ্বার। পুরানো যুদ্ধবাজদের বদ্গলিয়েছে 
এবং শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর উপর অথনৈতিক শে!ষণ ও রাজনৈতিক উত্পীড়ন 
আগের চেয়েও অধিক তীব্রতর করে তুলেছে । কোয়াংতুং থেকে যে বুর্দোয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্রব শুরু হয়েছিল, মাঝশখে তার নেতৃত্ব মুত্সুছি বুর্জোয়াশরেণী 
এবং জমিদারশ্রেণীর কুক্ষিগত হয়েছে এবং তখন থেকেই সেটা প্রতিবিপ্রবের 
পথে মোড় নিয়েছে । সাব! দেশের শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ জনগণ, এমনকি 
বুর্জোয়াশ্রেণীও১» আগের মতোই প্রতিবিপ্রবী শাসনাধীনে রয়েছে এবং 
গামান্ততম রাজনৈতিক ও অথ নৈতিক মুক্তিও অর্তন করেনি । 

পিকিং ও খিছ়্েনচিন দখল করার আগে চাং চোলিনের২ বিরুদ্ধে 
কুওমিনতাঙের নতুন যুদ্ধবাজদের চারটি চক্র-_অর্থাৎ চিমলাং চক্র, কুই চক্র, ফেং 
চক্র এবং ইমেন চক্র৩ একটি সাময়িক এক্য প্রতিষ্ঠ! করেছিল। এই শহরগুলি 
দখল করার পর এই এক] সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গিয়েছিল, এই চার চক্রের ভেতরে 
তীব্রতর লড়াইয়ের পরিস্থিতি কৃষ্টি হয়েছিল, আর চিয়াং ও কুই এই ছুটি 
চক্রের মধ্যে যুদ্ধ-প্রস্ততি চলছিল । চীন দেশের তেতরকার যুদ্ধবাজদের বিভিন্ন 
চক্রের ছন্ব এবং সংগ্রাম বিভিন্ন সাআজ্যবাদী দেশের দ্বন্দ ও সংগ্রামকেই 
প্রতিফলিত করে। এই জন্যই, সাআজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে চীনকে বিভক্ত 
করার অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পযন্ত যুদ্ধবাজদের বিভিন্ন 


এই প্রবন্ধটি হনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার দ্বিত'য় পাটি কংগ্রেপের জন্য ১৯২৮ সালের 
€ই অক্টোবর তারিখে কমরেড মাও সে-তুউ ক তক লিখ্তি প্রস্তাবের 'রাঁজনৈতিক সমস্তা এবং 
সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনের কর্তব্য শীর্বক অংশ। 
৮১ 


মাও (১ম)--৬ 


চক্র কোন অবস্থাতেই আপোষ করতে পারবে না, এবং যে-কোন আপোষেই 
তারা পৌছাক না কেন, তা হবে কেবলমাত্র সামফ্িক। আজকের সাময়িক 
আপোষই আগামী কালের আরও বিরাটাকারের যুদ্ধকে জন্ম দেবে। 

একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব চীনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, এবং এই 
বিপ্লব কেবলমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই সম্পন্ন হতে পারে। ১৯২৬-২৭ 
সালের যে বিপ্লব কোয়াংতৃং থেকে শুর হয়ে ইমংসি নদীর দিকে বিস্তৃত 
হয়েছিল, তাতে সবহারাশ্রেণী দৃঢ়ভাবে নেতৃত্ব 1+তে না পারার ফলে মুত 
বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদারশ্রেণী এই নেতৃত্বকে ব্জা করে নিয়েছিল, বিপ্লবকে 
প্রতিবিপ্রবে বদলে দিয়েছিল । এইভাবে বুজোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রব সাময়িকভাৰে 
পরাজয় বরণ করেছিল। এই পরাজয়ে চীনা সবহারাশ্রেণী ও কৃষকরা! প্রচপ্ড 
আঘাত পেয়েছিল, চীনা বুজোয়াশ্রেণীও (মুত্জ্দ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদার- 
শ্রেণী নয়) আঘাত পেয়েছিল। কিন্তু, বিগত কয়েক মাসে উত্তর চীন ও 
দক্ষিণ চীনের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শহরগুলিতে শ্রমিকদের 
স্থসংগঠিত ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের বিদ্রোহ বিকাশলাভ করেছে। ক্ষুধা 
ও ঠাগ্ডার কারণে যুদ্ধবাজদের বাহিনীগুলোর সৈন্তদের মধ্যে একটা দারুণ 
অশান্তির সঙ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াং চিং-ওয়ে এবং ছেন কুঙ-পো চক্রের 
উস্কানিতে সমুদ্রতীরব্তা এলাকায় ও ইয়াংমি নদীর ধারে বুর্জোয়াশ্রেণী বেশ 
ব্যাপক সংকস্কারবাদী আন্দোলন৪ বিস্তুত করছে । এই ধরনের আন্দোলনের 
বিকাশ একটা নতুন ঘটনা । 

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাহমারে চীন। গণতান্ত্রিক 
বিপ্রবের বিষয়বস্র অস্ততৃক্তি হচ্ছে_চীনে সাম্রাজ্যবাদের এনং তার হাতিয়ার 
যুদ্ধবাজদের শালনকে উৎখাত করা, জাতীয় বিপ্রবকে সম্পূর্ণ করা, ভূমি-বিপ্রবকে 
কার্ধকরী করা, কৃষকদের উপর জমিদারশ্রেণীর সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে নিশ্চিহ্ন 
করাঁ। ১৯২৮ সালের মে মাসে চিনান হত্যাকাণ্ডের পরে এই ধরনের বিপ্রবী 
আন্দোলন দিনের পর দিন বুদ্ধি পেতে শুরু করেছে । 


২। চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার 
উদ্ভব ও টিকে থাকার কারণও 


একটি দেশের অভ্যন্তরে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা চারিদিকে 
পরিবেষ্টিত অবস্থায় একটি বা কয়েকটি ছোট ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক 
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ক্ষমতার দীর্ঘকাল ধরে টি'কে থাকাট। এমন একট। ব্যাপার, য] দুনিয়ার অন্থান্ত 
দেশে আর কখনো ঘটেনি । এই অদ্ভুত ব্যাপারটার উদ্ভবের বিশেষ কারণ 
আছে। শুধুমাত্র উপযুক্ত শর্তেই এটা টিকে থাকতে ও বিকাশলাভ করতে 
পারে। 
প্রথমতঃ, কোন সামাজ্যবাদী দেশে বা সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শামনাধীন 
কোন উপনিবেশে৭ এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে না। এটা ঘটতে পারে 
পকবলমাত্র সামআ্রাজ্যবাদেব পরোক্ষ শাসনাধীন ও অর্থনীতিগত ক্ষেত্রে 
পণ্চাৎ্পদ এবং আধ।-ইপনিবেশিক চঈনেই । কারণ, এই ধরনের অদ্ভুত 
রাজনৈতিক ব্যাপার অবশ্তই আর একটি অদ্ভুত ব্যাপারের সহগামী এবং 
সেটা হল শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যেকার যুদ্ধ। চীন। প্রজাতন্ত্র স্থাপিত 
হুব[র প্রথম বছর (১৯১২ সাল) থেকেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের এবং 
দেশের অভ্যন্তরে মুত্ম্থদ্দি বুজোয়াশ্রেণীর আর জামদারশ্রেণীর সমথিত 
নতুন এবং পুরানো যুদ্ধবাজদের বিভিন্ন চক্র একে অন্যের বিরুদ্ধে 
অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে । এটাই হল আধা-পনিবেশিক চীনের অন্যতম 
ইবশিষ্ট্য। কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশেই, এমনকি সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ 
শাসনাধীন উপনিবেশেও এ ধরনের ব্যাপার কখনো দেখতে পাওয়া যায় না, 
কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ শাসনাধীন চীনের মতো! দেশেই এ ব্যাপার 
দেখতে পাওয়া যায় । এই ব্যাপারটা উদ্ভবের ছু'টি কারণ ছল, যথা স্থানীয় কৃষি 
অর্থনীতি (এক্যবন্ধ পুঁজিবাদী অথনীতি নয়), এবং দেশকে ভাগ ও শোষণ করার 
উদ্দেশ্যে প্রভাবাধীন অঞ্চল ্ষ্টি করাব সামাজযবাদী নীতি। শ্বেত রাজনৈতিক 
ক্ষমতার অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল ধরে ভাঙনের ও যুদ্ধের ফলেই এমন অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে, যাতে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা চারদিকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় 
কমিউনিস্ট পাটির পরিচালিত একটি বা কয়েকটি ছোট ছোট লাল এলাকার 
৬ব ঘটতে পারে এবং দৃঢভাবে তা টিকে থাকতে পারে। হুনান-কিফ়াংসী 
সীমান্তের ঘাটি এলাকা হচ্ছে এমন অনেক ছোট ছোট এলাকার অন্ততম। 
কিছু কিছু কমরেডদের মনে কঠিন বা সংকটজনক সময়ে প্রায়ই এই ধরনের 
লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার টিকে থাকা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে এবং তাদের মধ্যে 
হতাশার মনোবৃত্তি গজিয়ে ওঠে । এর কারণ হল যে, তারা এই লাল রাজ- 
ইনতিক ক্ষমতার উদ্ভব ও এর টিকে থাকা সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা খুজে পাননি। 
সামরা যদি শুধু এই কথাটুকু উপলব্ধি করি যে, চীনে খেত রাজনৈতিক ক্ষমতার 
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অভ্যন্তরে ভাঙন ও যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে, তাহলে লাল রাজনৈতিক 
ক্ষমতার উদ্ভব, টিকে থাকা এবং ক্রমবর্ধমান বিকাশ সম্পর্কে কেন সন্দে্ন 
থাকবে না। 

দ্বিতীয়তঃ, চীনের যেসব অঞ্চলে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রথমে উদ্ভব 
ঘটে এবং দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকতে সক্ষম হয়, তা সেসব অঞ্চলে নয়, যেখানে 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব ছড়িয়ে পঞচেনি, যেমন, সেছুয়ান, কুইচৌ, ইযুক্মান 
এবং উত্তর চীনের বিভিন্ন প্রদেশে, বরং এমন সব অঞ্চলে প্রথমে তার উদ্ভব ঘটে 
এবং দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকতে সক্ষম হয়, যেখানে ১৯ৎ৬-২৭ সালে বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্রবের প্রক্রিযান্র শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্থসাধারণ বাপকভাবে 
জেগে উঠেছিল, যেমন, হুনান, কোয়াংতুং, ছুপে এবং কিছাংসী প্রদেশে । এই- 
লব গুদেশের বহু স্থানেই ব্যাপক আকারের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতি 
গঠিত হয়েছিল । জমিদারশেণীর এবং বুজোয়াশ্রেণীর বিক্দ্ধে শ্রমিক ও কৃষকেরা 
বছ অথনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়েছিল। তাই, ক্যাণ্টন শহরে 
জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ঘটেছিল এবং তিন দিন ধরে তা 
টিকে ছিল, কোয়াংতুং প্রদেশের হ্যাইফেঙ ও লুকেঙে, ছনান প্রদেশের পূব ও 
দক্ষিণ অঞ্চলে, হনান-কিয়াংসী সীমান্তে এবং হুপে প্রদেশের হয়াং-আন 
গ্রভৃতি স্থানে কৃষকদের ঘাটি এলাকা” প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বতমান লাল- 
ফৌজের কথা বলতে গেলে, সেটা জাতায় বিপ্রণী ফৌঁজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
এসেছে, যা গণতাস্ত্রক রাজনৈতিক ট্রেনিং পেয়েছিল এবং শ্রমি ক- 
কৃষকলাধারণের প্রভাবাধীন ছিল। যাদের দ্বারা লালফ্ষৌজের ইউনিট 
গঠিত হতে পারে, তারা ইয়েন সি-সান, চাং চো-লিনের মতো" বাহিনী থেকে 
কোনমতেই বেরিয়ে আসতে পারে না-যা কোন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক, 
ট্রেনিং পায়নি এবং শ্রমিক কষকদের প্রঙাব একটু ল।ভ করেনি। 

তৃতীঘ্তঃ, ছোট ছোট এলাকার জনসাপাবণেব রা্নৈতিক্ ক্ষমতার দীর্ঘ- 
কাল ধরে টিকে থাকা সম্ভব কি না, তা নির্ভর কবে দেশব্যাপী বিপ্রবী 
পরিস্থিতি বিকশিত হচ্ছে কি না সেউ শর্ভের উপর । যদি দেশব্যাপী বিপ্লবী 
পরিস্থিতি বিকশিত হতে থাকে, তাহলে ছোট ছোট লাল এলাকা! যে শুধু 
নিঃসন্দেছে দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকবে তাই নয়, পরন্ধ, দেশব্যাপী রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা দথল্রে সংগ্রামে অবশ্তই তা অনেক শক্তির মধ্যে অন্থতম 
শক্তিতে পরিণত হবে। যদি দেশব্যাপী বিপ্লবী পরিস্থৃতি অব্যাহতাবে 
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বকশিত না হয়ে বরং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরে নিশ্চল থাকে, তাহলে 
ছোট ছোট লাল এলাকার পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকা অসম্ভব হবে। 
দেশের অভ্যন্তরে মুতস্দ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদারশ্রেণীর ভেতরকার এবং 
আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর ভেতরকার অব্যাহত ভাঙন ও যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে 
বর্তমানে চীনা বিপ্রবী পরিস্থিতিও অব্যাহতভাবে বিকশিত হচ্ছে । মে জন্তই, 
ছোট ছোট লাল এলা কাগুলো শুধু যে নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকবে 
ভা নয়, বরং তা! অব্যাহতভাবে বিস্তৃত হতে থাকবে এবং ক্রমে ক্রমে দেশব্যাপী 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যের দিকে উপনীত হতে থাকবে । 

চতুর্থতঃ, লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার টিকে থাকার একটা অপরিহার্য শর্ত 
হুল যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিসম্পন্প নিয়মিত লালফৌজের অস্তিত্ব। কেবলমাত্র য্দি 
স্থানীয় লালরক্ষী বাহিনী৯* থাকে এবং কোন নিয়মিত লালফোৌজ না থাকে, 
তাহলে কেবল জমিদারদের পোষা রক্ষী বাহিনীর সঙ্গেই মোকাবিলা! করা 
সম্ভব, কিন্ত কোন নিয়মিত শ্বেত বাহিনীর পঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। 
অতএব শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সক্রিয় সমর্থন সত্বেও যখেষ্ট পরিমাণে শক্তিসম্পক্স 
নিমমিত সৈম্তবাহিনী না থাকলে একটি ঘটি এলাক। স্ষ্টি করা একেবারেই 
অসম্ভব, আর তার দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকা ও ক্রমবর্ধমান বিকাশলাভ করা 
তো আরও অসম্ভব। তাই, 'অমিক-কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা ঘাটি 
এলাকা স্থাপন করা"র মতাদর্শ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা কমিউনিস্ট পার্টি 
€ ঘাটি এলাকার শ্রমিক-কৃষকসাধারণকে অবশ্থই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করছে 
হবে। 

পঞ্চমততঃ, লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার দীর্ঘকালীন অস্তিত্ব এবং বিকাশের 
জন্য উপরোক্ত শর্ত গুলো ছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত থাকা প্রয়োজন, 
সেট! হল কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনকে শক্তিশালী হতে হবে এবং তার নীতি 
নিতু ল হতে হবে। 


৩। ভুনান-কিয়াংসী সীমান্তে স্বাধীন 

এলাকা এবং আগস্টের পরাজয় 

ুদ্ধবাজদের মধ্যে ভাঙন ও বুদ্ধ শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার শাসনশক্কিকে 
ছুর্বল করে। অতএব, এই সহ্বযোগ-স্থবিধা পেয়েই ছোট ছোট এলাকায় লাল 
রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্তব হয়েছে । কিন্তু, যুদ্ধবাজদের মধ্যে যুদ্ধ প্রতিদিনই 
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চলে না। যখনই একটি বা কয়েকটি প্রদেশে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতা 
সাময়িকভাবে স্থায়ী হয়, তখনই সেখানকার শাসকশ্রেণীগুলে। অপরিহার্ভাবেই 
জোট বাধে এবং এই লাল রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধ্বংস করার জন্য তাদের 
যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যেস্থানে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন করার এবং তাকে 
বাচিয়ে রাখার সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করা না হয়, সে স্থানে শত্রুর 
বারা তার উৎখাত হয়ে যাবার আশংকা থাতে। এই কারণেই, বর্তমান 
বছরের এপ্রিল মাসের আগে বেশ অঙ্কুল সময়ে "ড়ে ওঠা বহু লাল রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা, যেমন, ক্যাণ্টন, হাইফেঙ এবং লুফে, হুনান-কিয়াংসী 
লীমান্ত এলাকা, দক্ষিণ হুণান, লিলিঙ আর হুয়াংআন প্রভৃতি স্থানের লাল 
রাজনৈতিক ক্ষমতা শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার ছারা একের পর এক বিনষ্ট হয়ে 
গিয়েছে । এপ্রিল মাসের পর থেকে হুনান-কিয়াংসী সীমান্তের স্বাধীন এল[কা 
দক্ষিণ চীনে শাসনশক্তির সাময়িক স্থায়িত্বের কালের সন্মুবীন হয়েছিল, 
হনান-কিয়াংসী প্রদেশ ছু'টিতে প্রেরিত “দমন বাহিনীর সংখ্যা মাঝে 
মাঝে আট, ন'টি রেজিমেন্ট বা তারও বেশি এমনকি কখনো কখনো! ১৮টি 
রেজিমেন্ট পর্যন্ত গিয়ে দাড়াতো!। কিন্তু তত্সত্বেও চার রেঞজিমেপ্টেরও কম 
সৈন্তশক্তি নিয়ে আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ চার মাম ধরে লংগ্রাম 
করেছি। তার ভেতর দিয়েই দিনের পর দিন আমাদের স্বাধীন এলাক। 
বিস্তৃত করা হয়েছে, ভূমি-বিপ্রবকে গভীরতর করা হয়েছে, জনসাধারণের 
রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগঠনকে বিভভীত করা হয়েছে এবং লালফৌজ ও 
লালরক্ষী বাহিনীকে প্রসারিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, হুনান-কিয়াংসী 
সীমান্ত এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টিসংগঠনের (স্থানীয় ও সৈম্যবাহিনীর ) 
নীতির নিভূলিতা। পার্টির বিশেষ কমিটির ও ফৌজী কমিটির নীতি তখন! 
ছিল নিম্নরূপ £ 
শত্রুব বিরুদ্ধে দুটভাবে সংগ্রাম করা, লোসিয়াও পরতমালার৯৪ মধ্য- 
ভাগে রাজনৈতিক ক্ষমত। সৃষ্টি কর! এবং পলায়নবাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
কবা। 
স্বাধীন এলাকায় ভূমি-বিপ্রবকে গভীরতর করা। 
সৈন্তবাহিনীর পার্টিসংগঠনের সাহায্যে স্থানীয় পার্টি সংগঠনের 
বিকাশকে উন্নত করা এবং নিয়মিত সৈম্ভবাছিনীর সাহায্যে স্থানীয় সশস্ত্র 
শক্কির বিকাশকে উন্নত করা। 
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স্থবিধাজনক সময়ে আক্রমণরত শক্রর মোকাবিলা করার জন্ত লাল- 
ফৌজের ইউনিটগুলোকে কেন্দ্রীভূত করা এবং একটি একটি করে শত্রুর 
দ্বারা ধ্বংস হওয়াটা এড়ানোর জন্ত সৈন্তবাহিনীর বিভক্তিকরণের 
বিরোধিত! করা। 
ক্বাধীন এলাকাকে বিস্তৃত করার জন্য তরঙ্গের পর তরঙ্গ ্ষ্টি করে 
এগিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করা এবং বেপরোয়া অগ্রগতির নীতির 
বিরোধিতা করা । 
এই সঠিক রণকৌশলের কারণে ও ভৌগোলিক পরিবেশ আমাদের 
গ্রামের অঙ্গকৃল থাকায়, এবং হুনান ও কিম়্াংসী প্রদেশের আক্রমণকারী 
পৈগ্থবাহিনীর মধ্যে সম্পূর্ণ এক্য না থাকায় আমরা এপ্রিল থেকে জুলাই এই 
চার মাসে বছ সংগ্রামে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলাম । যদিও শত্রবাহিনী 
আমাদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল, তবু তারা এই স্বাধীন 
এলাকা ধ্বংস করতে পারেনি এবং এই শ্বাধীন এলাকার ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির 
গতিও রোধ করতে পারেনি, বরং আমাদের এই স্বাধীন এলাকা হুনান ও 
কিয়াংসীর উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করেই চলেছে। আগস্টের পরাজয়ের 
একমাত্র কারণ হলো, কিছু সংখ্যক কমরেড এ কথা উপলব্ধি করতে পারেননি 
যে, সে সময়ট! ছিল শাসকশ্রেণী গুলোর সাময়িক স্থায়িত্বের ময় এবং তারা শুধু 
শাসকশ্রেণীগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ভাঙনের সময়েই প্রযোজ্য রণনীতি গ্রছণ 
করেছিলেন এবং বেপরোয়া অগ্রগতির জন্য আমাদের পৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত 
করে দ্িয়েছিজেন। ফলত্রঃ, সীমান্ত এলাকা এবং দক্ষিণ ছনান উভয় স্থানেই 
আমাদের পরাজয় ঘটেছিল । হুনান প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধি কমরেড 
তু সিউ-চিও তথনকার "অবস্থা না দেখে এবং পার্টির বিশেষ কমিটি, ফৌজী 
কমিটি ও পাটির ইউংশিন জেল!-ক মিটিব যুক্ত বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবকে উপেক্ষা 
করেই যাস্ত্রিকভাবে হুনান প্রাদেশিক কমিটির আদেশ অনুসরণ করেছিলেন 
এবং লালধ্ঁজের ২৯ নং বেভিমেন্টের সংগ্রামকে এড বাড়ী ফিরে মেতে 
চাওয়ার অভিমত্ই তার কঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। এটা সত্যিই একট 
মারাত্মক ভূল। সেপ্টেম্বর মাসের পর পার্টির বিশেষ কমিটি ও ফৌজী কমিটি 
মূল সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল বলেই এই পরাজয় থেকে উদ্ভূত 
পরিস্থিতি কাট।নো৷ গিয়েছিল। 
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৪। ভুনান, ছপে এবং কিয়াংসী. প্রদেশে হছুনান-কিয়াংসী 
সীমান্তের স্বাধীন এলাকার ভূমিকা 


নিঙকাঙকে কেন্দ্র করে ছনান-কিয়াংসী সীমান্তে গঠিত শ্রমিক-কুত্বকদের 
সশন্ত স্বাধীন এলাকার তাৎপর্য সীমান্তের কয়েকটি জেলার মধ্যে নিশ্চয়ই 
সীমাবদ্ধ নয়। হুনান, হছুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশগুলোর শ্রমিক-কৃষ কদের 
অতুযানের মধ্য দিয়ে এই তিনটি প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষমত। দখলের 
প্রক্রিয়ায় এই ধরনের দ্বাধীন এলাকাটা অত,ন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । হুনান, হুপে 
এবং কিয়াংসী এই তিনটি প্রদেশে অত্াখানের বিকাশপাধনে সীমান্ত এলাকার 
পার্টি-সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বর্তব্য হচ্ছে এইরূপ: সীমান্ত এলাকার 
ভূমি-বিপ্রবের এবং জনসধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার ষে প্রভাব রয়েছে, 
তাকে হুনান ও কিয়াংসীর উত্তর অংশে এবং হুপে পধন্ত বিস্তৃত করা ; সংগ্রামের 
ধারায় অবিরামভাবে লালকৌজের সংখ্য। বৃদ্ধি কব! এবং গুণগ তভাবে উন্নত 
করা, যাতে এই তিনটি প্রদেশের আসন্ন সাধারণ অন্রাানে লালকৌজ 
তার প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে; জেলায় জেলায় স্থানীয় সশস্ত 
শক্তি অর্থাৎ লালরক্ষী বাহিনী ও শ্রমিক-কৃষকদের অভ্ু/খানকারী বাহিনীর 
সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও গ্রণগতভাবে উন্নত করা, যাতে তার! জমিদারদের 
দ্বারা লালিত রক্ষী বাহিনীর ও ছোট ছোট সশস্্ব ইউনিটের বিরুদ্ধে এখন 
লড়াই করতে পারে এবং ভবিষ্যতে পীমান্ত এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে 
সথরক্ষিত করতে পারে) লালকফৌজের কমীদদের সাহায্যের উপর স্থানীয় সংস্থা- 
গুলোর নির্ভরশীলতা ক্রমে ক্রমে হস করা এবং সপ্পূর্নভাবে আম্মনির্রশীল 
করা, যাতে সীমান্ত এলাকার কষিগণ সীমান্ত এলাকার কাজের ভার গ্রহণ 
করতে পারেন এবং স্থানীয় সংস্থাগুলে! ভবিষ্যতে লালকৌজের জন্য ও সম্প্র- 
সারিত স্বাধীন এলাকার জন্য কর্মী পাঠাতে পারে। 


৫। অঞ্থনৈতিক সমস্য 

শ্বেত শাসনের দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত অবস্থার টন্ত ও জনগণের 
জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব এবং নগদ টাকার অভাব এক 
চরমতম সমস্যা হয়ে দাডিয়েছে। গত বছর থেকে সীমান্ত রাজনৈতিক 
ক্ষমতার ম্বাধীন এলাকায় শত্রুদের কঠোর অবরোধের কারণে লবণ, কাপড় ও 
ওধধের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিপত্রের চরম অভাব এবং দারুণ মূল্যবৃদ্ধি 


৮৮ 


সব সময়েই দেখা দিয়েছে। স্থতরাং ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের১১ 
জীবনযান্রায় এবং লালফৌজের সৈন্তসাধারণের জীবন্যাত্রায় অশান্তির সৃষ্ট 
হয়েছে, কোন কোন সময়ে এই অশান্তি সত্যসত্যই চরম মাত্রায় উঠেছে। লাল- 
ফৌজকে একদিকে লড়াই করতে হচ্ছে, অপরদিকে অর্থাদিও সংগ্রহ করতে 
হুচ্ছে। থাস্যশশ্য ছাড়া সৈম্তদের মাথাপিছু দৈনিক যে ৫ সেপ্ট করে খাগ্ভাতা 
দেওয়া হতো তারও অভাব ঘটছে, তাদের খাগ্য অপুষ্টিকর, অনেকেই অসুস্থ, 
হাসপাতালে আহত সৈম্ভদের অবস্থা আরও শোচনীয়। অবশ্তই সারা দেশব্যাপী 
রাজনৈতিক ক্ষমত৷ দখলের আগে এ রকম ছুঃখ-কষ্ট অপরিহার্য, কিন্তু এই ছুঃখ- 
কষ্ট অপেক্ষারুতভাবে কাটিয়ে উঠাটা, জীবনযাত্রাকে কিছুটা সহজ করাটা, 
বিশেষ করে লালফৌজের জন্ত সরবরাহের ব্যবস্থাকে অপেক্ষাকৃতভাবে উন্নত 
করাটা আস্ত প্রয়োজন। সীমান্ত এলাকায় পার্টি-সংগঠন যদি অর্থনৈতিক সমস্তার 
যথাযথ সমাধান করার জন্য উপায় খুজে বের করতে না পারে, তাহলে শক্র- 
শক্তির অপেক্ষাকৃত দীঘকাল স্থায়িত্বের অবস্থায় স্বাধীন এলাকাকে বড় বেশি 
ছুংখ-ঝষ্ট্রের সম্মুখীন হতে হবে। এই অর্থনৈতিক সমশ্তার যথাযথ সমাধানের 
দিকে অবশ্থই প্রত্যেকটি পার্টি-সদস্তকে নজর দিতে হবে। 


৬। সামরিক ঘাঁটির সমস্যা 
সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনের আরও একটি কর্তব্য হচ্ছে পাচটি 
কুয়ো১২ ও চিউলুঙের সামরিক ঘাটি এলাকাগুলোকে স্সংবন্ধ করা । 
ইউংশিন, লিংসিফচেন, নিওকাঙ এবং স্থইজুয়ান জেলার সংযোগস্থলে পাচটি 
কুয়ো পাহাড়ী এলাকা এবং ইউংশিন, নিওকাও, ছালিং ও লিয়েনহুয়। 
জেলার সংযোগস্থলে চিউলু€ পাহাড়ী এলাকা উভয়েরই উৎকষ্ট সংস্থানিক 
স্থবিধা রয়েছে। এটা কেবলমাক্র বর্তমানে সীমান্ত এলাকার জন্তই নয়, 
বরং ভবিষ্যতে হুনান, হুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশে অত্যুখানের বিকাশ 
সাধনের জন্যও গুরত্বপূর্ণ সামরিক ঘাটি; বিশেষ করে পাঁচটি কুয়ে৷ এলাকা 
_যেখানে জনগণের সমর্থনও যেমন আছে তেমনি সংস্থানিক বন্ধুরতাও 
আছে। এই ঘাটিগুলোকে স্থসংবদ্ধ করার উপায় হচ্ছে : প্রথম, পধাপ্ত প্রতি- 
রক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা ; দ্বিতীয়, যথেষ্ট খাদ্যশস্য মজুত কর1? তৃতীয়, লাল- 
ফৌজের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল হাসপাতাল স্থাপন করা । এই তিনটি কাজ কারধ- 
করী করতে সীমান্ত এলাকার পার্ট-সংগঠনকে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। 


৮৪ 


১। কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কথা উল্লেখ 
করেছেন । “জাপান সাআজ্যবাদ-বিরোধী নীতি সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯৩৫) এবং 
“চীনা বিপ্রব ও চীন কমিউনিস্ট পার্ট” ( ডিসেম্বর, ১৯৩৯ )__এই ছুটি প্রবন্ধের 
মধ্যে কমরেড মাও সে-তুঙ মুত্হদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর, 
মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। 

২। চাং চোলিন ছিল ফেংথিয়েন চক্রের যুন্বাজদের পাণ্ডা। ১৯২৪ 
সালে দ্বিতীয় চিলি-ফেংখিয়েন যুদ্ধে উ পেই-ফু পরাজিত হবার পর চাং চো-লিন 
উত্তর চীনে সবচাইতে শক্ষিশালী যুদ্ধবাজে পরিণত হয়েছিল । ১৯২৬ সালে, 
সে উ পেই-ফুয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে পিকিং অভিমুখে অভিযান করে তা দখল 
করেছিল। ১৯২৮ মালের জুন মাসে যখন সে পিকিং থেকে রেলযোগে উত্তর- 
পূর্বে পশ্চাদপসরণ করছিল, তথন জাপান সাত্রাজ্যবাদী-_-যার! তাকে হাতিয়ার- 
রূপে ব্যবহার করছিল, তাদেরই সংস্থাপিত বোমায় পথের মধ্যে দে নিহত হয়। 

৩। “চিয়াং চক্র, অর্থাৎ “চিয়াং কাই-শেক চক্র'। “কুই চক্র মানে, 
কোয়াংসী প্রদেশের যুদ্ধবাজ লি চোং-জেন ও পাই ছংশি চক্র । “ফেং চক্রের 
অর্থ হচ্ছে কেং ইউ-সিয়াং চক্র । “ইয়েন চক্র' মানে শানপী যুদ্ধবাজ ইয়েন 
সি-সান চক্র। যুদ্ধবাজ এই চারটি চক্র একত্রিত হয়ে চাং চো-লিনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ১৯২৮ লালের জুন মাসে পিকিং ও থিয়েনচিনকে দখল, 
করেছিল । 

৪। ১৯২৮ সালের ওরা মে, জাপান আক্রমণকারীর চিনান দখল এবং 
চিয়াং কাই-শেকের প্রকাশ্খ ভাবে ও নিলজ্জভাবে জাপানের সঙ্গে আপোষ করার, 
পর, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, যা ১৯২৭ সালের প্রতিবিপ্রবী ক্যু-দেতার সমর্থন 
করেছিল, তার এক অংশ নিজেদের স্বার্থের জন্য ক্রমে ক্রমে চিঘ্রাং কাই-শেকের 
শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দল গঠন করেছিল । ওয়াং চিং-ওয়ে, ছেন কুঙ-পো। ও 
অন্সদের প্রতিবিপ্রবী মতলববাজ চক্র এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিল এবং কুওমিন- 
তাের ভেতরে তথা কথিত পুনর্গঠন দল" স্ষ্টি হয়েছিল । 

৫। ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ ও মাকিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে চিঘ্াং কাই- 
শেক উত্তরে গিয়ে চাং চে।-লিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। ব্রিটিশ-মামেরিকান 
শক্তিকে উত্তর চীনে বিস্তারলাভে বাধা দানের উদ্দেশ্টে জাপান সাআজ্য- 
বাদীর! সৈন্ুবাছিনী পাঠিয়ে লানতুং প্রদেশের রাজধানী চিনান দখল করে নেয় 


৬ 


এবং থিয়েনচিন-পুধৌ রেললাইন কেটে দেয়। ওরা মে তারিখে জাপান 
আক্রমণকারী বাহিনী চিনানে অনেক চীনা অধিবাসীকে হত্যা করেছিল। 
এট] চিনান হত্যাকাণ্ড বলে পরিচিত । 

৬। চীনা লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার সাংগঠনিক রূপ, লোভিয়েত রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতার সাংগঠনিক রূপের অন্রূপ। সোভিয়েত অর্থাৎ প্রতিনিধি 
পরিষদ, ১৯০৫ সালে বিপ্রবের কালে রুশ শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট এক ধরনের 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা । মার্কসবাদের তত্ব থেকে লেনিন এবং স্তালিন এ সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন যে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের কালে সোভিয়েত 
গ্রজাতন্ত্রই হচ্ছে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের সবচেয়ে উপযোগী বূপ। লেনিন 
ও স্তালিনের বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে, ১৯১৭ সালের রাশিয়ার অক্টোবর 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্বে সর্বপ্রথম এই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতস্ত্ 
অর্থাৎ স্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্তের রাষ্ট্রকে বাস্তবে রূপ দিল। চীনে ১৯২৭ 
লালের বিপ্রব ব্যর্থ হবার পর কমরেড মাও সে-তুঙের পরিচালনাধীন চীন! 
কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণের বিপ্রবী অতু/খান ঘটেছে, 
জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিনিধি-পরিষদের রূপ গ্রহণ করেছে । 
কিন্তু, চীনা বিপ্লবের এই পর্যায়ে, এই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি হচ্ছে 
মর্যহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সাআজ্যবাদবিরোধী, সামস্ততত্ত্রবিরোধী 
নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্রবে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি থেকে 
এটা ভিন্ন। 

৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, প্রাচ্যের অনেক ওপনিবেশিক দেশ, যা 
পূর্বে বুটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড সাম্রাজ্যবাদের শাসনাধীন ছিল, তা 
জাপানী সাআজাবাদীদের ছারা অধিকৃত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
এই সকল দেশে ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও শহুরে পেটি-বুজোয়ারা৷ এবং জাতীয় 
বুজোয়াশ্রেণীর ব্যক্তিরা বুটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে জাপান সাম্রাজ্যবাদের ছন্দের স্থযোগ গ্রহণ করে. ফ্যাসি আক্রমণের 
বিরুদ্ধে ব্যাপক যুক্তফ্রণ্ গঠন করেছিল, জাপানবিরোধী ঘ1টি এলাকা প্রতিষ্ঠা 
করেছিল এবং জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল । 
এইভাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিঝতিত 
হতে শুরু করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপান সাম্রাজ্যবাদকে এই ওপনি- 


৯১ 


বেশিক দেশগুলো! থেকে বিতাড়িত করা হুল। তবু আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স 
এবং হল্যাণ্ডের সাআাজ্যবাদীর। তার্দের আগেকার ওপনিবেশিক শাসন অব্যাহত 
রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল । কিন্তু উপনিবেশগুলোর জনগণ জাপানবিরোধী 
যুদ্ধের সময়ে বেশ বলিষ্ঠ সশস্ত্র শক্তি গড়ে তুলেছিলেন, তারা পূর্বেকার মতো 
জীবনযাপন করতে চাননি । অধিকন্ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তিশালী হবার 
কারণে, আমেরিকা ছাড়া সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশ যুদ্ধের মধ্যে পালটে যাবার 
বা ছুর্বল হবার কারণে এবং অবশেষে চীনা 1. প্রবের বিজয়ের ফলে চীনে 
সামাজ্যবাদী ফ্রণ্টে ফাটল ধরার কারণে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সাআজ্যবাদী 
ব্যবস্থা গভীরভাবে নড়ে উঠেছিল। এইভাবে, প্রায় চীনের মতোই, প্রাচ্যের 
বিভিন্ন উপনিবেশিক দেশের জনগণের পক্ষে, অন্ততঃ কোন কোন ওঁপনিবেশিক 
দেশের জনগণের পক্ষে ছোট অথবা বড় বিপ্রবা ঘাটি এলাকা এবং বিপ্রবী 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দীঘকাল বাচিয়ে রাখা ও গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলোকে 
ঘেরাও করার বিপ্লবী যুদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাও এবং ক্রমে 
ক্রমে অভিযান চালিয়ে শহুরগুলো দখল করা ও এই ওপনিবেশিক দেশে 
দেশব্যাপী বিজয় অন করা সম্ভব | 

৮। ১৯২৭ সালে, চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়ে পর পর বিপ্লবের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রতিবিপ্রবী শক্তির 
বিরোধিতা করার জন্য বিভিন্ন স্থানের জনগণের প্রথম প্রত্যাঘাতের কথা 
এখানে বলা হয়েছে । ১৯২৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর, ক্যাণ্টনে, শ্রমিকেরা ও 
বিপ্রবী সৈনিকেরা একসঙ্গে বিদ্রোহ করলেন, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা 
স্থাপন করলেন। তারা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সমথিত ও সাহাষা- 
প্রাণ্ধ প্রতিবিপ্রবী সৈন্তবাহিনীর সঙ্গে তীব্রভাবে লাই করলেন, কিন্তু, শক্তির 
বৈষম্য খুব বেশি বলে জনগণের এ বিদ্রোহটা ব্যর্থ হল। কোয়াংতুং প্রদেশের 
পূরে সমুদ্রতীরব্ত। হাইফেও ও লুফেঙের কৃষকের] ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৫ 
সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদশ্য কমরেড পেও পাইয়ের নেতৃত্বে এক শক্কি- 
শালী আন্দোলন চালাতে আরম্ভ করেছিলেন । ছেন চিওং-মিনের প্রতিবিপ্রবী 
চক্রের বিরুদ্ধে ক্যাণ্টন থেকে পরিচালিত এই আন্দোলনট] জাতীয় বিপ্রবী 
সৈম্যবাহিনীকে ছুবার পূর্ব অভিমানের বিজয় অজনে যথেই সাহায; করেছিল। 
১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল, চিয়াং কাই-শেক বিপ্রবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করার পর, এপ্রিল, মেপ্টে্র ও অক্টোবর মাসে, সেখানকার কৃষকের! তিনবার 


৯ 


বি্রাহ করেছিলেন এবং হাইফেউ-লুফেঙ নিকটব্ এলাকায় যে বিপ্রবী 
রাজনৈতিক ক্ষমত৷ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ১৯ ৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত 
টিকে ছিল। ১৭২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছনান প্রদেশের পূর্ব অঞ্চলে বিদ্রোহী 
কৃষকেরা লিউইয়াং, পিংচিয়াং, লিলিং এবং চুচে ও সংলগ্র এলাকাগুলো৷ দখল 
করেছিলেন । প্রায় একই সময় পে প্রদেশের উত্তর-পূর্ব দিকের পিয়াওকান, 
মাছে এবং হুয়াংআন প্রভৃতি স্থানে হাজার হাজার কুষক সশন্ব বিদ্রোহ 
করেছিলেন এবং ত্রিশ দিনের অধিক সমঘ পধন্ত তারা হুযাংআন জেলাশহর 
দখল করে রেখেছিলেন | দক্ষিণ হুনানে, ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে ইচাং, 
ছেনচৌ, লেউউয়াং, উউংশিং ও চিসিং জেলার বিদ্রোহী কৃষকেরা যে বিপ্রবী 
রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন করেছিলেন, তা তিন মাসের9 বেশি টিকে ছিল। 

৯। লালরক্ষী বাছ্িনী_-এটা হচ্ছে বিপ্লবী ঘাটি এলাকার জনসাধারণের 
দশত্ত্র সংগঠন । এর সদশ্যরা উৎপাদনের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। 

১০। লোসিয়াও পর্বতমালা হচ্ছে 1কয়াংশী ও ছনান প্রদেশের সীমান্তে 
অবস্থিত বিরাট পর্বতমালা । চিংকাং পাহাড় এই পর্ধতমালার মধ্যবর্তী স্থানে 
অবস্থিত। 

১১। এখানে কমবেড ম1ও সে-তুও “পেটি-বুর্জোয়া” এই শবক্টির দ্বারা 
কৃষকদের ছাড়া যেসব লোকদের কথ। বুঝিয়েছেন, তারা হচ্ছে হস্তশিল্পী, ক্ষুদে 
ব্যবসায়ী, বিডিন্ন স্বাধীন পেশাদারী এবং পেটি বুর্জোযাদ্দের থেকে উদ্ভূত 
বুদ্ধিজীবীরা । চীনে এই ধরনের সামাজিক সম্প্রদায় প্রধানত; শহরে-নগরে 
বাস করে, কিন্ত গ্রামাঞ্চলেও তাদের সংখা বেশ প্রচুর । 

১২। 'পাচটি কুযো'ৰ অথ হচ্ছে চিংকাং পাহাড়ের পাচটি গ্রাম-বড় 
কুয়ো, ছোট কুয়ো, উচু কুযো, মাঝারি কুয়ো ও নীচু কুষো। ক্যাংসী প্রদেশের 
পশ্চিমে ইউংশিন, নিউকাঙ, সুইজুয়ান ও হুনান প্রদেশের পূর্বে লিংসিয়েনে 
এগুলি অবস্থিত । 


৯৩ 


চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম 
( নতেম্বর ২৫, ১৯২৮) 


হুনান-কিয়াংসী দীমান্তে স্বাধীন 
এলা কা এবং আগস্টের পরাজস্ব 
বর্তমান পৃথিবীতে চীনই একমাত্র দেশ, যেখানে শ্বেত শালনের পরিবেষ্টনীর 
মধ্যে এক বা একাধিক ছোট ছোট অঞ্চলে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব 
ঘটেছে। বিশ্লেষণ করে ধরা পড়ছে যে, এই ঘটনার অন্ততম কাবণ হচ্ছে 
চীনের মুত্দ্দি ও জমিদারশ্রেণীর মধ্যে অবিরাম খেয়োখেয়ি ও যুদ্ধ। যতদিন 
এই থেয়োখেয়ি ও যুদ্ধ চলবে, ততদিন শ্রমিক ও রুষকদের সশস্ত্র শ্বাধীন 
এলাকার অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব। তাছাড়া, এর অস্তিত্ব ও বিকাশ নিম্ব- 
লিখিত শর্তগুলির ওপর নির্ভর করছে; (১) গভীর গণভিত্তি, (২) দৃঢ় 
পার্টি-মংগঠন, (৩) রীতিমতো শক্তিশালী লালফৌজ, (৪) মামরিক 
কারকলাপের উপযোগী ভূ-প্রাক্ৃতিক অবস্থা, এবং (৫) জীবনযাত্রার জন্তু 
প্রয়োজনীয় অথনৈতিক সম্পদ । 
পরিবেষ্টনরত শাসকশ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে স্বাধীন এলাকার রণনীতি হবে 
পরিবর্তনশীল। শাসকশ্রেণীর সামরিক স্থায়িত্বের সময় এটা হবে একরকম, 
আবার ভাদের থেয়োখেঘ়ির সময় তা হবে আর এক রকম। শাসকশ্রেণীগুলি 
যখন বিভক্ত, যেমন, ছনান ও হুপে প্রদেশে* লি স্থং জেন ও তাং খেংচি'র মধ্যে 
এবং কোয়াংতুং প্রদেশে২ চ্যাং ধা-কুয়েই এবং লি চি-শেন-এর মধ্যে যুদ্ধের 
সময়ে, তখন আমাদের রণনাতি তুলনামূলকতাবে দুঃসাহসিক হতে পারে এবং 
সামবিক অভিযানের মাধ্যমে অধিকৃত অঞ্চলের আরতন তুলন[মূলকগাবে বড় 
হতে পারে। তবে আমাদের অবশ্তই কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির ভিত্তি স্বাদ করে 
ভুঁলবার ওপর জোর দিতে হবে, যাতে শ্বেত সন্ত আঘাত হানলে নিভির করার 
মতো কিছু অঞ্চল আমাদের অধকারে থাকে । আর যখন শালবশ্রেণীগুলির 
রাজত্ব তুলনামূলকভাবে স্থায়ী, যেমন এবছর এপ্রিল মাসের পরে দক্ষিণের 
এটি চীনের কমিউনিসটপার্টর কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পেশ করা কমরেড মাও সে-তুঙ-এর 
একটি রিপোর্ট 
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প্রদ্দেশগুলিতে হয়েছে, তখন আমাদের রণনীতি অবশ্ই হবে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে 
যাবার। এরকম সময়ে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হবে 
ছুঃসাহসিক অভিযানের জন্ত আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে দেওয়া) আর 
স্থানীয় কাজের ক্ষেত্রে (জমি-বণ্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, পার্টির 
সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় সশস্ত্র শক্তির সংগঠন ) সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হবে 
আমাদের কমী'দের ছড়িয়ে দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে 
তোলার ব্যাপারে অবহেল| করা। কিছু ছোট ছোট লাল এলাকায় যে 
পরাজয় ঘটেছে, তার কারণ হচ্ছে, হয় উপযুক্ত বাস্তব অবস্থার অভাব, না হয় 
কৌশলগত বিষয়ে বিষয়ীগত ত্রুটি । শাসকশ্রেণীগুলির সাময়িক স্থায়িত্ব এবং 
তাদের খেয়োখেয়ি_এই ছুই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করার 
ব্যাপারে ব্যর্থ তাই হচ্ছে কৌশলগত ত্রুটির একমান্র কারণ। সাময়িক স্থায়িত্বের 
সময় কিছু কিছু কমরেড আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে দুঃসাহসিক 
অভিযানের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, এমনকি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রতিরক্ষা 
দায়িত্ব পর্যন্ত তারা শুধুমাত্র লালরক্ষী বাহিনীর ওপর ছেড়ে দেবার প্রন্তাব 
করেছিলেন। শক্ররা যে জমিদারদের প্রেরিত সৈম্যদল ছাড়াও নিয়মিত সৈন্ত- 
বাহিনী নিয়ে সংগঠিত আক্রমণ করতে পারে, এ কথাটাই তারা বেমালুম তুলে 
গিয়েছিলেন। স্থানীয় কাজের ক্ষেত্রে তারা কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় 
করার কাজে অবহেলা করেছিলেন, এবং আমাদের সাম্যের কথা চিন্তা না 
করেই ইচ্ছেমতো সম্প্রসারণের জন্ত প্রচেষ্টা চালিন্বেছিলেন। কেউ সামরিক 
অভিযানের ক্ষেঞ্জে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির কথ! বললে, বা স্থানীয় কাজের ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় এলাকাঞ্জলির ভিত্তি সদূঢ করে নিজেদের অবস্থানকে ছুর্ভেছ্য করে 
তোলার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে স্থসংবদ্ধ করবার কথা বললে তার। তাকে 
রক্ষণশীল, হিসেবে চিহ্নিত করতেন। এদের ভুল ধারণাগুলির জন্তই আগস্ট 
মাসে হছুনান-কিয়্াংসী সীমান্ত অঞ্চলে এবং চতুর্থ লালফৌজের পরাজয় বরণ 
করতে হয়। 

হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের কাজ শুরু হয়েছিল গত অক্টোবর 
মাসে। শ্বরুতে জেলাগুলোর পার্টিসংগঠনগ্লি ছিল পুরোপুরি নিক্ষিয়। 
স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী বলতে চিংকাং পাহাড়ের কাছে যুয়ান ওয়েনসাই এবং 
ওয়াং সো"র নেতৃত্বে ছুটি মাত্র ছোট দল ছিল। প্রতিটি দলের ছিল মাত্র 
ষাটটি করে ভাঙা রাইফেল। অন্দিকে, মুংসীন, লিয়েনছয়া, চালিং ও 


৪6 


লিংসীয়েনের কৃষকদের আত্মরক্ষা বাহিনীগুলোকে জমিদারশ্রেণী পুরোপুরি 
নিরস্ত্র করে ফেলেছিল, জনগণের বিপ্রবী উদ্ভমও হয়ে পড়েছিল অবদমিত। 
এ বছর ফেব্রুগারী মাসের মধ্যেই নিংকাং, যুংসীন, চালিং ও স্বুইজুযান জেলাতে 
পার্টিকমিটি গঠিত হয়েছে, লিংসীয়েনে গঠিত হয়েছে বিশেষ এক জেল। 
পার্টি-কমিটি, এবং লিয্লেনহুযাতেও একটি পার্টি-সংগঠন কাজ করতে শুরু 
করেছে ও ওয়ানান জেলা কমিটির সঙ্গে সংযোগ স্থাশৈত হয়েছে । লিংসীয়েন 
ছাডা প্রত্যেক কাউন্টিতেই কয়েকট| কবে স্থানায় সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে। 
নিংকাং, চালিং, শৃইজুগ্ান ও যুনসীনে, বিশেষ কবে শেন ছু'টি জেলাতে 
জমিদারদের বিক্দ্ধে বেশ কয়েকটি গেরিল। অভ্াখান ঘটেছে । এগুলো 
জনগণকে জাগিয়ে তুলেছে, এবং বেশ সাফল্য খজন কবেছে। সে সময় পযন্ত 
কৃষি-বিপ্লণ খুব বেশি এগিয়ে যায়নি । রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগঠনগুলোকে 
বলা হতো অমিক, কৃষক ও ঘোদ্ধাদেব সরকার। দৈন্তবাহিনীতে সৈন্যদের কমিটিও 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৈন্তর। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দা্ধিত্ পালন 
করতে গেলে, তাদের পরিচালনার জন্য গঠিত হতে। মংগ্যম-কমিটি। পার্টির 
পরিচালক সংস্থা ছিল ফ্রণ্ট কমিটি (তার সম্পাদক ছিলেন মাও সে-তুঙ ), 
শরৎকালীন কমল অতু|থানের সময় হুনান প্রাদেশিক কমিটি এই কমিটিকে 
সংগঠিত করেছিল। মার্চের প্রথমদিকে দক্ষিণ ছনান বিশেষ কমিটির অনুরোধে 
ফ্রণট কমিটিকে ভেঙে দিয়ে ডিভিশনাল পার্টি কমিট হিসেবে (তার সম্পাদক 
ছিলেন হো তিং-থিং ) পুনর্গঠিত কর! হল। এট। হল সেনাবাহিনীর পার্টি 
সংগঠনগুলির ভারপ্রাপ্ত কমিটি, স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির ওপর এর কোন 
কতৃত্ব রইল না। এদিকে মাও সে-তুঙের নেতৃত্াধান বাহিনীকে দক্ষিণ ভনানে 
পাঠানে। ছল বিশেষ কমিটির অনুরোধে, এবং তার ফলে হুনান কিয়াংসী 
সীমান্ত অঞ্চলে একমাপেরও বেশি শত্রুর অপ্িকারে চলে গেল। মার্চের শেষে 
পরাজয় ঘটল দক্ষিণ হননে। এপ্রলে চু তে ও মাও সে-তৃঙের নেতৃত্বাধীন 
বাহিনীগুলি দক্ষিণ হুনানের কঁষক বা হণার সঙ্গে একসাখে নিংকাঙে সরে গিয়ে 
সীমান্ত অঞ্চলে স্বাধান এলাকা পুন:প্রতি্ঠার কান্ শুরু করল। 

এপ্রিলের পর থেকে হুণান কিছ্াংসীর হ্ব্পীন এলাকা সাময়িক 
স্থাফিত্রপম্পন্ন শাদকশক্ির সম্মুপীন হল। আামাদের “মন” করার 
জন্য ছনান এবং কিয়াংপী প্রতিক্রিয়াশীল শক্ষি সৈম্ভদের অন্ততঃ 
আট-নটা বাহিনীকে, কধনও কখনও আঠারোটা পর্যন্ত বাহিনী পাঠাত। কিন্ত 
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তবুও চার রেজিমেণ্টেরও কম সৈন্য নিয়ে আমরা চার মাস ধরে শত্রদের সঙ্গে 
যুদ্ধ চালিয়েছি, প্রতিদিন আমাদের ত্বাধীন এলাকার অধীন তূধগ্ডকে সম্প্রণা রিস্ত 
করেছি, কৃষি-বিপ্রব গভীরতর করে তুলেছি এবং জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা, 
লালফৌজ ও লালরক্ষী বাহিনীকে সম্প্রপারিত করেছি। সীমান্ত অঞ্চলের পার্টি- 
সংগঠনগুলির (স্থানীয় ও সামরিক) সঠিক নীতির জন্তই এট। সম্ভব হয়েছিল । 
লীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ কমিটি (যার সম্পাদক ছিলেন মাও সে-তুঙ ) এবং 
সেনাবাহিনীর পার্টি কমিটির যোর সম্পাদক ছিলেন চেন ঈ) কর্মনীতিগুলি 
ছিল নিম্নরূপ £ 
শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালানো, লোশিয়াও পবতমালার 
মাঝামাঝি অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং পলায়নী মনো- 
বৃত্তির বিনোধিতা করা। 
ক্বাধীন এলাকায় কৃষি-বিপ্নবকে গভীরতর করা । 
সেনাবাহিনীর পার্টি সংগঠনগুলির সাহায্যে স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির 
বিকাশ ঘটানো এবং নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে স্থানীয় সশস্ত্র 
বাহিনীগুলির বিকাশ ঘটানো । 
হুনানের তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী শাসকশক্ষির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা 
লচেষ্ট থাকা এবং কিয়াংসীর তুলনামূলকভাবে দুর্বল শাসকশক্কির বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চাল [নো । 
যুংসীনের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা, সেখানকার জনগণের স্বাধীন 
এলা ক! প্রতিষ্ঠ। কর! এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হওয়া । 
অনুকূল সময়ে শক্রর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করার জন্ত লালফৌজের ইউনি্- 
গুলিকে কেন্দ্রীভূত করা এবং আলাদাভাবে একে একে ধ্বংসপ্রাপ্থিকে 
এড়াবার জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করার বিরোধিতা করা। 
স্বাধীন এলাকার অধীনস্থ ভূখগ্ডকে সম্প্রপারিত করার জন্ত ঢেউয়েব পর 
ঢেউ তুলে এগিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ কর! এবং হুঠকারিতামূলক অগ্রগতির 
সাহায্যে সম্প্রলারণের নীতির বিরোধিতা করা। 
এপ্রিল থেকে জুলাই পধস্ত এই চার মাসে আমরা যে বেশ কয়েকটি সামরিক 
বিজয় অর্জন করেছি এবং জনগণের স্বাধীন এলাকাকে সম্প্রপারিত করসে 
পেরেছি, তার মূলে ছিল আমাদের সঠিক রণকৌশল, আমাদের সংগ্রামের পক্ষে 
অনুকূল সীমান্ত এলাকার ভূ-প্রারতিক অবস্থা এবং হুনানে ও কিয়াংসী থেকে 


৯৭ 
মাও (১ম) 


আগত আক্রমণকারী সৈন্যদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের অক্ষমতা| | 
আমাদের তুলনায় কয়েকগুণ শক্তিশালী হয়েও শক্ররা আমাদের এলাকার 
সম্প্রদারণকে ঠেকাতে পারেনি, ধ্বংস করা তো দুরের কথা । হুনান ও 
কিয়াংসীর ওপর আমাদের সরকারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব পড়েছে । আগস্ট 
মাসের পরাজযের একমাত্র কারণ হল এই যে, মেই সময়টা যে শামকশ্রেণীর 
সাময়িক স্থাযিত্বের সময়, এটা না বুঝতে পের কিছু কমরেড শাসকশ্রেণীর মধ্যে 
খেয়োখেয়ির সময়ের উপযুক্ত কর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং দক্ষিণ হুনানে 
এক ছুঃসাহমিক অভিযান চালানোর জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে 
দিয়েছিলেন। তার ফলে সীমান্ত এলাকা ও দক্ষিণ হুনান-_-ছু" জায়গাতেই 
আমাদের পরাজয় ঘটেছিল । হুনান প্রাদেশিক কমিটির এতিনিধি তু সিউ- 
চিং এবং প্রাদেশিক কমিটি কতৃক নিযুক্ত সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ কমিটির 
সম্পাদক ইদ্দাং কাই-মিং বাস্তব পরিস্থিতিটাই বুঝতে পারেননি । মাও সে-তুঙ, 
ওয়ান সী-সিয়েন এবং অন্তান্য যেসব কমরেড এদের মতের প্রচণ্ড বিরোধী 
ছিলেন, তারা তখন ছিলেন বহুদূরে যুংসীনে। এই সুযোগকে কাজে 
লাগিয়ে এরা পার্টির সেনাকমিটি, বিশেষ কমিটি এবং যুংসিন কাউন্টি কমিটির 
যুক্ত সভার প্রস্তাবগুলিকে_-যা আবার হুনান প্রাদেশিক কমিটির মতামতের 
বিরোধী ছিল-_অগ্রাহ্থ করেন। দক্ষিণ হুনানে অভিযান চালানোর জন্য 
হুনান প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশকে এরা যাক্ত্রিকভাবে কাধকরী করেন এবং 
লালকৌজের ২৯তম রেজিমেন্টের যুদ্ধ এডিযে ঘরে ফিরবার ইচ্ছাকেই অনুসরণ 
করলেন। ফলে সীমান্ত অঞ্চল ও দক্ষিণ হুনান-_-ছু'জায়গাতেই পরাজয় ঘটল। 

প্রথমে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়েউ শ।ঙের নেতৃত্বে অষ্টম বাহিনী 


ছনান থেকে নিংকাং আক্রমণ করে, যুংসিনে টুকে পড়ে, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ 
বাধাবার ব্যর্থ চেষ্ট। করে (আমাদের নৈন্তর! পার্শধর্তা একটা রাস্তা থেকে তাদের 
আক্রমণ করার চেষ্ট) করে, কিন্তু তাদের ধরতে পারে না) এবং তারপর 
আমাদের সমর্থক জনগণের ভয়ে লিয়েনহুয়ার মধ্য দিয়ে তাড়াহুড়া করে চালিংএ 
পিছিয়ে যায়। ইতিমধ্যে লিংসিয়েন ও চালিং আক্রমণের জন্য নিংকাং 
থেকে অগ্রসরমান লালকৌজের প্রধান বাহিনী লিংসিয়েনে পৌছানোর পর 
নিজেদের পরিকল্পনা পাণ্টে ফেলে এবং দক্ষিণ হুনানের দিকে এগোতে থাকে। 
অন্ুদিকে, কিয়াংসী থেকে ওয়াংচুন ও চিন হান-তিঙের নেতৃত্বে তৃতীয় বাহিনীর 
পাচটি রেজিমেপ্ট এবং হু ওয়েন-তৌ-এর নেতৃত্বে ষষ্ঠ বাহিনীর ছ'টি হরেজিমেণ্ট 


৪৮ 


একসঙ্গে যুংসিনে আক্রমণ শুরু করে। তখন যুংসিনে আমাদের মাত্র এক 
রেজিমেণ্ট সৈন্য ছিল। ব্যাপক জনগণের সাহায্যে আত্মগোপন করে থেকে 
তার! চারদিক থেকে গেরিলা আক্রমণ চালায়, এবং এই এগারো রেজিমেন্ট 
শত্রসৈম্তকে পচিশ দিন ধরে যুংসিন কাউন্টি শহরের ত্রিশ লী ব্যাসাধের মধ্যে 
আটকে রাখে । শেষপর্যন্ত শত্রুর তীব্র আক্রমণেব মুখে যুংসিন আমাদের হাত- 
ছাড়া হয়, এবং কিছুদিন পরে লিয়েনহুয়া ও নিংকাংও আমাদের হাতছাড়া 
হয়ে যায়। এই সময় কিয়াংসী শক্রসৈন্তদের মধ্যে হঠাৎ অন্তদন্দ শুরু হয়ে 
যায়। হু ওয়েনতৌ'র অধীনস্থ ষষ্ট বাহিনী তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে 
চ)াংশাতে ওয়াং চুনের তৃতীঘ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। কিয়াংসীর 
বাকী পাচটি রেজিমেন্ট তথন তাড়াতাড়ি যুংসিন কাউন্টি শহরে পিছিয়ে যায়। 
আমাদের প্রধান বাহিনী দক্ষিণ ছনানে সরে না গেলে, এই শক্র বাহিনীকে 
আমরা পুরোপুরি ধংস করে দিতে পারতাম, আমাদের স্বাধীন সরকারের 
এলাকাকে প্রসারিত করে কিয়ান, আন্ফু ও পিংসিয়াংকে অন্ততুক্ত করে নিতে 
পারতাম, এবং একে সিংকিয়াং ও লিউইয়াং-এর সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারতাম। 
কিন্ত আমাদের প্রধান বাহিশী দুরে থাকায় এবং বাকী রেজিমেপ্টটি অত্যন্ত 
ক্লান্ত থাকাধ় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, কিছু সৈনু। সুমন ওয়েন-সাই 
এবং ওয়াং সো'র নেতৃত্বাধীন ইউনিট ছু'টির সহযোগিতায় চিংকাং পাহাড় 
রক্ষার জন্য থেকে যাবে, এবং বাকী সৈন্তদের নিষে আমি এগিয়ে গিয়ে প্রধান 
বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হব এবং তাদের কিরিয়ে আনব। ইতিমধ্যে আমাদের 
প্রধান বাহিনী দক্ষিণ ছনান থেকে কুয়েইতুঙের দিকে পিছিয়ে আসে, এবং 
আমরা ২৩শে আগস্ট তাদের সঙ্গে মিলিত হই। 

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সমযে লালফৌজের প্রধান বাহিণাটি লিংসিয়েনে 
এসে পৌছায়। ২৯তম রেজিমেণ্টেব অফিসার ও ৫সন্তরা তখন রাজনৈতিক 
দোছুল্যমানত। দ্রেখাচ্ছিল এবং দক্ষিণ হুনানে তাদের ঘরে ফিরখার জগ্ত উতলা 
হয়ে ওঠে। তারা নির্দেশ মানতে অন্বীকার করে । আবার ২৮তম রেজিমেন্ট 
দক্ষিণ হনানে না গিয়ে দক্ষিণ কিয়াংসীতে যাবার পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু কোন- 
মতেই তারা যুংসিনে কিরে যেতে চাইছিল না। তু শিউ-চিং ২৯তম রেজিমেন্টে 
ভুল চিন্তাকেই প্রশ্রয় দিল, সামরিক কমিটিও তাদের বুঝিয়ে উঠতে পারল 
না। ফলে ১৭ই জুলাই প্রধান বাহিনী লিংসিয়েন থেকে চেনচৌ"র দিকে 
রওনা হল। ২৪শে জুলাই চেনচৌতে ফ্যান শি-শেঙের নেতৃত্বাধীন শক্রবাহিনার 


৪৯৯ 


সঙ্গে যুদ্ধে প্রথমদিকে সাফল্য অঞ্জন করলেও শেষ পযন্ত তার! পরাজিত 
হল এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেল। এরপর ২ননং রেজিমেণ্ট নিজেদের 
খেয়ালখুশি মতো গরিচাঙের পথে গৃহাভিমুখে এগোতে শুর করল। এর ফল 
দাড়াল এই যে, এই বাহিনীর একটি অংশ লোচাডে ছু ফেংচ্যাঙের দস্থা- 
বাহিনীর হাতে ধ্বংস হয়ে গেল, আরেকটি অংশ চেনচৌ-ইচাং অঞ্চলে ছত্রত্ 
হয়ে গেল এবং তাদের কোন খবর আর পাওয়া গেল না, শুধু দিনের 
শেষে শখানেকের মতো টসম্তকে আবার জড়ো হরা গেল। তবে আশার 
কথা এই যে, বাহিনীর প্রধান অংশ ২৮নং রেজিমেন্টের খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি 
হল না, ১৮ই আগস্ট তারা কুয়েইতুৎ দখল করল। ২৩শে আগস্ট এদের লঙ্গে 
চিংকাং পাহাড়ের পৈম্তরা এদে মিলিত হল, এবং তারপর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হুল যে, এই সম্মিলিত বাহিনী চুংয়িও শাংযু'র পথে কিরে যাবে। চুংয়িভে 
পৌছাবার পর ব্যাটেলিয়ান-কন্যাগ্ডার যুয়াং চুং চুয়ান এক কোম্পানি পদাতিক 
বাহিনী ও এক কোম্পানি গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে দলত্যাগ করে। কোম্পানি 
ছু'টিকে শেষ পর্যন্ত কিরিয়ে আনা সম্ভব হল বটে, কিন্ত আমাদের রেজিমেণ্টাল 
কম্যাগ্ডার ওযাং এর-চো এই যুদ্ধে প্রাণ দেন। আমাদের বাহিনী গস্তব্যস্থলে 
পৌছাবার আগেই হুনান ও কিয়াংসী থেকে আগৃত শত্রসৈস্তরা স্থযোগ বুঝে 
৩০শে আগস্ট চিংকাং পাহাড় আক্রমণ করল। স্থবিধাজনক অবস্থান থেকে 
প্রত্যাক্রমণ চালিয়ে আমাদের এক ব্যাটেলিয়ানেরও কম সৈম্ত শত্রদের 
ধবংস করল এবং ঘটি এলাকাকে রক্ষা করল । 

আগস্ট মাসে আমাদের পরাজয়ের কারণগুলি হচ্ছে: (১) দোছুল্যমান 
ও গৃহ-প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী কিছু অকিসার ও সৈন্ত তাদের লড়াইয়ের ক্ষমতা 
হারিয়ে ফেলে, এবং অন্থদিকে দক্ষিণ হুনানে যেতে অনিচ্ছুক সৈম্তাদের মধ্যে 
উত্সাহ কমে আসে; ২) গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে দীর্ঘপথ চলার দরুণ 
আমাদের দৈন্তরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে ॥ (৩) লিয়েংসিয়েন থেকে কয়েকশো লী দুরে 
চলে যাওয়ায় সামান্ত এলাক। থেকে তারা সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায়; (৪) দক্ষিণ ছুনানের জনগণকে তথনও পধনস্ত জাগিয়ে তুলতে 
ন। পারায় আমাদের অভিযান সম্পূর্ণভাবেই একটি হঠকারী সামরিক অভিযানে 
পধবসিত হয়, (৫) শক্রদের পরিস্থিতি আমাদের অজানা ছিল) এবং 
(৬) প্রয়োজনীয় প্রস্তরতির অভাব ছিল, অফিসার ও টসন্তরা অভিযানের উদ্দেশ্ত 
বুঝে উঠতে পারেনি। 


১৬৩ 


স্বাধীন এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি 
বর্তমান বছরের এপ্রিল মাম থেকে লাল এলাকাগুলি ধীরে ধীরে 
দম্প্রসারিত হচ্ছে । ২৩শে জুন (যুংশিন ও নিংকাং সীমান্তে ) লুংযুয়ানকৌ”র 
যুদ্ধে আমরা চতুর্থবার কিয়াংসীর শকত্রসৈন্তদের পরাজিত করি, এবং তারপর 
থেকে সীমান্ত এলাকার বিকাশ চরম পধায়ে পৌছে যায়, এবং নিংকাং, 
যুংশিন ও লিয়েনহুয়। কাউ্টি তিনটি, কিয়ান ও আনফু'র কিছু অংশ, স্থইচুয়ানের 
উত্তরাংশ এবং লিংশিয়েনের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এর মধ্যে অন্তভূক্ত হয়। লাল 
এলাকাগুলিতে অধিকাংশ জমিই বণ্টন করা হয়েছে, এবং বাকী জয়েও বণ্টন 
করা হচ্ছে। জেলা ও ছোট শহরগুলির সর্বত্রই রাজনৈতিক ক্ষমতা সংগঠিত 
করা হয়েছে। নিংকাং, যুংশিন, লিয়েন্ছয়া ও সুইচুয়ানে কাউন্টি সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি সীমান্ত এলাকার সরকার গঠিত হয়েছে । গ্রাম- 
গুলিতে শ্রমিক ও কৃষকদের সশস্ত্র অক্যুখানের বাহিনী এবং জেল। ও কাউন্টি 
স্তরে লালরক্ষী বাহিনী গডে তোলা হয়েছে । জুলাই মাসে কিম়াংসীর শক্র- 
বাহিনী এবং আগস্ট মাসে ছনান ও কিয়াংসীর বাছিনী একযোগে চিংকাং 
পাহাড় আক্রমণ করে। সমস্ত কাউন্টি শহর এবং সীমান্ত এলাকার সমতলভূমি 
শত্রুদের দখলে চলে যায়। শান্তিরক্ষ। বাহিনী ও জমিদারদের ভাড়াটে 
বাহিনী প্রভৃতি শক্রদের ফেউরা লাগামছাড়া হয়ে পড়ে, শহর ও গ্রামাঞ্চল জুড়ে 
শ্বেতসন্ত্রাস বিরাজ:করতে থাকে । অধিকাংশ পার্টি ও সরকারী সংগঠন ভেঙে 
পড়ে । ধনী রুষকরা ও পার্টির মধ্যেকার স্থবিধেবাদীরা বিপুল সংখ্যায় শত্রুদের 
নঙ্গে যোগ দেয় । ৩০শৈ আগস্ট চিংকাং পাহাড়ের যুদ্ধের পরেই কেবল হুনানের 
শত্রসৈন্তরা লিংসিয়েনে হটে যায়, কিন্ত কিয়াংসীর সৈন্তরা তণনও সমস্ত জেলা 
শহর এবং অধিকাংশ গ্রাম দখল করে থাকে । তবে শত্ররা কখনই পার্বত্য 
এলাকা দখল করতে সক্ষম হয়নি। এসব এলাকাব মধ্যে ছিল নিংকাঙের 
পশ্চিম ও উত্তরের জেলাগুলি; যুংসনের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণের যথাক্রমে 
তিয়েনলুং, শিয়াওসিকিয়াং ও ওয়া'নয়েনশান জেলাগুলি; লিয়েনছয়ার 
শানসি জেলা; স্থইচুয়ানের চিংকাংশান জেলা; এবং লিয়েংসিয়েনের 
সিংশিকাং ও তাযুয়ান জেলা । জুলাই ও আগস্ট মাসে লালফৌজের একটি 
বাহিনী বিভিন্ন কাউন্টির লালরক্ষীদের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে ছোট-বড় বহু লড়াই 
চালায়, এবং মাত্র ত্রিশটি রাইফেল হারিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত পাহাড়ী এলাকায় 
সরে যায়। 


১৬১ 


চুংয়ি ও শাংযু'র মধ্য দিয়ে আমাদের সৈন্যরা যখন চিংকাং পাহাড়ে ফিরে 
আসছিল, তখন লিউ শি-য়ি'র অধীনস্থ দক্ষিণ কিয়াংসী শক্রবাহিনীর ৭নং 
স্বাধীন ভিভিশন স্থইচুয়ান পর্যন্ত আমাদের পিছনে ধাওয়া করে। ১৩ই 
সেপ্টেঘ্ঘর আমরা লিউ শি-ছিকে পরাস্ত করে কয়েকশো রাইফেল দখল করি 
এবং স্থইচুয়ান অধিকার করি। ২৬শে সেপ্টেম্বর আমরা চিংকাং পাহাড়ে ফিরে 
আসি। ১লা অক্টোবব আমরা নিংকাঙে চৌ জন-মুয়ানের নেতৃত্বাধীন শিউং 
শি-ছুই'র একটি বাহিনীকে পরাজিত করে সমগ্র নিংকাং কাউন্টি পুনরুদ্ধার 
করি। ইতিমধ্যে কুষেইতুঙে অবস্থানকারী হুনানের শক্রসৈন্তদের ১২৬ জন 
ইয়েন চূং-জু'র নেতৃত্বে আমাদের পক্ষে চলে আসে। পি চান-যুনের নেতৃত্বে 
তাদেরকে একটি বিশেষ বাহিনীতে সংগঠিত করা হয়। ৯ই নভেম্বর আমরা 
লুংযুয়ানকৌ এবং নিংকাঙের কাউন্টি শহরে চৌ'র ব্রিগেডের একটি রেজিমেণ্টকে 
বিধ্বস্ত করি। পরের দিনই আমরা এগিয়ে গিয়ে যুংশিন দখল করি, কিন্তু 
কিছুদিন পরে আবার নিংকাঙে সরে আমি । বর্তমানে আমাদের এলাক। 
দক্ষিণে স্থইচুয়ান কাউন্টির চিংকাং পাহাড়ের ঢালু অংশ থেকে উত্তরে লিয়েন- 
হুয়া কাউন্টির সীমান্ত পধন্ত বিস্তৃত। সমগ্র নিংকাং এবং স্থইচুয়ান লিংসিয়েন 
ও যুংশিনের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এই এলাকা উত্তর থেকে দক্ষিণ পথন্ত 
অবিভক্ত একটি সক্চ অঞ্চল গড়ে তুলেছে । তবে লিয়েনছুয়ার শানপদি জেল। 
এবং যুংশিনের তিয়েনলুং ও ওয়ানিষেনশান জেলা এই অবিভক্ত অঞ্চলের সঙ্গে 
খুব দৃঢ়ভাবে যুক্ত নর । শক্ররা এখন সামরিক আক্রমণ ও অর্থনৈতিক অবরোধ 
চালিয়ে আমাদেব ঘাটি এলাকাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, আর আমর। 
তাদের এইদব আক্রমণকে ব্যর্থ করার প্রস্ততি চালিয়ে যাচ্ছি। 


সামরিক প্রশ্ 


সীমান্ত এলাকার সংগ্রাম হচ্ছে পুরোপুরিভাবে একটি সামরিক ব্যাপার। 
কাজেই পার্টি ও জনসাদ্দারণ উ€মকেউ যুদ্ধের উপযোগী করে তরী রাখতে হবে। 
আমাদের দৈনন্দিন জাধনের মূল প্রশ্নই হয়ে উঠেছে কীভাবে শক্রর মোকাবিল। 
করতে হবে, কীভাবে যুদ্ধ করতে হবে। ম্বাধীন সরকারকে অবশ্ঠই সশস্ত্র 
থাকতে হবে। এই এলাকা মেখানেই মবস্থিত হোক না কেন, সশস্ত্র শক্তি না 
থাকলে বা যথেষ্ট না হলে, অথবা শক্রর সঙ্গে মোকাবিলায় ভূল রণকৌশল 
অবলগ্বন করলে শক্র সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকা দখল করে নেবে। সংগ্রাম 


১০২ 


প্রতিদিনই তীব্র হয়ে উঠছে, এবং সেজন্য আমাদের সমশ্াগুলিও হয়ে উঠছে 
অতিশয় জটিল ও গুরুতর 

লীমান্ত এলাকার লালফৌজ গড়ে উঠেছে নিম্বলিখিতদের নিয়ে £ 
(১) চাওচেই ও সোয়াতৌ-এও ইয়ে তিং ও হো লুঙের অধীনস্থ প্রাক্তন ঠসন্ ; 
(২) যুচাঙের ভূতপূর্ব জাতীয় সরকারের রক্ষীবাহিনী; (৩) পিংকিয়াং ও 
লিউইয়াঙের৬ কৃষকেরা; ৪) দক্ষিণ হুনানের রুষক৭ এবং স্থইকৌশানের 
শ্রমিক৮ 7) (৫) শু কে-শিয়াং, তাং শেংচি, পাই চুংশি, চু পেই-তে, উ শাং 
এবং শিউং শি-হুই'র বাহিনী থেকে বন্দী হওয়া সৈন্ত ; এবং (৬) সীমান্ত 
এলাকার কাউন্টিগুলির কষক। তবে আগে যারা ইয়ে তিং ও হো লুঙের 
অধীনে ছিল, সেইসব মৈন্তদের, রক্ষীবাহিনীর ও পিংকিয়াং ও লিউইয়াঙের 
কৃষকদের মধ্যে এক বছরের৪ বেশি সময় যুদ্ধের পর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ 
অবশিষ্ট আছে। দক্ষিণ ছনানদের কৃষকদের মধ্যেও হতাহতের সংখ্যা খুবই 
বেশি। এ কারণে প্রথম চার ধরনের সৈন্যরা এখনও পর্যন্ত চতুর্থ লালফৌজের 
প্রধান শক্তি হলেও, শেষ ছু' ধরনের সৈন্তদের সংখ্যা অনেক বেশি । আবার 
শেষের ছুই ধরনের সৈন্যদের মধ্যে কৃষকদের সংখ্যার তুলনায় ধূত বন্দী সৈম্তদের 
সংখ্যাও অনেক বেশি । এদের মধ্য খেকে আরএ নতুন সৈগ্ত পা পাওয়া গেলে 
জনবলের গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে। তা সত্তেও রাইফেলের সংখ্যা যেভাবে 
বৃদ্ধি পাচ্ছে, সৈন্য সংখ্যা তার সঙ্গে তাল বাখতে পারছে না। রাইফেল সহজে 
খোয়া যায় না, কিন্তু সৈন্তরা আহত বা নিহত হয়, অসুস্থ হয়ে পড়ে বা পালিয়ে 
যায়, ফলে সৈন্য সংখ্যা সহজেই কমে যায়। হুনান প্রাদেশিক কমিটি আনি- 
যুয়ান৯ থেকে শ্রমিকদের এখানে পাঠাবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমরা 
আন্তরিকভাবে আশা করি, তারা দেই প্রতিশ্রুতি রাখবেন । 

শ্রেণী ভিত্তির বিচারে লালকৌজের কিছু অংশ এসেছে শ্রামক ও কৃষকদের 
মধ্য থেকে, আর কিছু এসেছে ভবঘুরে সর্বহারাদের মধ্য থেকে। অবশ্ত এই 
শেষ ধরনের সৈন্যদের সংখ্যা বেশি না হওয়াটাই বাঞ্থনীয়। তবে তারাও যুদ্ধ 
করতে পারে, এবং প্রতিদিন যুদ্ধ চলার ফলে হতাহতের সংখ্যাও বাড়ছে, এবং 
তার ফলে এদের মধা থেকে লোক জোগাড় করাও আর সহজসাধ্য থাকছে না। 
এই পরিস্থিতিতে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে, রাজনৈতিক শিক্ষার 


ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়া । 
লাঁলফৌজের টসন্তদের অধিকাংশই ভাড়াটে সৈন্যদের মধ্য থেকে এলেও 
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একবার লালফৌজে ঢুকবার পরেই তাদের চরিত্র পান্টে যায়। প্রথমতঃ, 
লালফৌন্জ ভাড়াটে সৈন্ প্রথা তুলে দিয়েছে, এখানে তারা অস্থভব করে যে তারা 
যুদ্ধ করছে নিজেদের জন্ত, জনগণের জন্য, অন্য কারও জন্য নয়। এখনও পযন্ত 
লালফৌজে নিয়মিত মাইনে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই, তাদের দেওয়া হয় 
ফসল, রানার তেল, হন, জালানি কাঠ, তরিতরকারি কিন্বার জন্ত টাকা, এবং 
সামান্য হাতখরচ1। সীমান্ত এলাকাঁর বান্ন্দা লালফৌজের অফিসার ও 
সৈন্যদের সবাইকেই জমি দেওয়া হয়েছে । ত.র দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে 
বারা এদেছে, তাদের জমি দেওয়াটা বেশ অস্থবিধের ব্যাপার । 

রাজনৈতিক শিক্ষা পাবার পর লালফৌজের যোদ্ধারা হয়ে উঠেছে শ্রেণী 
সচেতন, এবং আয়ত্ত করেছে জমি-বণ্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক- 
কৃষকদেরকে সশস্ত্র করে তোলা গ্রভৃতি বিষয়ের মূল শিক্ষাকে । তারা যে যুদ্ধ 
করছে তাদের নিজেদের জন্য, শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য, এটাও তারা বোঝে। 
সেজন্যই তারা বিনা অভিষোগে এই তীব্র সংগ্রামের দুঃখ-কষ্ট সহ করতে 
পারে। প্রত্যেক কোম্পানি, ব্যাটেলিয়ন বা রেক্তিমেণ্টের মধ্যে আছে সৈন্যদের 
কমিটি, এগুলি সৈন্যদের স্বার্থ দেখে এবং রাজনৈতিক ও জনগণের জন্য কাজ 
করে। 

অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করেছে ষে, পার্টি-প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিটি১০ তুলে 
দেওয়াটা কোনমতেই ঠিক হবে না। পার্টি শাখাগুলি কোম্পানি স্তরেই 
সংগঠিত এবং সে কারণে বিশেষতঃ কোম্পানি স্তরে পার্ট-প্রতিনিধি থাকা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাকে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে সৈম্তদের কমিটি র'জ- 
নৈতিক শিক্ষ। চালিয়ে যায় ও গণ-আন্দোলনের কাজ পরিচালনা করে। একই 
সঙ্গে তাকে পার্টি-শাধার সাদকের দাফ্ত্বও পালন করতে হবে। বাস্তব 
আভজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, কোম্পানির পার্টি-প্রতিনিধি যত দক্ষ, সেই 
কোম্পানি তত উন্নত হয়। কোম্পানি কম্যাগডারের পক্ষে এই গ্ররুত্পূর্ণ 
রাজনৈতিক দারিত্ব পালন করা খুবই অস্ত্বিধাজনক। নীচের সুরের 
কমাঁদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা বেশি হওয়ায়, প্রায়ই ধৃত শক্রসৈন্তরা 
খুব কম সময়ের মধ্যেই প্লেন লিডার বা কোম্পানি কম্যাণ্ডার হয়ে 
যায়। কে্রুগারী বা মার্চ মাসে ধৃত কেউ কেউ ইতিমধেই ব্যাটেলিয়ান 
কম্যাগডার হয়ে গেছে। মনে হতে পারে, আমাদের নৈন্তবাহিনীর নাম 
যেহেতু লালফৌজ, অতএব এতে পার্টি-প্রতিনিধি না থাকলেও চলে । এটা 
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অত্যন্ত তুল ধারণা । একসময় দক্ষিণ হছুনানে ২৮নং রেজিমেন্টে এই পদ্ধতি 
তুলে দেওয়া হয়েছিল । কিন্ত পরবর্তাকালে আবার এই ব্যবস্থা চালু করতে 
হয়। আর পার্টি-প্রতিনিধিদের “পরিচালক নামে অভিহিত করলে, 
যাদেরকে ধৃত সৈন্যরা অত্যন্ত ঘ্বণার চোখে দেখে, কুওমিনতাঙ বাহিনীর সেই 
পরিচালকদের সঙ্গে এটা গুলিয়ে যাবে। নাম পাণ্টালেই ব্যবস্থার চরিত্র 
পাণ্টাম় না। সেজন্তই আমরা নাম না পাণ্টাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি । পার্টি- 
প্রতিনিধিদের হতাহতের সংখ্যা খুবই বেশি। শিক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণের 
জন্য আমরা ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি বটে, তবে আমরা আশা করছি, কেন্দ্ৰীয় 
কমিটি এবং হুনান ও কিয়াংসীর প্রাদেশিক কমিটি পার্টিপ্রতিনিধি হিসেৰে 
কাজ করার যোগ্য "অন্ততঃ ব্রিশজন কমরেডকে এখানে পাঠাবেন । 

সাধারণতঃ, যুদ্ধে অংশগ্রহণ কবার আগে একজন যোদ্ধার ছ' মাস থেকে 
এক বছর শিক্ষার দরকার হয়। কিন্ত আমাদের সৈন্যরা গতকাল ভতি হলেগ 
আজই তাদের যুদ্ধে অংশ নিতে হচ্ছে, যুদ্ধ করতে হচ্ছে কোন শিক্ষা না 
পেয়েই । যুদ্ধের পদ্ধতি না জানার ফলে তাদের লড়তে হচ্ছে শুধুমাত্র সাহসের 
ওপর নির্ভর করে। যতদিন পযন্ত না শিক্ষা ও বিশ্রামের জন্য সময় পাওয! 
যাচ্ছে, ততদিন একমাত্র যা করতে হবে, তা হচ্ছে সামনাসামনি যুদ্ধ এড়িয়ে 
যাবার চেষ্টা করা, এবং এভাবে শিক্ষার জন্য কিছু সময় পাওয়া। বর্তমানে 
আমরা ১৫০ জন নিয়ুপদস্থ অফিসারের একটি বাহিনীর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি, 
এবং এই শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে 
চাই। আমরা আশ করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ছুটি প্রাদেশিক কমিটি 
প্রন লিভার ও কোম্পানি কম্যাণ্ডার থেকে শুরু করে ওপরের স্তরের আরগ্ত 
কিছু অকিসার পাঠাবেন । 

হুনান প্রাদেশিক কমিটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যোদ্ধাদের সখ-সথবিধের 
দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য, এবং তারা যাতে সাধারণ শ্রমিক বা কৃষকদের চেয়ে 
অন্ততঃ কিছুটা ভাল অবস্থায় থাকতে পারে, তার বাবস্থা করার জন্য। 
আনলে কিন্তু তুলনামূলকভাবে যোদ্ধাদের অবস্থাই বেশি খারাপ। ফসল 
ছাড়া রান্নার তেল, হুন, জ্বালানি কাঠ ও তরিতরকারির জন্য তারা প্রতিদিন 
মাথাপিছু মাত্র ৫ সেন্ট করে পেয়ে থাকে । এবং এটা দেওয়াও কঠিন হয়ে 
পড়েছে। শুধু এইদব খরচ বাবদই প্রতি মাসে দশ হাজার রূপোর ডলারের 
বেশি খরচ হয়। এর সবটাই স্থানীয় উত্পীড়কদের ধনসম্পত্তি বাজেদ্াঞ্ধ 
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করে জোগাড় করতে হচ্ছে ।১৯১ আমাদের পাচ হাজার লোকের পুরো সেনা- 
বাহিনীরই এখন শীতের তৃলোভরা কোট থাকলেও এখনও বস্ত্রের অভাব রয়ে 
গেছে। কন্কনে শীতের মধ্যেও অনেককেই এখনও শুধু দু-ভীজ করা পাতল৷ 
স্থতির জাম! গায়ে দিয়ে কাটাতে হচ্ছে । ঘটনাক্রমে আমরা কষ্টের মধ্যে জীবন 
কাটাতে অভ্যন্ত। তাছাড়া, প্রত্যেকেই আমরা ছুঃখ-কষ্টকে সমানভাবে 
ভাগ করে নিই__বাহিনীর কম্যাগ্ডার থেকে পাচক পর্যন্ত প্রত্যেকেই শহ্য বাদে 
ওই ৫ সেন্ট খাগ্ঠভাতা দিয়েই জীবন কাটাচ্ছে । হান্খরচা হিসেবেও সবাই 
একই পরিমাণ ভাতা পাচ্ছে_-তা। ২৭ সেণ্টই হোক বা ৪* সেপ্টই হোক ।১২ 
কাজেই কারও বিরুদ্ধেই যোদ্ধাদের কোন অভিযোগ নেই'। 

প্রতিটি যুদ্ধের পরেই কিছু-না-কিছু লোক আহত হয়। তাছাড়া অপুষ্টির 
জন্য ও ঠাণ্ডা লেগে এবং অন্যান্য কারণেও বহু অফিসার ও সৈনিক অসুস্থ হয়ে 
পড়েছে। পাহাড়ের ওপর আমাদের হাসপাতালগুলিতে চীনা ও পাশ্চাত্য 
ছুই ধরনের চিকিৎসারই ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু ওষুধ ও ডাক্তারের প্রচণ্ড 
অভাব। বর্তমানে সেখানে আটশোরও বেশি রোগী আছে, হুনানের প্রাদেশিক 
কমিটি আমাদের ওযুধ পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও পর্যন্ত কিছুই এসে 
পৌছায়নি। আমবা এখনও আশা করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও দুই প্রাদেশিক 
কমিটি আমাদের কিছু আয়োডিন ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ভাক্কার 
শিগগিরই পাঠিয়ে দেবেন। 

ছ্ষিনিসপত্রের অভাব এবং প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ পরিচালনা সত্বেও লালফৌজ্ 
যে চালিয়ে যেতে পারছে, তার পেছনে পার্টির ভূমিকা ছাড়াও লালফৌজের 
মপ্যে গণতন্ত্রের অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অফিসাররা সৈন্যদের 
পেটায় না, অকফিপার এবং সাধারণ টননিকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হয়; 
সেনারা শ্বাধীন ভাবে সভা কবতে পারে, নিজেদের মনের কথা খুলে বলতে পারে) 
কাঁলতু আদবকায়দাগুলো বাতিল করা হয়েছে; হিসাবপত্র সকলেই পরীক্ষা 
করতে পারে । সৈন্তরা নিজেরাই মেস চালায়। বাশার তেল, জুন, জালানি কাঠ 
ও তরিহারকারির বাবদ বরাঙ্গ পাঁচ সেণ্টের মধ্য থেকে সামান্য কিছু হাত- 
খরচ তারা সঞ্চয়ও করতে পারে, যার পরিমাণ মাথাপিছু প্রতিদিন প্রায় ছয় 
বা সাত তামার পয়সার মতো হবে। একে বলা হয় “মেস-খরচ থেকে উদ্ধত । 
এইসব কারণে সৈন্তরা খুবই সন্ধ্ । বিশেষ করে আমাদের হাতে সম্প্রতি বন্দী 
হওয়া সৈম্তরাও আমাদের বাহিনী ও কুওমিনতাঙ বাহিনীর মধ্যেকার বিরাট 
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পার্থক্যটা ধরতে পারে। মনের দিক থেকে তারা নিজেদের মুক্ত মনে করে, যদিও 
লালফৌজের মধ্যে জীবনধারণের সুযোগ-সুবিধা শ্বেত বাহিনীর হযোগ-স্থবিধার 
চেয়ে অনেক কম। এই সেদিনও শ্বেত বাহিনীর মধ্যে যে সৈন্যরা! এতটুকু সাহদ 
দেখাতে পারত না, আজ লালফৌজে যোগ দিয়ে তারাই অদ্ভুত সাহসের পরিচয় 
দিচ্ছে। গণতন্ত্রের এমনিই প্রভাব । লালফৌজ যেন একটি অগ্নিকুণ্ড, তার 
মধ্যে বন্দী সৈম্তরা এসে পড়া মাত্রই তাদের চরিত্র পাল্টে ধায়। চীনে জনগণের 
পক্ষে যেমন গণতন্ত্রের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয্মোজন সৈন্তবাহিনীরও | 
সামস্ততান্ত্রিক ভাড়াটে সৈম্তবাহিনীকে১৩ নশ্যাৎ করার জন্য আমাদের হাতে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল সৈন্যবাহিনীর মধ্যকার এই গণতন্ত্র 

এখন পার্টি-সংগঠনের চারটি স্তর আছে; কোম্পানি শাখা, ব্যাটেলিয়ান 
কমিটি, রেজিমেণ্ট কমিটি ও সৈন্যবাহিনীর কমিটি। প্রত্যেক কোম্পানিতে 
একটি শাখা আছে, আর কোম্পানির প্রতিটি স্কোয়াডে একটি করে গ্রপ 
আছে। পার্টিশাখাগুলি সংগঠিত হয়েছে কোম্পানির ভিত্তিতে । এতে 
প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়েও লালকফৌজ যে ভেঙে পড়েনি এটাই তার অনাতম 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ছু,ব্ছর আগে আমবা যখন কুওমিনতাঙ বাহিনীতে 
ছিলাম, তখন সামরিক বাহিনীর মধ্যে আমাদের পার্টির কোন সাংগঠনিক 
ভিত ছিল না, এমনকি, ইয়ে তিঙের বাহিনীতেও১৪ প্রত্যেক রেজিমেপ্টে 
মাত্র একটি করে পার্টিশাখ। ছিল। তার ফলে কোন কঠিন পরীক্ষার সামনে 
আমরা টিকে থাকতে পারিনি। বর্তমানে লালফৌজের মধ্যে পার্টির সদস্য 
ও অ-সদশ্যদের সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে ১ £ ৩, বা গড়ে প্রতি চারজনের 
মধ্যে একজন পার্টিসদস্ত। সম্প্রতি আমর! যুদ্ধে সক্ষম সৈনিকদের মধ্য 
থেকে আরও বেশি সংখ্যায় পার্টি-সদ্শ্ত সংগ্রহ করার দিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, 
যাতে এই অন্ুপাতকে বাড়িয়ে ৫ £৫* করা যায়।৯৫ এখন কোম্পানি 
শাখাগুলিতে দক্ষ পার্টি-সম্পাদকের অভাব আছে। যেলব সক্রিয় কর্মী 
বর্তমানে তাদের নিজেদের জায়গায় আর কাজ করতে পারছেন না, 
তাদের মধ্য থেকে কিছু সক্রিয্ন কমা আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেবার জন্য 
আমরা কেন্দ্রীয় কমিটিকে অনুরোধ করছি। দক্ষিণ হুনান থেকে যেসব কর্মা 
এসেছেন, তারা প্রায় সকলেই সামরিক বাহিনীর মধ্যেই পার্টির কাজ করছেন। 
কিন্তু আগস্ট মাসে দক্ষিণ হুনানে পিছু হটার সময় তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছেন, তাই বর্তমানে অতিরিক্ত লোক আমাদের নেই। 
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লালরক্ষী বাহিনী ও শ্রমিক-কৃষকের সশস্ত্র অভ্যুর্থানকারী দলগুলিকে 
নিয়েই গড়ে উঠেছে স্থানীয় সশস্ত্র বাছিনী। এই বাহিনীপগ্তলির অস্ত্র হল বর্শা 
ও গাদ। বন্দুক, তার! সংগঠিত হয়েছে শহরতলী-ভিত্তিতে | প্রত্যেকটি শহর- 
তলীতে একটি করে বাহিনী আছে, শহরতলীর জননংখ্যার ভিত্তিতে এগুলি 
আকারে ছোট বা বড় হয়ে থাকে। এদের কাজ প্রতিবিপ্রব দমন করা, 
শহরতলীতে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে রক্ষা করা, এবং শক্রর সঙ্গে যুদ্ধের সময় লাল- 
ফেজ ও লালরক্ষী বাহিনীদের সাহায্য করা। যুংণনে সশস্ত্র অত্াখখানকারী 
দলগুলি প্রথমে গ্রপ্তবাহিনী হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সমগ্র কাউন্টিটি 
আমাদের দখলে আসার পর তারা আত্মপ্রকাশ করেছে। সীমান্ত এলাকার 
অন্যান্য কাউন্টিতেও এখন এই সংগঠন সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তার নামণ্ড 
অপরিবত্তিত থেকে গিয়েছে । লালরক্ষীদের প্রধান অস্ত্র পাচ-ঘড়া রাইকেল। 
অবশ্ট কিছু কিছু নয়-ঘড়া এবং এক-ঘড়ার রাইফেল৪ আছে, মোট রাইকেল 
আছে-__নিংকাঙে ১৪০টি, যুংসিনে ২২০টি, লিক্লেনছুয়াতে ৪৩টি, চালিং-এ ৫৯টি, 
লিংসিয়েনে ৯০টি, সুইচুয়ানে ১৩০টি, এবং ওয়ানানে ১*টি-মোট ৬৮৩টি । 
লালফৌজই এর অধিকাংশ রাইফেল যোগান দিয়েছে । তবে লালরঙ্ষীর৷ 
নিজেরাও শক্রর কাছ থেকে কিছু কিছু রাইফেল কেড়ে নিয়েছে । জমিদারদের 
সৈন্য ও শান্তি সংরক্ষণ বাহিনীর বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ চালিয়ে কাউিগুলিতে 
অধিকাংশ লালরক্ষীই ক্রমশঃ নিজেদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। ২১শে 
মে'র ঘটনার আগে৯৬ সব কাউন্টিতেই কৃষকদের আত্মরক্ষাবাহিনী ছিল। 
রাইকেল ছিল যুসিয়েনে ৩০০টি, সালিং-এ ৩০০টি, লিংদিয়েনে ৬০টি, সথইচুয়ানে 
৫০টি, যুংসিনে ৮*টি, লিয়েনছয়াতে ৬০টি, নিংকাঙে ৬০টি (যুয়ান ওয়েনসাই- 
এর সৈন্যরা) এবং চিংকাং পাহাড়ে ৬০টি ( ওয়াং সো"র বাহিনী )-মোট 
৯৭০টি। সেই ঘটনার পর বুয়্ান ও ওয়াঙের সৈন্যদের রাইকেলগুলি রক্ষা 
পেয়েছিল, এবং এছাড়া স্থইচুঘ্ানে ৬টি এবং লিয়েনহুয়াতে ১টি রাইকেল 
রক্ষা পেয়েছিল। বাকি সমস্ত রাইকেলই জমিদারর] কেড়ে নিয়েছিল। স্থবিপা- 
বাদা লাইন গ্রহণের জন্যই রুষকদের আম্মরক্ষাবাহিনী তাদের বাইফেলগুলি 
রক্ষ। করতে পারেনি । এখন কাউট্িগুলিতে লালরক্ষীদের হাতে খুব কমই 
রাইফেল আছে, এবং সংখ্যায় তা জমিদ|রদের রাইকেলেব তুলনায় অর্ধেকের 
কম। লালকফৌজের উচিত তাদেরকে অস্ত দিয়ে সাহাযা করা। নিজেদের 
যুদ্ধক্ষমতার ক্ষতি ন! করে, জনগণকে সশস্ত্র করার কাজে লালফৌজকে সবরকষ 
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সাহায্যই দিতে হবে। আমরা এই নিয়ম চালু করেছি যে, লালফৌজের 
গ্রত্যক ব্যাটেলিয়ানে চারটি করে কোম্পানি থাকবে এবং প্রত্যেক কোম্পানির 
হাতে ৭৫টি রাইফেল থাকবে । এর সঙ্গে বিশেষ কাজে নিযুক্ধ কোম্পানি, 
মেসিন্গান কোম্পানি, ট্রেঞ্চ-ম্টার কোম্পানি, রেজিমেন্টের সদর দপ্তর ও তিনটি 
ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়ার্টার_এদের সবার রাইফেলগুলি ধরলে প্রত্যেক 
রেজিমেন্টের হাতে ১,০৭৫টি রাইফেল থাকবে। যুদ্ধের সময় দখলীকৃত রাইফেল 
যথাসম্ভব স্থানীয় বাহিনীগুলিকে সশস্ত্র করার জন্য কাজে লাগাতে হবে। 
কাউন্টি থেকে যাদের লালফৌজের শিক্ষা-শিবিরে পাঠানো হয়েছে এবং সেখানে 
যাদের শিক্ষালাভ শেষ হয়েছে, তাদের মধ্য থেকেই লালরক্ষী বাহিনীর 
কম্যাগ্ডার নিয়োগ করা উচিত। স্থানীয় শক্ষিগুলিকে পরিচালনার জন্য লাল- 
ফৌজ বাইরে থেকে ক্রমশই কমসংখ্যক কম্যাণ্ডার পাঠাবে। চু পেই-তে 
শান্তি-সংরক্ষণ বাহিনী ও জমিদারদের সৈন্যদের সশস্ত্র করে তুলছে। ওদিকে 
সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলিতে জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনীর আকার এবং 
ুদ্ধক্ষমতাও বেশি। এসব কারণেই আমাদের স্থানীয় লালবাহিনী গুলিকে 
সম্প্রসারিত করার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। লালফৌজের নীতি হচ্ছে 
কেন্দ্রীভূত হওয়1! এবং লালরক্ষী বাহিনীর নীতি হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া । বর্তমান 
মুহূর্তে প্রতিক্রিয়ার শাসন যখন সাময়িক স্থায়িত্বলাভ করেছে, তখন শক্র লাল- 
ফৌজকে আক্রমণ করার জন্য বিপুল সৈন্য সমাবেশ করতে পারে । এই কারণেই 
লালকৌজের পক্ষে ছড়িয়ে পডার নীতি গ্রহণ কর! স্থবিধাজনক হবে না। 
আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ধৈন্যর্দলকে ছড়িযে দেওয়ার নীতি প্রায় সব 
সময়েই আমাদের পরাজয় ঘটিয়েছে, আর পৈন্যদলকে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে 
আমাদের থেকে কম সংখ্যক, সমান সংখাক, কিংবা সামান্য কিছু বেশি সংখ্যক 
শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রায়ই আমাদের জয় হমেছে। দৈ্যে ও গ্রস্থে কয়েক সহশ্প 
লী ব্যাপী এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য কেন্ত্রীয় 
কমিটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন । সম্ভবতঃ তারা আমাদের শক্কিকে বাড়িয়ে 
দেখছেন। লালরক্ষীদের পক্ষে ছড়িয়ে পড়ার নাতিটি স্থবিধাজনক, এবং 
সমস্ত কাউ্টিতেই তারা এখন এই পদ্ধাত অন্ুমরণ করছে । 

শক্রর বিরুদ্ধে প্রচারে সবচেয়ে কাষকরী পদ্ধতি হচ্ছে ধৃত শত্রসৈন্ভদের 
মুক্তি দেওয়৷ এবং আহতদের চিকিৎসা কর|। যখনই শক্রবাহুনীর সৈন্য, প্লেটুন 
লিডার, কোম্পানি ব৷ ব্যাটেলিয়ান কম্যাগার আমাদের হাতে বন্দী হয়, 
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আমরা তাদের মধ্যে প্রচার চালাই। তাদের ছু'দলে ভাগ করা হয়-_ একদল 
যারা থেকে যেতে চায়, এবং অন্ত দল যারা ফিরে যেতে চায়। যারা ফিরে 
যেতে চায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং সেই সঙ্গে তাদের ফিরে যাওয়ার পথ- 
খরচা দিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে “কমিউনিস্ট দক্্যরা দেখামাত্তই সবাইকে 
খুন করে'_শক্রর এই কুৎসা সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। 
আমাদের এই ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইয়াংচি শেডের নং 
ডি(ওসনের দশ দিনের খবর নামে পত্রিকাটি মন্ত;া কবেছে £ ণক শয়তানি !) 
লালফৌজের সৈন্যরা বন্দীদের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতা দেখায় এবং তাদের 
জন্য সাদর বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন বরে। “আমাদের নতুন ভাইদের বিদায় 
অনুষ্ঠানে” বন্দীরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তৃতা করে। আহত শকত্রদের 
চিকিৎসা করেও বিশেষ ফল পাওয়া যাঁয়। শত্রুদের মধ্যে লি ওয়েন-পিনের 
মতো ধূর্ত ব্যাক্তিবা আমাদের দেখাদেখি যুদ্ধ বন্দীদের হত্যা করা বন্ধ করেছে 
এবং আহতদের চিকিৎস| কবা শুক করেছে। তা সত্বেও আমাদের সৈম্তরা 
পরের যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এবং ইতিমধ্যেই দু'বার 
এই ধনের ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া, প্রয়োজন মতো লিখিত প্রচারও আমরা 
করি, যেমন প্রাচারের গারে শ্োগান লেখা । আমরা যেখানেই যাই, স্থোনেই 
শ্লোগান লিখে সব প্রাচীর ভরিয়ে দিউ | আমাদের এইসব শ্লোগান লেখার 
খুবই অভাব আছে। আমর! আশ। করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও ছুই প্রাদেশিক 
কমিটি শ্লোগান লেখার জন্য আমাদের এখানে কিছু লোক পাঠাবেন। 

সামরিক ঘাটি প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, আমাদের প্রথম ঘাটি চিংকাং 
পাহাডের অবস্থান নিংকাং, লিং সিয়েন, সুইচুমান ও যুংপিন__এই চারটি 
কাউন্টির সংবোগস্থলে | উত্তরে ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত নিংকাং কাউর্টির মাওপিং 
থেকে দক্ষিণে ঢালু অঞ্চলে মবস্থিত সইচুদান কাউন্ির হুয়ানগাও এর দূরত্ব ৯০ 
লী। পুবের ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত ঘুংপিন কাউটির নাসান থেকে পশ্চিমের 
ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত লিংশিয়েন মহকুমার শুইকে।-এর দূরত্ব ৮*লী | এই ৫৫০ 
লী পরিধির মধ্যে আছে নাসান থেকে শুরু করে লুঙযুঘানকৌ ছেইই যুংসিন 
কাউন্টিতে), দিনচে, মাওপিং, তালুং, সেবগুলি নিংকাং কাউন্টিতে), শিতু, 
শুইকো, পিয়াস্থন (সবগুলিই লিংসিয়েন কাউন্টিতে), ইংপানস্থ, তাইচিয়াপু, 
তাফেন, তুঁইজেচিয়েন, হয়ানগাও, যুতৌকিচাং এবং চে-আও (সবগুলি 
হৃইচুয়ান কাউন্টিতে), এবং সেখান থেকে আবার নাসান। এই পর্বতমালায় 
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রয়েছে ধানের ক্ষেত, এবং বড়ে। কুয়ো, ছোট কুয়ো, উচু কুয়ো, মাঝের কুয়ো, 
নীচের কুয়ো, জেপিং, সিয়াচুয়াং, সিংচৌ, সাওপিং, পাইনীছ ও লোফু প্রভৃতি 
গ্রাম। এসব অঞ্চলে আগে পলাতক সৈনিক ও ডাকাতদের আড্ডা ছিল। 
কিন্ত এখন এগুলো আমাদের ঘাটি এলাকায় পরিণত হয়েছে । এখানকার জন- 
সংখ্য। ছু" হাজারেরও কম এবং ধানের উত্পাদন দশ হাজার পিকুলের কম। 
সুতরাং সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় সমস্ত শস্য আনতে হচ্ছে নিংকাং, যুংসিন 
এবং সুইচুয়ান কাউন্টি থেকে । পাহাড়ী অঞ্চলের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথগুলিই 
স্বরক্ষিত। আমাদের হাসপাতাল, বিছানা ও পোশাক তৈরীর কারখানা, 
অস্ত্র ঠতরীর বিভাগ এবং বাহিনীর পশ্চাদভাগের দপ্তরগুলি এখানেই অবস্থিত । 
বর্তমানে শস্ত প্রভৃতি নিংকাং থেকে পবতাঞ্চলে আনা হচ্ছে । যদি আমাদের 
যথেষ্ট সরবরাহ বজায় থাকে, তবে শক্র কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে পারবে না। 
আমাদের দ্বিতীয় ঘাটি চিউলুং পাহাড়ের অবস্থান নিংকাং, যুংসিন, লিয়েনহুয়া 
ও সালিং কাউর্টির সংযোগস্থলে । চিংকাং পাহাড়ের ঘাটিটির তুলনায় এই 
ঘাটিটি কম গুরুত্বপূর্ণ । চারটি কাউন্টির স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী এটিকে তাদের 
সবচেয়ে পশ্চাতের ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে এবং এই ঘটিটিও 
স্থরক্ষিত। চারিদিকে শ্বেত শাসনের বেড়াজালের মধ্যে অবস্থিত ছ্ছাধীন লাল 
এলাকার পক্ষে পাহাড়ী অঞ্চলের রণনৈতিক স্থবিধাগ্ডলো ব্যবহার করা 
একান্তই প্রয়োজনীয় । 


ভূমি সংক্রান্ত গ্রশ্ 


সীনান্ত অঞ্চলগুলিতে ভুমি সংক্রান্ত পরিস্ফিতি। সাধারণভাবে 
বলতে গেলে, শতকরা ৬০ ভাগের বেশি জমি ছিল জমিদারদের এবং 
শতকর! ৪* ভাগের কম জমি ছিল কৃষকদের হাতে । জমির মালিকানা 
কিয়াংসী অঞ্চলের স্থইচুয়ান কাউন্টিতেই সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত, সেখানে 
প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ জমিই জমিদারদের হাতে । তারপরেই যুংসিন মহকুমা, 
সেখানে শতকরা প্রায় ৭ ভাগ জমি জমিদারদের হাতে । ওয়ানান, নিংকাং 
ও লিয়েনহুয়াতে কষকমালিকের সংখ্য! এর থেকে বেশি, তবে সমস্ত জমির এক 
বিরাট অংশের, অর্থাৎ, শতকরা প্রায় ৬ ভাগ জমি জমিদারদের কুক্ষিগত আর 
কৃষকদের হাতে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ । হ্থনান অঞ্চলের সালিং ও লিংসীয়েন 
কাউ্টিতে শতকরা প্রায় ৭* ভাগ জমিই জমিদারদের হাতে। 
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মধ্যবর্তা শ্রেণীর প্রশ্ন । এই ধরনের ভূমি দংক্রান্ত পরিস্থিতির ফলে 
মস্ত জমি বাজেয়াণ্ড ও পুনর্ণটন করলে অধিকাংশ লোকেরই লমথন 
পাওয়া যাবে ।৯৭ সাধারণভাবে গ্রামবাশীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
বায়: বড় ও মাঝারি স্তরের জঅমিদারশ্রেণী, ক্ষুদে জমিদার ও কৃষকদের নিয়ে 
গঠিত মধ্যবর্তী শ্রেণী, এবং মাঝারি ও গরীব কৃষকের শ্রেণী। ধনী কৃষকদের 
বার্থ প্রায়ই ছোট জমিদারদের স্বার্থের সঙ্গে অজাঙ্গীগাবে জড়িত। সাধারণতঃ 
মোট জমির তুলনায় ধনী কৃষকের জমির পরিমাণ জ'মান্থই, কিন্ত তার সঙ্গে 
ছোট জমিদারদের জমি যোগ করলে প্রিমাণটি আর সামান্য থাকে না । 
ম্তবত: অবস্থাটা সমগ দেশেই মোটামুটি এই রকম। জমি সম্পূর্ণ বাজেয়াধু 
ও বন্টন করার ভূমি সংক্রান্ত নীতি সীমান্ত এলাকাগুলিতে গ্রহণ করা হয়েছে। 
ফলে, লাল এলাকায় ঝড় ও মাঝারি জমিদারশ্রেণী ও মধ্যবতী শ্রেণী__এই 
উভয়কেই আক্রমণ করা হচ্ছে। এটা নীতি হলেও এই নীতি প্রয়োগের সময় 
ষধ্যবর্তী শ্রেণীর কাছ থেকে আমর! প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছি । বিপ্লবের 
€থমদিকে এই মধ্যবতী শ্রেণী গরিব কৃষকশ্রেণীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে 
নিচ্ছে বলে মনে হলেও বাস্তবক্ষেত্রে ভূমি-বণ্টনের কাজে বিলম্ব ঘটানোর জন্য 
ভারা নিজেদের চিরকালের সামাজিক পদমর্ধাদ1 ও গোরীকর্তৃত্বের স্থযোগ পিয়ে 
গরীব কৃষকদের ভয় দেখিয়ে এসেছে এবং অবদমনের চেষ্টা করে এসেছে । যখন 
এভাবেও আর বিলম্ব ঘটানো সম্ভব হয় না, তখন তারা নিজেদের কুক্ষিগত জমির 
সঠিক পরিমাণ গোপন করেছে, অথব। ভাল জমিগুলিকে নিজেদের হাতে রেখে 
ৰারাপ জমিগুলি ছেড়ে দিয়েছে। স্দীর্ঘকাল ধরে পদদলিত এবং বিপ্রবের বিজয় 
সম্পর্কে অনিশ্চিত দরিদ্র কৃষকরা এই সময়টিতে প্রায়ই মধ্যবতী শ্রেণীগুলোর 
কাছে পরাজয় শ্বীকার করেছে এবং কোন দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভরদ! 
পায়নি। কেবল বিপ্লবের উত্তাল অগ্রগতির সময়েই তারা গ্রামে মধ্যবর্তী 
শ্রেণীগুলোর বিরুদ্ধে এই ধরনের দৃঢ় ব্যবস্থা নেয়। যেমন, এক বা একাধিক 
কাউন্টিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, প্রতিক্রিঘাশীল সেনাবাহিনীর কয়েকটা 
পবাজয় বরণ এবং লালফৌজের পরাক্রম বার বার প্রদশিত হবার সময়ে। 
ভূমি-বণ্টনের কাজে বিলম্ব ঘটার এবং জমির মালিকান! লুকানোর সব থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো! ঘটে ছিল মুংসিন মহকুমায়, যেখানে মধ্যবতী শ্রেণী সংখ্যায় 
সব থেকে বেশি। ২৩শে জুন লুংওয়ানকৌতে লালফৌজের যখন বিরাট জয় 
হুল এবং জেলা সরকার ভৃমি-বণ্টনের কাজে দেরী করানোর জন্ত কিছু লোককে 
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শাস্তি দিল, কেবলমাত্র তখনই এই অঞ্চলে ভূমি-বণ্টনের কাজ গ্ররুতপক্ষে সম্পন্ন 
হল। প্রতিটি কাউন্টিতে সামস্ততান্ত্রিক পারিবারিক প্রথা চালু থাকায়, এক- 
একটি গ্রামের ব1! কয়েকটি গ্রামের সব পরিবার একই গোঠীর লোক হওয়ায়, 
এই গোষ্ঠী-মানসিকতা দূর হয়ে গ্রামের লোকদের মধ্যে নিজেদের শ্রেণী- 
সচেতনতা! আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। 

শ্বেত-সন্ত্রাসের মধ্যে মধ্যব্তী শ্রেণীর দল পরিবর্তন । বিপ্লবী 
অস্থ্যখখাঁনের সময়ে মধ্যবর্তী শ্রেণীর ওপর আক্রমণ কর! হয়েছিল বলে শ্বেত- 
সন্ত্রাসের আঘাত শুরু হতেই মধ্যবর্তী শ্রেণী সঙ্গে সঙ্গে শক্রপক্ষে যোগ দিল। 
যুংসিন ও নিংকাঙে এই ছোট জমিদার ও ধনী কুষকরাই বিপ্রবী রুষকদের 
ঘরে আগুন লাগানোর জন্ত প্রতিক্রিযাণীল সৈন্যদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে- 
ছিল। প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্দেশে তাঁরাই বেপরোয়া্ভ'বে বিভিন্ন বাড়ীতে 
আগুন লাগায় ও গ্রেপ্তার করে । লালফৌজ নিংকাঁং সিনচেং, কুচেং ও লুংসী 
অঞ্চলে ফিরে আসার পর কয়েক হাজার রুষক প্রতিক্রিযাশীলদের সঙ্গে যুংসিনে 
পালিয়ে গেল, কমিউনিস্টরা তাদের হত্য। করবে, প্রতিক্রিযার এই প্রচারে 
তারা বিভ্রান্ত হয়ে। “যেসব কৃষক দল ছেডে গেছে, তাদের হত্যা! করা হবে 
না', এবং “যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে, তাদের সাদরে আহ্বান জানানো 
তচ্ছে, তারা ফিরে এসে নিজেদের ফসল কেটে ঘরে তুলুক'_-আমর! এই প্রচার 
চালাবার পরেই কেবল তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ধীরে ধীরে ফিরে এল । 

সমগ্র দেশেই যখন বিপ্লবে ভাট! চলেছে, তখন আমাদের অঞ্চলগুলিতে 
সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে এই মধ্যবর্তী শ্রেণীকে দৃঢ়ভাবে নিজেদের কজার 
মধ্যে রাখা । এই শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার মূল কারণ হল, বিপ্লব এদের ওপর 
প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে । কিন্তু যখন সমগ্র দেশে বিপ্লবী অত্যরথানের জোয়ার 
আসে, দরিদ্র কৃষক শ্রেণী তখন ভরসা পায় এবং সাহসী হয়ে ওঠে, আর মধ্যবতী 
শ্রেণী সে সময়ে ভয় পাঁয়, কব্জার বাইরে যেতে তারা সাহস করে না । লী স্ুং- 
জেন এবং তাং শেং-চি র মধ্যেকার যুদ্ধ হুনানেও ছড়িয়ে পড়ার সময় সালিং-এর 
ছোট জমিদারর| কৃষকদের সন্তষ্ট রাখবার চেষ্টা করেছিল, এমনকি কেউ কেউ 
নববর্ষের উপহার হিসেবে শুয়োরের মাংস কৃষকদের ভেট পাঠিয়েছিল (যদিও 
তার আগেই লালফৌজ পালিং থেকে সুইচুয়ানে ফিরে গেছে )। কিন্তু যুদ্ধ 
শেষ হবার প্র এ ধরনের ঘটনা আর ঘটেছে বলে শোন! যায়নি । এখন সমগ্র 
দেশে প্রতিবিগ্রবের জোয়ার বইছে? তারই প্রচণ্ড আঘাতে জর্জরিত হয়ে শ্বেত- 
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শাসনের অঞ্চলের মধ্যবর্তী শ্রেণী প্রায় সম্পূর্ণভাবে বড় জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে গেছে এবং দরিদ্র কৃষকর! বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । নিঃসন্দেহে এটি একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্থা। |” 

অধ্যবভী শ্রেণীর দলত্যাগের কারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চাপ। 
শ্বেত এলাকা ও বিপ্লবী এলাক| আজ মুখোমুখি ঈ্রাড়িয়ে আছে যুদ্ধরত দু'টি 
দেশের মন্কো । শত্রর সুদ অবরোধ ও পেটি-তুর্জোয়াদের প্রতি আমাদের 
তুল ব্যবহার-_-এই দুইয়ের ফলে ছুই অঞ্চলের মধে; ব্যবসা প্রায় পুরোপুরি 
বন্ধ হয়ে গেছে । নুন, বস্ত্র, ওষুধপত্র ইত্যাদি সব প্রয়োজনীয় জিনিস হুশ্রাপ্য, 
তাদের দামও অত্যন্ত বেশি । কৃষিজাত দ্রব্যাদি, যেমন কাঠ, চা, তেল ইত্যাদি 
বাইরে পাঠানো যাচ্ছে না, ফলে কৃষকদের নগদ টাকা আয়ের পথও বন্ধ হয়ে 
আছে এবং সমগ্র জনগণহ তার ফলে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে। এই ধরনের কষ্ট 
ত্বীকারে দরিদ্র কষকর| অধিকতর সক্ষম, কিন্ত অত ক্ট সম্থ করতে ন| পেরে 
মধ্যবর্তী শ্রেণী জমিদারশ্রেণীর পক্ষে চলে যাবে । জমিদারশ্রেণীর মধ্যে এবং 
চীনের যুদ্ধবাজদের মধ্যে বিভেদ ও যুদ্ধ না চলতে থাকলে এবং দেশব্যাপী একটি 
বিপ্লবী পত্রিস্থিতি বিকশিত হয়ে ন| উঠলে ছোট ছোট লাল এলাকাগুলির ওপর 
প্রচণ্ড অর্থ নৈতিক চাপ পড়বে, শেষ পর্যস্ত সেগুলি টি'কে থাকতে পারবে কিনা 
সন্দেহ। কারণ, এই ধরনের অর্থ নৈতিক চাপ শুধু মধ্যবতী শ্রেণীর পক্ষেই 
অসহনীয় নয়, একদিন এই চাপ শ্রমিক, দরিদ্র কুষক ও লালফৌজের সৈন্যদের 
কাছেও অসহনীয় হয়ে উঠবে। যুংসিম ও নিংকাং কাউন্টিতে এমন একটা সম 
গেছে, যখন রান্নীর হুনও জোটানো যায়নি। আর অন্ত জিনিসের কথ! দূরে 
থাক, বন্ত্র ও ওযুধপত্রের সরবরাহও একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । মুন আবার 
পাওয়া যাচ্ছে, যদিও দাম এখনও অত্যন্ত বেশি । বস্ত্র ও ওযুধ এখনও পাওয়। 


যাচ্ছে না। কাঠ, চা ও তেল- যেগুলো প্রচুর পরিমাণে নিংকাং১ পশ্চিম 
যুংসিন ও উত্তর সুইচুয়ানে উৎপন্ন হয় ( সবই বর্তমানে আমাদের এলাকাধীন ) 
-তা হাইরে পাঠানো যাচ্ছে না ।৯৯ 

ভূমি-বন্টনের মাপকাঠি । ভূমি বন্টনের জন্ত একটি শহরতলীকে একক 
হিসেবে ধরা হয়। পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে যেখানে চাষের জমি কম আছে-__ 
যেমন যুংসিনের পিয়াওকিয়াং জেলায়, সেখানে কখনও কখনও তিন বা চারণ 
শহরতলীকে একক হিসেবে ধর! হয়েছে। কিন্তু এজাতীয় ঘটন! খুবই কম। 
নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, তরুণ-__সমস্ত অধিবাসীই সমান ভাগ পায়। কেন্দ্রীয় কমিটির 
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পরিকয্পনানুযায়ী বর্তমানে একট। পরিবর্তন কর] হয়েছে এবং এ পরিকল্পনাতে 
শ্রমশক্িকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়েছে । যে শ্রমশক্তি দেয় নাসে যে 
পরিমাণ জমি পায় তার থেকে দ্বিগুণ জমি পায় সে যে শ্রমশক্কতি দেয়।২০ 

মালিক-কৃষকদের স্থবিধে দেওয়ার প্রশ্। এই প্রশ্নটির পর্যালোচন। 
এখনও পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে করা হয়নি । মালিক-কষকদের মধ্যে ধনী চাষীরা 
অনুরোধ করেছে উৎপাদন-ক্ষমতাকে মাপকাঠি হিসাবে ধরার জন্ত, অর্থাৎ 
যাদের লোকবল ও মূলধন ( যথা, চাষের উপকরণ) বেশি আছে তাদের বেশি 
জমি দেওয়! উচিত। তাদের মতে, সমহারে বণ্টন অথব! শ্রমশক্তি অঙ্গযায়ী 
বন্টন তাহাদের পক্ষে স্ববিধাজনক নয়। তাঁরা আকারে-ইঙ্গিতে এটাও 
জানিয়েছে যে, তারা আরও বেশি উদ্ভোগ নিয়ে রাজী আছে, এবং তাদের 
মূলধন বিনিয়োগের সঙ্গে তাদের এই উদ্যোগ যুক্ত করলে তারা আরও বেশি 
ফসল ফলাতে পারবে । আর সবাইকে যে হারে জমি দেওয়া হচ্ছে তাদেরও 
তাই দেওয়া হবে, তাদের বিশেষ উদ্যোগ ও বাড়তি মূলধনকে ( অব্যবহৃত 
ফেলে রেখে ) অবহেলা করা হবে-__এটা তারা পছন্দ করছে না। এখনও 
কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ভূমি-বণ্টন পদ্ধতি অন্দরণ করেই এখানে 
কাজ চলছে। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তৃত পর্যালোচনা করা 
প্রয়োজন। এ ব্যাপারে দিদ্ধান্তে পৌছাবার পর একট! রিপোর্ট পেশ করা 
হবে। 

ভূমি-কর। নিংকাঙে করের হার হচ্ছে ফসলের শতকরা ২* ভাগ, অর্থাৎ 
কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট হারের চেয়ে শতকরা ৫ ভাগ বেশি। কর 
সংগ্রহের কাজ এখনও চলছে, তাই এখনও কোন পরিবর্তন করা উচিত হবে 
না, তবে আগামী বছরে করের হার কমানো হবে। আমাদের শাসনাধীন 
স্থইচুয়ান লিংসিয়েন ও যুংসিনে এমন কতকগুলো! পাহাড়ী অঞ্চল আছে, 
যেখানে কৃষকরা! এতোই দীরিদ্র্য-গীডিত যে তাদের ওপর কোনরকম কর 
বসানো উচিত হবে না। আমাদের সরকার ও লালরক্ষীদের ব্যয় নির্বাহের 
জন্য শ্বেত এলাকার স্থানীয় অত্যাচারীদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ওপরই 
আমাদের নির্ভর করতে হবে। লালফৌজের রসদ জোগানোর ব্যাপারে 
চাঁলটা এখনকার মতো! আসছে নিংকাঙের ভূমি-কর থেকে, আর নগদ টাকার 
সবটাই সংগৃহীত হচ্ছে স্থানীয় অত্যাচারীদের বাজেয়াপ্ত ধনসম্পত্তি থেকে। 
অক্টোবর মাসে সুইচুয়ানে গেরিলা অভিযানের সময়ে আমরা দশ হাজার 
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যুয়ানের কিছু বেশি সংগ্রহ করেছিপাম। তা দিয়ে আমাদের কিছুদিন চলবে । 
সেটা ব্যয় হয়ে গেলে কি কর! যাবে, তা পরে ঠিক করতে হবে । 


রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন 


কউন্টি, জেলা ও শহরতলী স্তরে সব জায়গাতেই জনগণের রাজনৈতিক 
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্ত আসলে তা হয়েছে নামেই । অনেক জায়গাতেই 
শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্তদের কোন পরিষদ নেই। শ্রহরতলী অঞ্চলের জেলার, 
এমনকি কাউন্টি সরকারগুলির কার্ধকরী কমিটিগুলি পর্যন্ত কোন-না-কোন 
জনসভা থেকে নিবাচিত হয়েছে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে অহৃত জনসমাবেশে বিভিন্ন 
প্রশ্ন আলোচিত হতে পারে না, জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও 
ত1 খুবই কার্ধকরী সাহায্য করতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, এই ধরনের 
জনসভাগুলোকে বুদ্ধিজীবীরা বা আত্মন্বাথসন্ধানী ব্যক্তিরা অতি সহজেই 
নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্টে ব্যবহার করতে পারে। কোন কোন জায়গায় 
পর্ষদ আছে, কিন্তু তাকে কার্করী কমিটি নিধাচনের প্রয়োজনে একটি 
অস্থায়ী সংস্থা মাত্র বলে মনে করা হয়। একবার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরই সব 
কর্তৃত্ব এর কমিটি একচেটিয়াভাবে দথল করে নেয়, তারপর আর পরিষদের 
কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না । তাই বলে শ্রমিক, কষক ও সৈন্যদের পরিষদ 
থে একেবারেই নেই তা নয়, কিন্ত তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য । এই নতুন 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার ও শিক্ষার অতাবই তার কারণ । ইচ্ছামতো 
নিদেশ চালানোর সামস্ততান্ত্রিক বদ অভ্যাসটি মানুষের মনে, এমনকি সাধারণ 
পার্টি-সত্যদের মনেও এমন দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে, এক মুহুর্তে তা দূর কর! যাবে 
না। যখনই কোন সমস্তা দেখ। দেয়, তখনই তার! এই সোজা পথটি বেছে নেয়, 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনসরণের ঝামেলা তারা একেবারেই পছন্দ করে না। যখন 
[বপ্রবী সংগ্রামে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কার্যকারিতা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে, জনগণ যখন বুঝতে পারে যে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। তাদের নিঙেদের 
শক্তিগুলিকে সংহত করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় এবং তাদের সংগ্রামের পক্ষে খুবই 
সহায়ক, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ব্যবহার গণ-সংগঠনগুলিতে ব্যাপক ও 
কার্ধকরীভাবে তখনই কেবল সম্ভব হয়। সর্বস্তরের পরিষ্দগুলির জন্য ( কেন্ত্রীয় 
কমিটির থসডাকে ভিত্তি করে ) আমর! একটা বিস্তারিত নিয়ম-বিধি রচন! 
করছি), এবং এর সাহায্যে আমর! ধীরে ধীরে আগের ক্রটিগুলি শুধরে নিতে 
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'পাঁরি। বর্তমানে লালফৌজের সব স্তরেই সৈনিক প্রতিনিধিদের সম্মেলন- 
গুশিকে স্থায়ী স্চিন্ডিতে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে, “যাতে সৈনিকদের শুধু কমিটিই 
থাকবে এবং কোন সম্মেলন না থাকার ক্রটিটি শোধরানে। যায় । 

“নানে জনসাধ[পণ “শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সরকার' বলতে সাধারণতঃ 
ক্]র্যকরী কমিটিকেই বোঝেন, কারণ এখনও তার] পরিষদের ক্ষমতা সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল নন এবং তারা মনে করেন একমাত্র কার্যকরী কমিটিই প্রকৃত 
ক্ষমতার অধিকারী । কোন পরিষদ না থাকায় কার্যকরী কমিটি প্রায় সময়েই 
জনগণের মতামত উপেক্ষা করে কাজ চালায়। ভূমি বাজেয়াণ্চ কবার ও পুন- 
বণ্টনের কাজে দোছুল্যমানতা ও আপোষের মনোভাব, অর্থের অপচয় বাঁতহবিল 
তছরুপ, শ্বেত-বাহিনীর সম্মুখীন হলেই পশ্চাদপসরণ কিংবা! তাদের বিরুদ্ধে 
ভগ্নোগ্যমে যুদ্ধে নামা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সব জায়গাতেই দেখতে পাওয়! যায়। 
তাছ'ড়া, কমিটির পূর্ণ অধিবেশন খুব কমই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । সবকিছু 
সগ্বন্ধেই সিদ্ধান্ত নেয়, বা যা কিছু এ কমিটির স্থায়ী কমিটি। জেল৷ 
ও শহরতলীর সরক্ারগুলিতে আবার স্থায়ী কমিটির অধিবেশনও বসে 
কখনো-সথনো। আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ পরিচালনা করে শুধুমাত্র 
সেই চারজন ব্যক্তি যারা অফিসে ৰসে-_যেমন, সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ 
ও লালরক্ষী ( অথবা অভ্যুর্থানকারী ) বাহিনীর নায়ক । স্থতরাং, সরকারের 
কাজকর্মেও গণতান্ত্রিক কেন্দিকতার কর্মধার! বিশেষ কার্যকারী হয়ে ওঠেনি। 

প্রথম দিকে ছোট জমিদার ও ধনী কৃষকেরা সরকারী কমিটিগুলিতে,বিশেষ 
করে শহরতলী অঞ্চলের কমিটিগুলির মধ্যে টুকবার জন্য খেয়োখেয়ি শুরু করে 
দিত । লাল ফিতে লংগিয়ে ও উৎসাহের ভান করেনানাফন্দিতে তারা সরকারী 
কমিটিগুলির মধ্যে ঢুকে পড়ত, সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ নিজেরা করায়ত্ত করে 
নিত, এবং দরিদ্র কষক সদস্যদের কামটির অকিঞ্চিৎকর ভূমিকায় বসিয়ে দিত। 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের মুখোস খুলে দিতে পারলে এবং গরীব কৃষকরা 
দৃঢ়তা অবলম্থন করলেই কেবল তাদের দুর করে দেওয়া সম্ভব হবে। ব্যাপক- 
ভাবে না হলেও এই ধরনের অবস্থা! বেশ কিছু জায়গায় বিরাজ করছে। 

জনগণের মধ্যে পার্টির বিরাট কর্তৃত্ব ও মর্যাদা আছে, তুলনামূলকভাবে 
সরকারের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা অনেক কম। কারণ, কাজের সুবিধার জন্ত 
সরকারী সংস্থাগুলোকে গুরুত্ব ন| দিয়ে পাটি অনেক বিষয় সোজাগুজি নিজেই 
পরিচালনা করে। এ ধরনের অনেক উদাহরণ আছে। অনেক জায়গায় 
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সরকারী সংগঠনগুলিতে নেতৃস্থানীয় পার্টি-সত্যদের কোন গ্র.পই নেই, বাকী- 
গুলিতে গ্রুপ থাকলেও সেগুলি ঠিকমতো কাজ করে না। এখন থেকে 
সরকারকে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ পার্টিকে অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। 
একমাত্র প্রচারের কাজ ছাড়া, যে সব কর্মনীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাটি 
স্ূপারিশ করে, সেগুলোকে সরকারী সংগঠনগুলির মধ্যে দিয়েই কাজে পরিণত 
করতে হবে। সরাসরি সরকারকে নির্ধেশ দেবার য ভূল পদ্ধতি কুওমিনতাঙর! 
অনুসরণ করে, সেটা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে । 


শার্টি-সংগঠনের প্রশ্ন 

স্বিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । একথা! বলা যেতে পারে যে, একুশে 
মে'র ঘটনার কাছাকাছি সময়ে সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলির পার্টি-সংগঠন- 
গুলির কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল স্ৃবিধাবাদীদের হাতে। প্রতিবিপ্রব যখন শুরু 
হল, তখন কোন দৃঢ় সংগ্রামই প্রায় সংগঠিত হয়নি । গত বছরের অক্টোবর 
মাসে লালফৌজ (শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী ফৌজের প্রথম বাহিনীর প্রথম 
ডিভিশনের প্রথম রেজিমেন্ট ) যখন সীমাস্ত এলাকার কাউন্টিগুলিতে এসে 
পৌছ|ল, তখন সামান্য সংখ্যক আগে থেকে লুকিয়ে থাকা পা্টি-মদস্যই শুধু 
বেঁচে ছিলেন, পার্টি-সংগঠন গুলিকে শক্ররাঁ একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল | 
গত নভেম্বর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যস্ত সময়ে পার্টিকে পুনঃসংগঠিত করা 
হয় এবং মে মাসের পরবতীকালে বিপুলভাবে পার্টির সম্প্রসারণ ঘটে। কিন্তু 
তবুও বিগত বারো মাস ধরে স্বিধাবাদের প্রকাশ ব্যাপকভাবেই ধর পড়েছে। 
শত্রু এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম চালাবার মনোবলহীন কিছু কিছু সাস্থ্য 
দূরবতী পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে গা টাক দিয়েছিল এবং তাঁদের এই কাঁজকে 
তারা অভিহিত করেছিল “পক্রর জন্ত $ৎ পেতে অপেক্ষা করা” বলে। অন্যান্য 
সদস্যরা সক্রিয় থাকলেও পা! বাড়িয়েছিল অন্ধ অতুযু্খানের পথে । এ ছুটিই 
পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রকাশ । দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম ও আস্তঃপার্টি 
শিক্ষার মধ্যে পোড় খাবার পর এ ধরনের ঘটনা কমে এসেছে । গত বছর লাল 
ফৌজের মধ্যেও এই পেটি-বুর্জোয়! মতাদর্শ বিদ্যমান ছিল। পক্র এগিয়ে আসার 
সঙ্গে সঙ্গে হয় বেপরোয়! যুদ্ধ, না হয় সবাই মিলে পালানোর প্রস্তাব উত্থাপিত 
হতো। কোন্‌ ধরনের সামরিক কাজ পরিচালিত হবে, এই বিষয় নিয়ে 
আলোচনার সময় প্রায়ই, একই লোক এই ছু'ধরনের ধারণাই প্রকাশ করে 
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বসত। স্থদীর্ঘ অস্তঃপর্টি সংগ্রাম ও বাস্তব ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণের 
মধ্য দিয়ে, যেমন বেপরোয়া যুদ্ধের ফলে ক্ষয়ক্ষতি এবং সবাই মিলে দ্রুত 
পলায়নের সময়ের বিপর্যয়সমূহের মধ্য দিয়ে, এই স্বিধাবাদী মতাদর্শকে ধীরে 
ধীরে শুধরে নেওয়া গেছে। 

স্থানিক মনোভাব । সীমান্ত এলাকার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক । কোন 
কোন জায়গা এখনও হাত-মুষলের যুশেই রয়ে গেছে (পাহাড়ী অঞ্চলে সাধঃরণতঃ 
ধান তানার জন্ত এখনও কাঠের মুষলই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সমতলভূমিতে 
ব্যবজত হয় পাথরের মুষল)। সব জায়গারই সামাজিক সংগঠনের একক হচ্ছে 
গোষ্ঠী, একই পারিবারিক পদবী নিয়ে তা গড়ে উঠেছে গ্রামের পার্টি-সংগঠন- 
গুলিতে প্রায়ই দেখা যায় যে, পার্টি-শাখাঁর সভ1 কার্যত; একটি গোষ্ঠী সভায় 
পর্যবসিত হয়ে দীাড়াচ্ছে কারণ পার্টি-শাখার সদশ্যদের সবারই পদবী এক এবং 
তারা থাকেও খুবই ঘনিষ্ভাবে। এই ধরণের অবস্থায় একটি 'জঙ্গী বলশেভিক 
পার্টি” তৈরী করা রীতিমতো! কঠিন কাজ । এর! অনেকেই বোঝেন না যে, 
কমিউনিস্টরা এক জাতির সঙ্গে অন্ত জাতির বা এক প্রদেশের সঙ্গে অন্ত 
প্রদেশের মধ্যে কোন গভীর বিভেদের রেখ! টানে না, কিংবা ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টি, 
জেলা বা শহরাঁঞ্চলের মধ্যে গভীর বিভেদ রেখ! টানা উচিত নয়। কাউন্টি- 
গুলির পরম্পরের সম্পর্কের মধ্যে, এমনকি একই কাউন্টির বিভিন্ন জেলা! ও 
শহবগুলির পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যেও প্রচণ্ড স্থানিক মনোভাব রয়ে গেছে। 
এই স্থানিক মনোভাব দূর করার ব্যাপারে যুক্তির প্রয়োগ খুবই সীমিত ফল 
দিতে পারে । বরং এব্যাপারে অনেক বেশি ফল দিয়েছে শ্বেত-নিপীড়ন, ষ 
একেবারেই স্থানিক ব্যাপার নয়। যেমন, ছুটি প্রদেশের যখন প্রতিবিপ্রবী 
“মুক্ত অবদমন” অভিযানের সময় মানুষ সংগ্রামের মধ্যে একে অন্তের সঙ্গে একই 
স্থথ-ছুঃখ বরণ করে নিতে বাধ্য হয়, এবং তার ফলে তাদের স্থানিক মনোভাব 
ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে থাকে । এই ধরণের বহু শিক্ষা মধ্য দিয়ে স্থানিক 
মনোভব কমে আসছে । 

স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারিদের প্রশ্ন । সীমান্ত 
এলাকার কাউন্টিগুলির আরও একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থানীয় অধিবানী ও 
বহিরাগত বসবাসকারীদের মধ্যেকার বিভেদ । স্থানীয় অধিবাসী এবং যাদের 
পূর্বপুরুষরা কয়েক শ' বছর আগে উত্তরদিক থেকে এখানে এসেছিল, সেই 
বহিরাগত বসবাসকারীদের মধ্যে একট! ব্যাপক বিভেদ অনেকর্দন ধরেই চলে 
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আসছে। এদের এই বংশাম্মক্রমিক রেষারেষি খুবই গভীর এবং পায়শঃই 
প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তার বিস্ফরণ ঘটে । সংখ্যায় কয়েক নিষুত এই- 
সব বহিরাগত বসবাসকারীরা ফুকিয়েন-কোয়াংসুং সীমান্ত থেকে ভুনান- 
কিয়াংসী সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ হুপে পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট অঞ্চলে বাস করে। 
পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী এই সব বহিরাগতরা সমতলভূমির স্থানীয় 
অধিবাসীদের দ্বারা সব সময়েই নিপীড়িত হয়েছে, এবং তার! কোনদিনই কোন 
রকম রাজনৈতিক অধিকার পায়নি । এই ভেবে গত ছু" বছরের জাতীয় বিপ্লবকে 
তারা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে যে, এবার তাদের মাথা তুলে দাড়াবার দিন 
এসেছে । কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, বিপ্রব বার্থ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় 
অধিৰাপীদের দ্বারা তাদেরকে এখনও আগের মতোই নিগীড়িত হতে হচ্ছে। 
আমাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে নিংকা1ং, স্থুইচুয়ান, লিংসীয়েন ও সালিং-এ 
স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাঁসকাব্রীদের মধ্যেকার এই সমস্তাটি বিরাজ 
করছে। নিংকাঙেই এই সমস্য! সবচেয়ে বেশি গুরুতর । কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে নিংকাঙের স্থানীয় বিপ্রবীরা বহিরাগত বয্ববাসকারীদের সঙ্গে এক্যবদ্ধ 
হয়ে স্থানীয় জমিদারদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করে এবং ১৯২৬-২৭ 
সালে সমস্ত কাউন্টির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। গত বছর জুন মাসে চু 
পেই-তের অধীনস্থ কিয়াংসী সরকার বিপ্লবের ৰিরুদ্ধে চলে বায়। সেপ্টেম্বর 
মাসে নিংকাঙের বিরুদ্ধে যে “দমন” অভিযান শুরু হয়, তাতে জমিদাররা চু 
পেই-তের সেনাবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে এবং আবার স্থানীয় 
অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারীদের বিরোধটিকে াগিয়ে তোলে । তত্বের 
দিক থেকে স্থানীয় অধিবাশী ও বহিরাগতদের মধ্যেকার এই বিভেদ শোষিত 
শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া উচিত নয়, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে 
তো কথনই নয় । তবু তাই ঘটেছে এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাস হিসেবে এটা! থেকেই 
যাচ্ছে। একটা! দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সীমান্ত এলাকায় পরাজয়ের পর স্থানীয় 
জমিদার! প্রতিক্রিয়ার সৈন্টবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নিংকাডে ফিরে এসেই এই 
গুজব ছড়াতে শুরু করল যে, বহিরাগতরা স্থানীয় আরধবাসীদের খুন করতে 
আসছে । এর ফলে অধিকাংশ স্থানীয় কষক অধিবাসীরা আমাদের দল ছেডে 
গিয়ে সাদা ফিতে লাঁগয়ে বাড়ীতে আগুন লাগাবার জন্ত এবং পাহাড়ে তল্লাসী 
চালাবার জন্ত শ্বেত-টৈন্যবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল । আবার অক্টোবর 
ও নভেম্বর মাসে লালফৌজ যখন শ্বেত-বাহিনীকে উচ্ছেদ করল, তখন স্থানীয় 
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কৃষক অধিবাসীর। প্রতিক্রিয়াশীলদ্দের সঙ্গে পালিয়ে গেল এবং বহিরাগত 
রুষকর! এসে তাদের সম্পত্তি দখল করে বসল । এই অবস্থা পার্টির মধ্যেও 
প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে প্রায়ই অর্থহীন বিরোধের সৃষ্টি হতে থাকে । 
এ বিষয়ে আমর] যে সমাধান দিচ্ছি তা হচ্ছে এই যে, একদিকে যেসব কৃষক 
দল ছেড়ে গেছে তারা যাতে জমিদারদের প্রভাব কাটিয়ে বিনা উৎ্কণ্ঠায় ফিরে 
আসে তার জন্ত এই ঘোষণা! করতে হবে যে, “যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে 
তাদের খুন করা হবে না এবং “যেসব রুষক দল ছেড়ে গেছে তারা ফিরে 
এলেই তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়৷ হবে” ; আর অন্যদিকে, আমাদের কাউন্টি 
সরকারগুলিকে দিয়ে বহিরাগত বসবাসকারী কৃষকর! যেসব সম্পত্তি দখল করেছে, 
সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার ভন্ত নির্দেশ জারী করাতে হবে। এছাড়া স্থানীয় 
রুষ্বকদের যে উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কর! হবে এই মর্মে এক নোটিশ সরকার- 
গুলিকে দিয়ে চারদিকে টাঙিয়ে দিতে হবে। পার্টির অভ্যন্তরে এই ছুই অংশের 
সদন্যদের মধ্যে এক্য সুনিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাকে আরও 
তীব্র করে তুলতে হবে। 

আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিদের দলত্যাগ। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় 
( জুন মাসে) পার্টি-সদস্য সংগ্রহ কর! হয়েছিল প্রকাশ্তে ও ঢালাওভাৰে ৷ তারই 
স্বযোগে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বহু ব্যক্তি পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়ে । এবং এইভাবে 
সীমান্ত এলাকায় পার্টির সদশ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে খুব তাড়াতাড়ি দশ হাজারেরও 
ওপরে ওঠে। শাখা ও জেল! কমিটিগুলির নেতার! অধিকাংশই নতুন সদস্ত, 
তাদের জন্ত উপযুক্ত আত্তঃপার্টি শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভবই হয়নি। শ্বেত-সন্ত্রাস 
আঘাত হানবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব আত্মপ্রতিগাকামী ব্যক্তিরা দল ছেড়ে দেয় 
এবং আমাদের কমরেডদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্ত প্রতিবিপ্রবীদের পথ দেখি 
নিয়ে আসে । তার ফলে, শ্বেত এলাকায় অধিকাংশ পার্টি-সংগঠনই ভেঙে পড়ে । 
সেপ্টস্বরের পর খুব দৃঢ়ভাবে ঘরের জঞ্জাল সাফ করার কাজ শুরু করে এৰং 
'সভ্যপদের জন্ত কড়াঁকড়িভাবে শ্রেণীগত যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে 
দেয়। যুংসিন ও নিংকাঙের সমস্ত পার্টি সংগঠনকেই বাতিল করে দেওয়া 
'হয় এবং পার্টি-সভ্যদের নতুন তালিকা তৈরী করার কাজ শুরু কর! হয়। পাটি 
সভ্যদের সংখ্যা যথেষ্ট কমে গেলেও সংগ্রামী ক্ষমত বৃদ্ধি পায়। আগে সমস্ত 
পার্টি-সংগঠনই ছিল গ্রকাশ্য । কিন্তু সেপ্টেম্বরের পর থেকে গোপন পার্টি-সংগঠন 
তৈরী কর! হল, যাতে প্রতিক্রিয়াশীলেরা ফিরে এলেও কাজ চালিয়ে যাবার জন্য 
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পার্টিকে গ্রস্তত রাখা যায়। সেই সঙ্গে আমরা শ্বেত এলাকাঁর ভেতরে ঢুকে 
শক্র শিবিরের মধ্যে কাঁজ চালাঁবার জন্ত সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছি । কিন্তু 
নিকটবর্তী শহরগুলিতে এখনও পর্যন্ত পার্টি-সংগঠনের কোন ভিত্তি স্থাপন কর 
যায়নি । কারণ, প্রথমতঃ, শহরগুলিতে শক্র বেশি শক্তিশালী ; দ্বিতীয়তঃ, 
আমাদের সৈম্তরা শহরগুলি অধিকার করে থাকার ফলে বুর্জোয়াদের স্বার্থের 
ওপর খুব বেশি আঘাত করেছিল, এবং তার ফলে, পাটি-সভ্যদের পক্ষে এখন 
সেখানে পা রাথাই কঠিন সমস্য! হয়ে দাড়িয়েছে । এখন আমরা এই সমস্ত 
ক্ররটি-বিচ্যুতি শুধবে নিচ্ছি এবং শহরগুলিতে পার্টি-সংগঠন তৈরী করার জন্য 
নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাঁচ্ছি। এখনও বিশেষ ফললাভ করতে পারা যায়নি। 
পার্টির পরিচালক সংস্থাসমূহ । পার্ি-শাখার কার্ধকরী কমিটির 
নতুন নামকরণ হয়েছে শাখা-কমিটি। শাথা-কমিটির ওপরে আছে জেলা 
কমিটি এবং তার ওপর কাউন্টি কমিটি । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রেলা ও 
কাটন্টির মাঝখানে একটি বিশেষ জেল! কমিটি তৈরী করা হয়েছে, যেমন 
যুখসিনে পেসিয়াং বিশেষ জেলা কমিটি এবং দক্ষিণ-পূর্ব বিশেষ জেল! কমিটি । 
সীমান্ত এলাকায় নিংকাং, যুংসিন, লিয়েনহুয়া, স্থইচুয়ান ও লিংসিয়েনে মোট 
পাচটি কাউন্টি কমিটি আছে । চাঁলিং-এও একট কাউন্টি কমিটি ছিল, কিন্ত 
সেখানে কাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে গত শীতকালে এবং এবারের 
বসস্তকালে সংগঠিত অধিকাংশ পার্টি-সংগঠনগুলিই শ্বেত প্রতিক্রিয়াধীলরা 
ধংস করে দিয়েছে । ফলে গত ছ*মাসে শুধুমাত্র নিংকাং ও যুসিনের 
নিকটবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতেই কাজ করা গেছে। সেই কারণে চালিং 
কমিটিকে বিশেষ জেলা কমিটিতে পরিণত করা! হয়েছে । যুৎসিন ও আনজেন-এ 
কমরেডদের পাঠানো! হয়েছিল । সেখানে যেতে হয় চালিং-এর মধ্য দিয়ে। 
কিন্ঠ তারা কিছুই করতে না পেরে ফিরে এসেছে । জানুয়ারশ মাসে সুইচুয়ানে 
ওয়ানান কমিটির সঙ্গে আমাদের যুক্ত সভা হবার পর গত ছ"মাস ধরে শ্বেত 
প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের সঙ্গে আমাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে 
দিয়েছে । সেপ্টেম্বরে লালফৌজ্জ যখন এক গেরিলা! অভিষানে ওয়ানানে গেল, 
একমাত্র তখনই আবার আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম 
হই । ওয়ানান থেকে যে আশীজন বিপ্লবী কষক আমাদের বাহিনীর লোকদের 
সঙ্গে চিংকাং পাহাডে চলে এসেছিল, তারা ওয়ানান লালরক্ষী বাহিনী হিসেবে 
গঠিত হয়েছে। আনফুতে কোন পাটি-সংগঠন নেই । যুংসিন সীমান্তে 
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অবস্থিত কীয়ানের কাউন্টি কমিটি আমাদের সঙ্গে মাত্র ছুবার যোগাষোগ 
স্থাপন করেছিল, আমাদের আর কোনরকম সাহাঁধ্য করেনি-_ ব্যাপারটি কিন্ত 
খুবই অদ্ভুত । কুয়েইতুং কাউন্টির শাতিয়েন অঞ্চলে মার্চ এবং আগস্ট মাসে 
দু'বার ভূষি-বণ্টন করা হয়েছিল। সেখানে পার্টি সংগ্ঠনসমূহ গড়ে তোলা 
হয়েছে দক্ষিণ হুনান বিশেষ কমিটির পরিচালনাধীনে। এর কেন্দ্র লুংসীর 
অন্তর্গত সিহারতুং-এ অবস্থিত। এই কাউন্টি কমিটিগুলির ওপরে রয়েছে 
হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার বিশেষ কমিটি । ২*শে মে নিংকাঁঙের 
মাওপিং-এ সীমান্ত এলাকার প্রথম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী কংগ্রেস 
প্রথম বিশেষ কমিটির সদন্য হিসেবে তেইশজনকে নির্বাচিত করে। কমিটির 
সম্পাদক নির্বাচিত হন মাও সে-তুঙ | জুলাই মাসে হুনান প্রাদেশিক কমিটি 
ইয়াং কাই-মিংকে পাঠান, এবং তিনি অস্থায়ী কার্ধকরী-সম্পাদক হিসেবে কাঁজ 
করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ইয়াং অসুস্থ হশে পড়লে তার জায়গায় আসেন 
তান্‌ চেন-লিন্। আগস্ট মাসে লালফৌজের প্রধান বাহিনী দক্ষিণ ছনানে 
চলে যাবার পর শ্বেত প্রতিপ্রিয়াশীলদের বাহিনী সীমাস্ত এলাকার ওপর দাঁরণ 
চাঁপ সৃষ্টি করে। আমর! তথন যুংসীনে একটি জরুরী সভায় মিলিত ₹ই। 
অক্টোবর মাসে লালফৌজ নিংকাঁঙে ফিরে এলে মাওপিং-এ সীমাস্ত এলাকার 
দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় । ১৪ই অক্টোবর থেকে তিন দিনের অধি- 
বেশন “রাজনৈতিক সমস্তাবলী এবং সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনের কর্তব্য” 
শীর্ষক প্রস্তাবসহ কতকগুলি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয় । কংগ্রেস নিম্ন- 
লিখিত উন্িশজনকে দ্বিতীয় বিশেষ কমিটির সদশ্ত হিসেবে নির্বাচিত করে-__ 
তান্‌ চেন-লিন্‌, চু তে, চেন ঈ, লুং চাঁও-চিং, চু চ্যাং-চিয়ে লিউ তিয়েন-চিয়েন 
যুয়ান পান-চু, তান জু-স্থং, তান পিং, লী চুয়ে-ফেই) স্থং ঈ-যুয়ে, যুয়ান ওয়েন- 
সাই? ওয়াং সো-ম্থং, চেন্‌ চেং-জেন, মাও সে-তুড, ওয়ান্‌ সী-সীয়েন, ওয়াং সো, 
ইয়াং কাই-মিং এবং হো তিং-ইং। তান চেন-লিনকে ( একজন শ্রমিক) 
সম্পাদক এবং চেন চেজেনকে ( একজন বুদ্ধিজীবী ) সহ সম্পাদক করে পাঁচ- 
জনের একটি ষ্ট্যাপ্তিং কমিটি গঠন করা হয়। ১৪ই নভেম্বরে লালফৌজের চতুর্থ 
বাহিনীর ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস অনষষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস থেকে তেইশজনের একটি 
সেনাবাহিনীর কমিটি নির্বাচিত হয়। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে নিয়ে একটি 
্যাপ্ডিং কমিটি গঠন করা হয় এবং চু তে তার সম্পাদক হুন। সীমান্ত এলাকার 
বিশেষ কমিটি এবং সেনাবাহিনীর কমিটি ছুটোই ফ্রণ্ট-কমিটির অধীনে থাকে । 
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৬ই নভেম্বর ফ্রণ্ট-কমিটিকে পুনর্গঠিত করা হয়। নিম্নলিখিত পাচজ্ন সদস্থা কেন্দ্রীয় 
কমিটি কর্তৃক মনোনীত হন £ মাও সে-তুঙ, চু তে, স্থানীয় পাটির সদরদপ্তরের 
সম্পাদক (তান চন-লিন ), একজন শ্রমিক কমরেড (স্ত্ং চিয়াও-শেং ) এবং 
একজন কৃষক কমরেড ( মাও কো-ওয়েন)। মাও সে তুঙ নির্বাচিত হন ফ্রণ্ট- 
কমিটি সম্পাদক । কিছুদিনের জন্য এই কমিটি একটি সম্পাদকীয় দপ্চর, একটি 
প্রচার বিভাগ, একটি সংগঠন বিভাগ, একটি শ্রমিক-আন্দোলনের কমিশন এবং 
একটি সামরিক বিষয়ের কমিশন তৈরী করে। স্থানীয় পাটি-সংগঠনগুলির 
দায়িত্বে থাকে ফ্রণ্ট-কমিটি। মাঝেমাঝেই ফ্রণ্ট-কমিটিকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে 
ঘুরে বেড়াতে হয়, এবং সে কারণে বিশেষ কমিটিকে রাখার প্রয়োজন আছে। 
আমাদের মতে, স্বহারাশ্রেণীর মতাদর্শগত নেতৃত্বের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলির পার্টি-সংগঠসমূহ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই কৃষকদের 
নিয়েই সংগঠিত হয়েছে । সর্বহারা শ্রেণীর মতাদর্শগত নেতৃত্ব ছাড়া এই সংগঠন- 
গুলি বিপথে যাবেই । কাউন্টি শহরগুলিতে ও অন্ঠান্ত বড় বড় শহবের শ্রমিক- 
আন্দোলনের প্রতি ,আমাদের গভীব দৃষ্টি দিতে হবে, তাছাড়া সরকারী 
সংগঠনগুলিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব আরও বাডাতে হবে। পার্টির সনস্ত 
স্তরের পরিচালক সংস্থাগুলিতেও শ্রমিক ও দরিদ্র ক্ুষকদেব সংখা!র অন্রপাত 
আবও বাড়াতে হবে। 


বিপ্লবের চরিত্রের প্রশ্ন 


আমরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চীন সংক্রান্ত প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
ধীক্মত পোষণ করি । নিঃসন্দেহে চীন এখনও পর্যন্ত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের স্তরেই রয়েছে । চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্রব স্বসম্পন্ন করার কর্মনথচী 
বলতে বোঝায়, বছিঃশ্রেদঘে সাম্রাজ্যবাদকে উৎথাত করার মধ্য দিয়ে পূর্ণ 
জাতীয় মুক্তি অর্জন সরা, এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শহরগুলি থেকে মুত্সদ্দি : 
শ্রেণীর শক্তি ও প্রভাব মুছে দেওয়া, গ্রামাঞ্চলে সামস্ততান্ত্রিক সম্পর্কসমূহ 
ধবংস করার জন্য কৃষি বিপ্লব সম্পূর্ণ করা, এবং যুদ্ধবাজদের সরকারকে উত্থাত 
করা। এই ধরনের একটি গণতান্ত্রিক বিপ্রব সম্পন্ন করার পরই আমরা সমাজ- 
তন্ত্বে যাওয়ার সত্যিকারের বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করতে পারব। গত বছর বহু 
জায়গায় আমরা যুদ্ধ চালিয়েছি এবং এখন সমগ্র দেশেই বিপ্লবের জোয়ারে ষে 
ভাটা পড়েছে, সে সম্পর্কে আমর! খুবই সচেতন। একদিকে, ণোটাকয়েক ছোট 
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ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমত। স্থাপিত হয়েছে, আর অন্যদিকে 
সমগ্র দেশে জনগণের সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু পর্যন্ত নেই- শ্রমিক, 
কৃষক, এমনকি, গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদেরও বাক্‌-ম্বাধীনতা বা সভা-সমাবেশ 
করবার স্বাধীনতা নেই। আর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়াটাই 
হচ্ছে সবচেয়ে দ্বণ্য অপরাধ। লালফৌজ যেখানেই যাক, জনগণ 
সবজায়গাতেই উৎসাহহীন, তার! কাছে আসে না, এবং কেবল আমাদের 
প্রচারের পরেই তার] ধীরে ধীরে গিয়ে সংগ্রামে যোগ দেয়। শত্রসৈন্তের যে- 
কোন বাহিনীর মুখোমুখিই আমর] হই না কেন, তাদের মধ্যে আর বিদ্রোহ 
হচ্ছে না, তারা আমাদের পক্ষে চলেও আসছে না, এবং যুদ্ধটা আমাদের 
করতেই হচ্ছে । এমনকি ২১শে মে*র ঘটনার পর শক্রদের যে বাহিনী থেকে 
সবচেয়ে বেশি সংখ্যক “বিদ্রোহীদের আমর পেয়েছিলাম, সেই ষষ্ট বাহিনী 
সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য । আমাদের বিচ্ছিন্নতা আমর! তীব্রভাবে অনুভব 
করছি। আমরা আশা করছি, শিগগিরই এই অবস্থার অবসান ঘটবে । 
কেবল গণতন্ত্রের জন্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করার মধ্যে 
দিয়েই__যাতে শহরের পেটি-বুর্জোয়াদেরও সমাবেশ ঘটাতে হবে_আমরা 
বিপ্লবকে একট! উত্তাল জোয়ারে পরিণত করতে পারব যাঁর ঢেউ সমগ্র দেশেই 
ছড়িয়ে পড়বে । 

এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যস্ত আমরা বেশ ভালভাবেই পেটি-বুজোয়াদের 
প্রতি এই নীতি প্রয়োগ করতে পেরেছিলাম । মার্চ মাসে দক্ষিণ হুনানের 
বিশেষ কমিটির প্রতিনিধি 'নিংকাঙে এলেন। আমর! নাকি খুবই কম 
অগ্নিসংযোগ ও খুন করেছি, এবং “পেটি বুর্জোয়াদের সর্বহারা বানিয়ে তারপর 
তাদের বিপ্লবে ঠেলে নামানো'-র তথাকথিত নীতিটি কাজে পরিণত করতে 
ব্যর্থ হয়েছি, অর্থাৎ আমরা নাকি দক্ষিণে ঝুঁকে পড়েছি-__-এইসব বলে তিনি 
আমাদের তীব্র সমালোচনা করেন। ফ্রণ্ট-কমিটির নেতৃত্ব পুনর্গঠিত হল এবং 
নীতিও বদনে দেওয়! হল। এপ্রিল মাসে আমাদের গোট। বাহিনী সীমান্ত 
এলাকায় এসে পৌছাবার পরও সেখানে খুৰ বেশি অগ্নিসংযোগ বা খুন কর! 
হল ন। কিন্তু শহরগুলির মাঝারি ব্যবসায়ীদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হল এবং 
গ্রামাঞ্চলের ধনী কৃষক ও ছোট জমিদারদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক টাকা 
আদায়ের কাজ খুবই কঠোরভাবে চালু কর! হল। দক্ষিণ হুনানের বিশেষ 
কমিটি প্রদত্ত “সমন্ত কারখানাই শ্রমিকদের” ক্লোগানটি চারিধারে ব্যাপকভাবে, 
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প্রচার কর! হল। পেটি-বুর্জোয়াদের ওপর আক্রমণ করার এই উগ্র বামপন্থী 
নীতিটি পেটি বুর্জোয়াদের অধিকাংশকেই ঠেলে দিল জমিদারদের দিকে । ফলে 
তার] সাদ। ফিতে গায়ে টে আমাদের বিরোধিতা করতে শুরু করল । ধীরে 
ধীরে এই নীতি আবার পাণ্টানো হল এবং তারপর থেকে পরিস্থিতিও 
অস্থকূল হয়ে এল। বিশেষভাবে সুফল পাওয়। গেছে মুইচুয়ানে, কারণ কাউন্টি 
শহর ও অন্তান্ত গঞ্জগুলির ব্যবসায়ীরা আমাদের আর এখন অবিশ্বাসের 
চোখে দেখছে না, বরং তাদের মধ্যে কেউ কেও লালফৌজ সম্বন্ধে ভাল 
কথাই বলছে । সাওলিন-এর হাটে (তিন দিন অন্তর দুপুর হাট বসে) 
এখন প্রায় কুড়ি হাজার লোক এসে জমা হচ্ছে যা এর আগে কোনদিনই হয়নি। 
এট! আমাদের নীতির সঠিকতাই প্রমাণ করছে। জমিদাররা জনগণের ওপর 
এর আগে ছুবিষহ করের বোঝা ও জবরুদক্ষিমূলক আদায়ের পদ্ধতি চাপিয়েছিল। 
সুইচুয়ানের শাস্তিরক্ষীদল২৯ হুয়ানগাও থেকে সাওলিন পর্যন্ত ৭ জী দীঘ 
পথে পাচটি পথ-কর আদায় করত, কোন কৃষি-পণ্যই রেহাই পেত না। এ 
রক্ষীদলকে উৎখাত করে এই পথ-কর আমরা বন্ধ করে দিয়েছি এবং এই 
কাছের মধ্যে দিয়ে আমরা কৃষক এবং ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের সমর্থন 
লাভ করেছি। 

কেন্দ্রীয় কমিটি চাইছেন আমরা! এমন একট] রাজনৈতিক কর্মসূচী তৈরী 
করি, যাতে পেটি-বুর্জোয়াদের স্বার্থগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়; এবং 
আমাদের পক্ষ থেকে আমর! প্রস্তাব করছি যে, কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমিকদের স্বার্থ, 
কৃষি বিপ্রব ও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নগুলিকে বিবেচনা করে সমগ্র গণতান্ত্রিক 
বিপ্রবের জন্তই একটি সাধারণ দিকনির্ধেশ ও কর্মসৃচী প্রণয়ন করুন| 

প্রধানত: কৃষি-অর্থনীতির দেশ চীনের বিপ্রবের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
₹চ্ছে সামরিক কাজের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী অভ্যু্থানের বিকাশ সাধন। আমরা 
প্রস্তাব করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি যেন সামরিক কাজের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ 
গ্রহণ করেন। 


আমাদের স্বাধীন এলাকার স্থান নিবাচনের প্রশ্ন 

উত্তর কোয়াংতুং থেকে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ হুপে পর্যস্ত 
বিস্বৃত অঞ্চলটি সম্পূর্ণভাবে লোপিয়াও পর্যতমালার মধ্যে অবস্থিত । এই পর্বত- 
মালাটি আমর] ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করেছি। এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে তুলনা! করলে 
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দেখা যায় যে, নিংকাংকে কেন্দ্র করে মধ্যব ঠী অংশটাই আমাদের লশস্ত্র স্বাধীন 
এলাকার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক । উত্তরাঁংশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা আক্রমণ 
ব৷ প্রতিরক্ষা কোন দিক থেকেই আমাদের পক্ষে বিশেষ উপাযাগী নয়, এবং এই 
অংশটা শক্রর প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলির খুবই কাছাকাছি । দ্রুতগতিতে 
চ্যাংস। বা উহান দখল করে নেওয়ার পরিকল্পন] ছাড়া লিউইয়াং, লিলিং, 
পিংসিয়াং এবং টুংকুতে কোন বড় বাহিনী মোতায়েন কর! খুবই বিপজ্জনক 
হবে। দক্ষিণ অশেংর ভূ-গ্রাকৃতিক অবস্থা উত্তরাংশের চেয়ে নিঃসন্দেহে ভাল, 
কিন্ত সেধানে.আমাদের গণভিত্তি মাঝের অংশের মতো! অতদৃঢ় নয়। তা 
ছাঁড়া মাঝের অংশ থেকে আমরা হুমান ও কিয়াংসীর ওপর যে বিরাট রাজ- 
নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারি, এ অংশ থেকে তা সম্ভব নয়। এ 
অংশে আমাদের যেকোন কাজের প্রভাব এ ছুই প্রদেশের নীচের দ্রিকের 
নদশ-উপত্যকাগুলির ওপর পড়তে পারে। মাঝের অংশে নিয়লিখিত 
স্থবিধাগুলি মাছে £ (১) একটি গণভিত্তি, যা আমরা এক বছরেরও বেশি 
সময় ধরে গড়ে তুলেছি; (২) পারটি-সংগঠনের উপযুক্ত ভিত্তি) (৩) এক 
বছরেরও বেশি সময় ধরে সংগঠিত এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে বেশ অভিজ্ঞ স্থানীয় 
সশঙ্জ বাহিনী-__যা। একটি দুর্লভ কৃতিত্ব। লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে এই 
স্থানীয় বাহিনী মিলিত হলে তাকে ধ্বংস কর! যে-কোন শক্রবাহিনীর পক্ষেই 
অসম্ভব হয়ে দীড়াবে ; (৪) চমত্কার সামরিক ঘাঁটি চিংকাং পাহাড় এবং সমন্ত 
কাউন্টিতেই আমাদের স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর চমৎকার ঘাটি ; এবং (৫) এই 
স্থান থেকে ছুটি প্রদেশের ওপরে এবং তাদের নিম্াংশের নদী-উপত্যকাগুলির 
ওপরে প্রভাব বিস্তার কর। যায়, দক্ষিণ হুনান বা দক্ষিণ কিয়াংসীর তুলনায় যার 
রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। তার! যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, 
তা শুধু সেই প্রদেশের মধ্যেই অথবা বড়জোর সেই প্রদেশের পশ্চাদভূমিতে 
এৰং নদী-উপত্যকাগুলির ওপরের দ্রিকের অংশেই সীমিতি । আর মধ্যবর্তী 
অংশের অশ্ুবিধা হল এই যে, দীর্ঘদিন ধরে ম্বাধীন এলাকা হিসাবে থাকার 
ফলে এই অংশ বার বার শক্রদ্ের বিরাট বিরাট "অবরোধ ও অবদমনের, 
সম্মুখীন হয়েছে, এবং তার ফলে এই অংশের অর্থ নৈতিক সমস্তাঁবলী, বিশেষত: 
নগদ টাকার অভাব অত্যন্ত 'অস্থুবিধেজনক | 

এখানকার কাজের পরিকল্পন| প্রসঙ্গে বল৷ যায় ষে, জুন ও জুলাই মাঁসের 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হুনান প্রাদেশিক কমিটি তিনটি পৃথক পরিকল্পনার কথ 
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জানিয়েছেন । প্রথমে রুয়ান তে-শেং এসে লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্যে অংশে' 
রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করার যে পরিকল্পন! আমাদের ছিল, তা অন্নমোদন 
করলেন। তারপর তু সিউ-চিং এবং ইয়াং কাই-মিং এসে জোর দিয়ে বললেন, 
সীমান্ত এলাকাকে রক্ষা করার জন্য মাত্র ছুঃশো রাইফেলধারী সৈল্ক ও লালরক্ষণ 
বাহিনীকে রেখে লালফৌজের উচিত 'বিনা দ্বিধায় দক্ষিণ ভুনানের দিকে 
এগিয়ে যাওয়া । তাদের মতে, এইটাই 'সম্পূর্ণ সিক' নীতি । এবার তৃতীয় 
বার, প্রায় দিন দশেক পর, যুয়ান তে-শেং আবার গলেন একটি বার্তা নিয়ে। 
সেই বর্তায় আমাদের প্রচুর সমালোচনা করা ছাড়াও বিশেষ জোর দিয়ে 
নির্দেশ দেওয়া হল__লালফৌজ যেন পুৰ হুনানের দিকে এক্ষুণি যাত্রা করে । 
এটিও নাকি “সম্পুর্ণ সঠিক" নীতি, এবং আমরা যেন “বিনা দ্বিধায়' এই নীতিকে 
কার্করী করি । এইসব অনমনীয় নির্দেশের ফলে আমরা উভয়-সংকটে পড়ে 
গেলাম, কারণ নিদেশ না মানার অর্থ অবাধ্যতা, অথচ নিরেশ পালন করা 
মানেই সুনিশ্চিত পরাজয় । দ্বিতীয় বার্তাটি আসার পর সেনাবাহিনীর কমিটি, 
সীমান্ত এলাকার বিশেষ কমিটি এবং পার্টির মুংসিন কাউন্টি কমিটির 
একটি যুক্ত সভা! হয় এবং তারা প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশাবলী কার্ধকরী না 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কারণ তার] দক্ষিণ হুনানে যাত্রা করা বিপজ্জনক 
বলে মনে করেছিলেন । কিন্ত তু সিউ-চিং এবং ইয়াং কাই-মিং প্রাদেশিক 
কমিটির পরিকল্পনাটিকেই আ্বাকড়ে ধরে বসে থাকেন, এবং ২৯ নং রেজিমেণ্টের 
গৃহ-প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছার স্থযোগ নিয়ে কয়েকদিন পর চেনচৌ কাউন্টি শহর 
আক্রমণ করার জন্য লাঁলফৌজকে দিয়ে যান। এইভাবে এর। সীমান্ত এলাক| 
ও লালফৌজের পরাজয় ডেকে আনেন। লালফৌজ প্রায় অর্ধেক সৈম্ 
হারায়, সীমান্ত এলাকার অসংখ্য বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়» এবং বধ লোককে 
খুন করা হয়। একের পর এক কাউন্টি শত্রদের দখলে চলে যায় এবং সেইসব 
অঞ্চলের কিছু কাউন্টি আজ পর্যন্থ পুনরুদ্ধার কর সম্ভব হয়নি। হুনান, হুপে ও 
কিয়াংসী প্রদেশের জমিদার-শাসকদের মধ্যে থেয়োখেয়ি শুরু না হওয়া! সত্বেও 
লালফৌজের প্রধান বাহিনীর পক্ষে পূর্ব হুনানে যুদ্ধযাত্রা করাটা নিঃসন্দেহে 
ভুল হয়েছিল । জুলাই মাসে আমগা যদি দক্ষিণ হুনানের দিকে না এগোতাম 
তাহলে সীমান্ত এলাকায় আগস্ট মাসের পরাজয় এড়ানে! যেত, এবং কিয়াংসী 
প্রদেশের চ্যাংশুতে কুওমিনতাঙের ষষ্ঠ বাহিনীর সঙ্গে ওয়াং চুনের কুওমিনতা 
বাহিনীর যে যুদ্ধ চলছিল, তার স্থযোগ নিয়ে যুংসিনের শত্রসৈগ্ঠদের বিধ্বস্ত 
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করা যেত, কিয়ান ও আনফু দখল করা যেত, আমাদের অগ্রগামী বাহিনী পিং- 
সিয়াং পৌছাতে পারত, এবং লোসিয়াও পর্বতমালার উত্তরাংশে পঞ্চম লাল- 
ফৌজ বাহিনীর সঙ্ষে যোগাযোগ স্থাপন করাও সম্ভব হতো । যা ঘটে গেছে তা 
সত্বেও আমাদের সদর দপ্তরের পক্ষে উপযুক্ত কেন্দ্র হতো নিংকাং এবং শুধুমাক্জ 
গেরিলাবাহিনীগুলিকেই পুর্ব ছনানে পাঠানো উচিত ছিল। জমিদারদের 
পরস্পরের মধ্যে বুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি এবং শক্তিশালী শক্রবাহিনী তখনও 
হুনান সীমান্তে পিংসিয়াং, চালিং ও যুসীয়েন-এ অপেক্ষা করছিল। তখন 
আমরা আমাদের প্রধান বাহিনীকে উত্তরদিকে সরিয়ে নিলে শক্রদেরই স্থবিধে 
করে দেওয়া হতো । কেন্দ্রীয় কমিটি দক্ষিণ বা পূর্ব ছুনানের দিকে এগিয়ে 
যাবার প্রশ্নটিকে আমাদের বিবেচনা করতে বলেছিলেন । কিন্তু এই দুটোই 
ছিল বিপজ্জনক পথ। পূর্ব হুনান অভিযানের প্রস্তাবটি কার্ধকরী হয়নি ঠিকই, 
কিন্ত দক্ষিণ ছনান অভিযানটি ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে । এই হুঃখজনক 
অভিজ্ঞতা আমাদের সব সময়েই মনে রাখা উচিত । 

জমিদ্রারশ্রেণীর শাসন-ব্যবস্থায় এখনও ভাঙন ধরেনি, এবং সীমান্ত 
এলাকার চারিপাশে শক্রর যেসব “দমন” বাহিনী রয়েছে, তাদের সংখ্যা দশ 
রেজিমেন্টেরও বেশি । কিন্তু আমরা যদি নগদ টাকা সংগ্রহের উপায় খুজে 
বের করতে পারি (খাছ ও বস্ত্রের সমস্যাটা এখন আর বড় সমস্যা নয় ), 
তাহলে সীমান্ত এলাকায় আমাদের কাজকর্মের ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে এই শত্রু 
বাহিনীগুলির সঙ্গে, এমনকি তাদের চেয়েও বড় বাহিনীর সঙ্গে আমরা 
মোকাবিলা করতে সক্ষম হব। লালফৌজ যদি অন্য কোথাও সরে যায়, তবে 
সঙ্গে সঙ্গে এই সীমান্ত এলাকা বিগত আগস্ট মাসের মতোই ধ্বংসের সম্মুখীন 
হবে। আমাদের লালরক্ষী বাহিনীর সবটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না ঠিকই, 
তবে আমাদের পার্ট এবং গণভিত্তির ওপর প্রচণ্ড আঘাত আসবে, এবং 
তাছাড়া, পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের পা রাখবার মতে। জায়গ। থা কলেও সমতল- 
ভূমিতে বিগত আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মতোই আমাদের আত্মগোপন করে 
থাকতে হবে। আর লালফৌজ যদ্দি অন্য কোথায়ও চলে না যায়, তবে যে 
ভিত্তি আমাদের আছে তারই ওপর দাড়িয়ে আশেপাশের এলা কাগুলিতে আমরা 
ধীরে ধীরে সম্প্রদারণ ঘটাতে পারব, এবং আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনাও খুব 
উজ্জল হয়ে উঠবে। যর্দি আমরা লালফৌজকে আরও সম্প্রসারিত করতে 
চাই, তবে তার একমাত্র পথ হচ্ছে চিংকাং পাহাড়ের কাছাকাছি যে সব 
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জায়গায় আমাদের দৃঢ় গণভিত্তি আছে_যেমন নিংকা যুংসিন, লিংসীয়েন 
এবং সইচুয়ান মহকুমায়_পেসব জায়গায় শত্রুকে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে আটকিয়ে 
বাখা, এবং হুনান ও কিয়াংদী এই ছুই প্রদেশের শক্র টৈম্ভদের মধ্যেকার স্বার্থের 
ঘবন্বকে কাজে লাগানো, সব দিক থেকেই তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন- 
বোধ জাগিয়ে রাখা, এবং এভাবে তাদের কেন্দ্রীভূত হতে না দেওয়ার জন্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা। লালফৌজকে আমরা সম্প্রসারিত করতে গারি সঠিক কৌশল 
গ্রহণ করে, জয়ের সম্ভাবনা ছাড়া যুদ্ধে না নেম, এবং অস্ত্র দখল করে'ও শক্রু 
সৈন্ত বন্দী করে। লালফোৌজের প্রধান বাহিনীটি খদি দক্ষিণ ছনানে অভিযানে 
না যেত, তাহলে এগ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে সীমান্ত এলাকার জনগণের 
মধ্যে যে প্রস্তুতিমূলক কাজ হয়েছিল, তার ভিত্তিতে আগস্ট মাসে লালফৌজকে 
নিশ্চিতভাবেই আরও সম্প্রসারিত করা যেত। এই তুল সত্বেও লালফৌজ 
আবার সীমান্ত এলাকায় কিরে এসেছে । সেখানে ভূ-প্রাকতিক অবস্থা অঙ্গকুল, 
জনগণও বন্ধুভাবাপক্ন, এবং এমনকি এখনও সম্ভাবনা খুব খারাপ নয়। কেবল- 
মাত্র যুদ্ধ পরিচালনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে ও সীমান্ত এলাকার মতো বিভিন্ন জায়গায় 
ুদ্ধের সাহস দেখাতে পারলেই লালফৌজ নিজের অস্ত্রশস্ত্র বাড়াতে পারে, 
শিক্ষা দিয়ে ভাল সৈন্য তৈরি করতে পারে । এক বছরেরও বেশি সময় ধরে 
সীমান্ত এলাকায় লাল ঝাগ্ডা উড়ছে । হুনান, হুপে, কিয়াংসী এবং প্ররুতপক্ষে 
সমগ্র দেশেরই জমিদারশ্রেণীর মধ্যে এই ঘটনা! তীব্র ঘ্ব্ণার উদ্রেক করেছে। 
কিন্তু সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে হলেও এই ঘটনা স্থির গ্রতিজ্ঞভাবে চারিপাশের 
প্রদ্েশগুলির শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মনে আশা-ভারসা জাগিয়ে তুলছে। 
সৈনিকদের কথা ভাবুন, সীমান্ত এলাকাঁর বিরুদ্ধে 'দস্থ্য-দমন' অভিযানকে 
ুদ্ধবাজরা প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এই বলে বিবৃতি দিচ্ছে 
যে, "একটা বছর চলে গেল, দস্থ্য-দমনের প্রচেষ্টায় দশ লক্ষ ডলার খরচ হয়ে গেল, 
(লু তি-গিং), কিংব! লালফৌজে “২০,০০০ সৈম্ভ ও ৫১০০০ রাইফেল আছে, 
(ওয়াং চুন)। এইসব বিবৃতি ওদের সৈন্য ও ভগ্মোছগম ছোট অফিসারদের 
মনোযোগ আমাদের দিকে আকৃ্ করছে। শক্রপক্ষ থেকে অবশ্ইই আরও 
বেশি সংখ্যায় পৈন্য দল ছেড়ে আমাদের বাহিনীতে যোগদান করবে এবং 
তারা এইভাবে লালফৌজে সৈন্য ভতির আর একটি উৎসমুখ খুলে দেবে। 
তাছাড়া সীমান্ত এলাকায় লাল ঝাণ্ডা যে কখনও নামানো যায়নি, এই ঘটনাই 
দেখিয়ে দিচ্ছে কমিউনিস্ট-পার্টির শক্তি কী বিরাট এবং শাসনশ্রেণীগুলি কত 
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দেউলিয়া । সমগ্র দেশব্যাপী এই ঘটনার একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক গুরুত্ব 
আছে। স্থতরাং আমরা মনে করি, এবং আগেও একথা আমরা সব সময়েই 
মনে করেছি যে, লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্য অংশে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা 
গড়ে তোলা এবং তার সম্প্রসারণ ঘটানোট1 একটা অবস্থ প্রয়োজনীয় ও সঠিক 
কাজ। 


১। ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে এই যুদ্ধ হয়েছিল। 

২। ১৯২৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই যুদ্ধ হয়েছিল । 

৩। লালফৌজে সৈনিক প্রতিনিধিদের সম্মেলন ও সৈনিকদের কমিটির 
ব্যবস্থা পরবর্তীকালে বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯৪৭এ গণমুক্তিফৌজ কর্মীদের 
নেতৃত্বে সৈনিকদের সম্মেলন ও সৈনিকদের কমিটির পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে । 

৪। কমরেড ইয়ে তিং এবং হো! লুঙের অধীন এইসব সৈন্তরা ১৯২৭এর 
১লা আগস্ট নানচাং অত্যর্থান ঘটায়। কোয়াতুৎ প্রদেশের চাওচৌ ও 
লোয়াতৌ-এর দিকে এগোবার পথে এরা পরাজিত হয় এবং কমরেড চু তে, লিন 
পিয়াও ও চেন-ঈ দ্বারা পরিচালিত কযেকটি ইউনিট কিয়াংসীর মধ্য দিয়ে 
দক্ষিণ হুণানে সরে যায় গেরিলা! কাধকলাপ চালিয়ে যাবার জন্ত । ১৯২৮এর 
এপ্রিলে তারা চিংকাং পাহাড়ে কমরেড মাও সে-তুঙের বাহিনীর সঙ্গে যোগ 
দেয়। 

৫ | ১৯২৭ সালের বিপ্লবী দ্রিন্গুলিতে উচাংএ অবস্থিত জাতীয় সরকারের 
রক্ষী বাহিনীর অধিকাংশ যোদ্ধারা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির স্দস্ত। ১৯২৭এর 
জুলাই মাসের শেষের দিকে ওয়াৎ চিং-ওয়েই এবং তার সাকরেদরা বিপ্লবের প্রাতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করার পর নানচাং অভুযখানে যোগ দেবার জন্য এই বাহিনী 
উচাং ছেড়ে যাবার পথে যথন শুনল যে, বিপ্রবী সৈম্তরা ইতিমধ্যেই নানচাং 
ছেড়ে দক্ষিণে যাক্সা করেছে, তথন এই বাহিনী পিংকিয়াং ও লিউইয়াং-এর সশস্ত্র 
কৃষকবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য নানা ঘুরপথে পশ্চিম কিয়াংসীর অন্তর্গত 
সিউশুইতে গিয়ে পৌছাল। 

৬। ১৯২৭এর বসন্তকালে হুনান প্রদেশের পিংকিয়াং ও লিউইয়াং অঞ্চলে 
বেশ শক্তিশালী একটি সশস্ত্র কষকবাহিনী তৈরী হয়। ২১শে মে তারিখে চ্যাং- 
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শাতে স্ব কে-সিয়াং ক্ষমতা দখলের জন্য গ্রতিবিপ্রবী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে 
বিপ্রবী জনগণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। তখন গ্রতিবিপ্রবীদের ওপর প্রত্যাঘাত 
হান্বার জন্য ৩১শে মে তারিখে কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী চ্যাংশার দিকে এগিয়ে 
যায়। কিন্তু স্থবিধাবাদী চেন তৃ-দিউ তাদের মাঝপথে আটকে দিয়ে ফিরিয়ে 
দেয়। এরপর এই বাহিনীর একটি অংশকে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য 
পুনর্গঠিত করা হয়। ১লা আগন্ট নানচাং অভ্যুত্থান ঘটার পর, এই সমস্ত 
কৃষকেরা, কিয়াংসী প্রদেশের সিউত্তই ও টুংকুতে এবং হুনান প্রদেশের পিংকিয়াং 
ও লিউইয়]ংএ উচাং জাতীয় সরকারের আগেকার রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে যোগ 
দ্রেয়। তারপর তারা কিম্বাংসী প্রদেশের পিংসিয়াঙের সশস্ত্র কয়লা খনি 
শ্রমিকদের সঙ্গে মিলে শরৎকালীন কসল অভ্যুথান ঘটায়। কমরেড মাও সে- 
তুঙের নেতৃত্বে এরা চিংকাং পাহাড়ে চলে আসে। 

৭। ১৯২৮এর শুরুতে কমরেড চু তের নেতৃত্বে দক্ষিণ ছনানে যখন বিপ্লবী 
গেরিলা যুদ্ধ চলছিল তখন ইচাং, চেন চৌ, লেইয়াং, যুংসিন ও ছেসিং তালুকে 
কৃষকদের সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করা হয়েছিল। এই অঞ্চলগুলিতে ইতিপূর্বেই 
কুষক-আন্দোলন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । পরে কমরেড চু তের নেতৃত্বে 
তারা চিংকাং পাহাড়ে এসে কমরেড মাও সে-তৃঙের বাহিনীতে যোগ দেয়। 

৮1 ভুনান প্রদেশের চ্যাংনিং অঞ্চলে স্থইকৌসান সীসার খনির জন্তু 
বিখ্যাত। ১৯২২এ সেখানকার খনি শ্রমিকরা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
একটি ট্রেড ইউনিঘন তৈরী করে এবং বহু বছর ধরে প্রতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালায়। ১৯২৭এর শরতখ্কালীন কসল অত্যরথানের পর অনেক খনি 
শ্রমিক লালফৌজে যোগ দেয়। 

৯। কিয়াংসী প্রদেশে পিংসিয়াং তালুকে অবস্থিত আনিযুয়ান কয়লা 
খনিতে ১২,০০০ শ্রমিক কাজ করত, এর মালিক ছিল হান-ইয়ে-পিং লোহা ও 
ইম্পাত কোম্পানি । কমিউনিস্ট পার্টির হনান প্রাদেশিক কমিটি প্রেরিত 
সংগঠক কমরেডরা ১৯২১ সালে এথানে পার্ট সংগঠন ও খনি শ্রমিকদের 
ইউনিয়ন গড়ে তোলেন । 

১*। ১৯২৯এ জালকৌজে পার্টিপ্রতিনিধিদের নতুন নামকরণ হয় 
পলিটিক্যাল কমিশার বা রাজনৈতিক প্রতিনিধি । ১৯৩১এ কোম্পানি 
পলিটিক্যাল কমিশারদের নাম পাণ্টে পলিটিক্যাল ইন্স্ট্াক্টর বা রাজনৈতিক 
নির্দেশক রাখ! হয়। 


১৩২ 


১১। সেনাবাহিনীর আংশিক ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় অত্যাচারীদের 
ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নীতি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবেই গ্রহণ করা 
হয়েছিল। ঘাটি অঞ্চলের সম্প্রসারণ ও সেনাবাহিনীর সংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
কর সংগ্রহ করে সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করা হতে! এবং তার প্রয়োজনও 
ছিল | 

১২। এই সময় থেকে সমান-সমান নগদ টাকা দেওয়ার এই রীতিটি 
লালফৌজে বহু বছর চালু ছিল। পরে পদমর্যাদ! অস্্যাযী সামান্ত কিছু কমবেশি 
টাক1 অফিসার ও সৈন্যদের দেওয়া হতো । 

১৩। এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে নিদিষ্ট পরিমাণ 
গণতঙ্ত্রের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। কারণ, লালফৌজের 
প্রথম যুগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর জোর না দিলে যেলব কৃষকরা নতুন লাল- 
কৌজে ভি হতো, বাঁ যেসব শ্বেত বাহিনীর বন্দী সৈন্যরা লালফৌজে যোগ 
দিত, তাদের মধ্যে বিপ্লবী উত্সাহ স্ষ্টি করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়ু 
যুদ্ধবাজদের প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাছিনীর কর্মধারা (যার প্রভাব আমাদের 
মধ্যেও মাঝে মাঝে দ্রেখা দিত) দূর করাও সম্ভব হতো না। তবে 
সেনাবাহিনীতে গণতন্ত্র সামরিক শৃঙ্খলার সীমা লঙ্ঘন নিশ্চয়ই করবে ন।। গণ- 
তন্ত্র সামরিক শৃঙ্খলাকে শক্তিশালীই করে, দুর্বল করে না। স্তরাৎ 
প্রয়োজনীয় পরিমাণে যেমন গণতঙ্ত্রের প্রসার ঘটাতে হবে, তেমনি উচ্ছুঙ্খলতার 
নামান্তর অতি-গণতস্ত্রের দাবি নিশ্চিতভাবে রুখতে হবে। লালফৌজের 
প্রথম যুগে একটা সময়ে এই ধরনের উচ্ছুঙ্খলতা গুরুতর উদ্বেগের কারণ 
হয়েছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে অতি-গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কমরেড মাও সে-তুঙের 
সংগ্রাম সম্বন্ধে জানার জন্য এই খণ্ডেই মুদ্রিত “পার্টির ভিতরকার তুল চিন্তাধার! 
সংশাধন করা সম্পকে” রচনাটি দেখুন । 

১৪। ১৯২৬এ উত্তরাত্যানের সময কমরেড ইয়ে তিৎ একটি স্বাধীন 
রেজিমেন্ট পরিচালনা করতেন। কমিউনিস্টদের নিয়ে এর কেন্দ্রটি গড়ে 
উঠেছিল এবং এটি একটি ছুরধর্ষ বাহিনী হিসেবে খযাতিলাভ করে। বিপ্লবী 
সেনাবাহিনী উচাং দখল করার পর এটিকে সম্প্রসারিত করে ২৪নং ডিভিশনে 
পরিণত করা হয়, এবং নানচাং অত্য্খানের পর এই ডিভিশনটিকে আবার 
একাদশ সেনাবাহিনীতে পরিবতিত করা হয়। 

১৫। লালফৌজের পরব্তী অভিজ্ঞত! এইটাই প্রমাণ করে যে, পার্টির 


২১৩৩ 


বাইরের লোক ও পার্টি-সদস্যের আহ্থপাতিক হার হওয়া উচিত ২ £১। 
লাধারণভাবে এই আঙুপাতিক হারটি লালফৌজে এবং পরবর্তী সময়ে গণ- 
মৃক্তিফৌজে মেনে চলা হতো । 

১৬। চিয্লাং কাই-শেক এবং ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের বারা উৎসাহিত হয়ে 
প্রতিবিপ্লবী কুওমিনতাঙ সেনানায়কের! চ্যাংশার ট্রেভ ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন 
ও অন্যান্য বিপ্রবী সংগঠনগুলির প্রাদেশিক সদর দগ্তরগুলির ওপর আক্রমণ 
চালায় এবং কমিউনিস্ট ও বিপ্রবী শ্রমিক-কৃষকদেন দলে দলে গ্রেপ্তার ও হত্যা 
করে। এই ঘটনা ওয়াং চিংওয়েইএর নেতৃত্বাধীন উহান্‌ চক্র এবং চিয়াং 
কাই-শেকএর নেতৃত্বাধীন নানকিং চক্র-_এই ছুই প্রতিবিপ্রবী কুওমিনতাও 
চক্রের গ্রকাশ্ঠ সহযোগিতার স্থত্রপাতকেই স্থচিত করেছিপ। 

১৭। ১৯২৮এ হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলের ভূমি-সংক্রাস্ত আইনের 
একটি ধারা হচ্ছে সমত্ত জমি বাজেয়াঞ্ডকরণ ও পুনর্বটন। পরে কমরেড মাও 
সে-তুঙ দেখিয়েছেন যে, কৃষি সংগ্রামে অনভিজ্ঞতার দরুণ, জমিদারদের জমির 
বদলে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করা তুল হয়েছিল । ১৯২৯এর এপ্রিলে, কিয়্াংশীর 
সিংকুয়ো তালুকে যে ভূমি-আইন গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে “সমস্ত জমি 
বাজেয়াপ্তকরণ করার ধারাটি বদলে “সমস্ত সরকারী জমি ও জমিদারের জমি 
বাজেয়াপ্ডকরণ'-এব ধারাটি অন্তভূক্ত কর! হয়েছিল। 

১৮। গ্রামাঞ্চলে মধ্যবর্তীশ্রেণীব সমর্থন লাভ করা অত্যন্ত প্রয্মোজনীয়। 
কমরেড মাও সে-তুঙউ তাই এই শ্রেণীর সঙ্গে অতিরিক্ত কঠোর ব্যবহারের 
ভ্রান্তনীতি শুধরে দেন। বর্তমান প্রবন্ধটি ছাড়াও, এই শ্রেণীর প্রতি যে নীতি 
প্রায়োগ করা উচিত, সে সম্পর্কে কমরেড মাও সে-তুঙের মতামত লালকৌজের 
চতুর্থ বাহিনীর ষষ্ট পার্টি কংগগ্রসে পেশ করা প্রস্তাবে (নভেম্বর, ১৯২৮) এবং 
“বেপরোয়া গৃহদ্াহ ও হত্য। নিষিদ্ধ করা”, “ছোটো ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের 
স্বার্থ রক্ষা করা? শীর্ষক প্রস্তাবেও দেও আছে। ১৯২৯এর জান্থুয়ারী মাসে 
লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর ঘোষণা এবং ১৯২৯এর এপ্রিল মাসে গৃহীত 
লিংকুয়ো কাউন্টির ভূমি আইন (১৭নং টীকা দ্রষ্টব্য) ইত্যাদির মধ্যেও কমরেড 
মাও সে-ভুঙের মতামত পাওয়া যাবে। চতুর্থ বাহিনীর উপরোক্ত ঘোষণায় 
বলা হয়েছিল : “শহরেব ব্যবসায়ীরা, যারা ধীরে ধীরে কিছু সম্পত্তি তৈরি 
করেছে, যতক্ষণ কর্তৃত্ব মেনে চলবে তাদের আয়ে হাত দেওয়া হবে না ।, 

১৯। বিপ্রবী যুদ্ধের প্রসার, বিপ্রবী ঘাটি অঞ্চলগুলির সম্প্রসারণ ও বিপ্রবী 
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সরকার কর্তৃক শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষার নীতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছিল, এবং পরে অবস্থার পরিবর্তন সত্যিই 
ঘটেছিল। এট। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় যে, জাতীয় বুর্জোয়াদের শিল্প ও 
বাঁণিজ্যকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা এবং উগ্র বামপন্থী কর্মনীতিগুলির দৃঢ় বিরোধিতা করা 
হয়েছিল। 

২০। ভূমি বন্টনের জন্য শ্রমশক্তি উপযুক্ত' মাপকাঠি নয়। লাল 
এলাকা গুলিতে মাথাপিছু সমানভাবে নতুন করে ভূমি বণ্টন করা হয়েছিল। 

২১। শান্তি বাহিনী ছিল এক ধরনের স্থানীয় প্রতিবিপ্রবী সশস্ত্র বাছিনী। 


পার্টির ভিতরকার ভুল চিন্তাধারা 
সংশোধন করা সম্পর্কে 
(ডিসেম্বর, ১৯২৯) 


লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর কমিউনিষ্ট শার্টি-সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের 
অ-সর্বহাঁরাম্থলভ চিন্তাধারা! বিরাজ করছে। পার্টিএ সঠিক লাইন অনুসরণে এটা 
খুবই বড বাধার স্থপ্ী করছে। যদি সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করা 
না হয, তাহলে লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী তার কাধে ন্যন্ত চীনের মহান বিপ্লবী 
সংগ্রামের কতব্যভার অবশ্যই বহন করতে পারবে না। পার্টির মূল ইউনিট- 
গুলির বিপুল-সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি কৃষক এবং অন্তান্ত পেটি-বু্জোয়াদের থেকে 
ছুত লোকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। এখানেই নিহিত রয়েছে চতুর্থ বাহিনীর 
পার্টি-সংগঠনের ভিতরকার বিভিন্ন রকম ভুল চিন্তাধারার উৎস। কিন্ত, এইসব 
ভূল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার এক্যবদ্ধ দূচ সংগ্রামের 
অভাব এবং পার্টি-সদশ্তদের সঠিক লাইনে শিক্ষাদানের অভাব-টাও এর 
অস্তিত্ব ও বিকাশের গ্ররুতপূর্ণ কারণ। কেন্দ্রীয় কমিটির সেপ্টেম্বর মাসের 


কমরেড মাও সে-তুও এই প্রবন্ধট র$না করেছিলেন লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর নবম 
কংগ্রেসের একটি প্রস্তাব হিনাবে । চীনের গণফ্ষৌজ গড়ে তোলাব প্রক্রিয়াটি ছিল খুবই কষ্টসাধা। 
চনের লালফৌজ (জাপ-বিরোধা প্রতিরোধ যুদ্ধের সদ্য মা অষ্টম কুট বাহিনা এবং নতুন চতুর্থ 
বাহিনী হিসেবে এৰং বর্তনানে গণনুক্তিফৌজ হিমেবে পরিচিত) সংগঠিত হয় ১৯২৭ সালের 
১লা আগক্জী,র য্ীং ' ডালের সময় এবং ১৯২৯ সালের ডিদেখর মাসে তার বয়স দু'বছর 
পেরিয়ে ঘায | এই সঙদাযর মধো নানা ধরনের ভুল চিগ্চ'ধাবার বিকদ্ধে গডাইয়ের মধা দিয়ে 
লালফৌজের পার্টি গঠন বিরাট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে| বর্তম|ন প্রস্তাবটি তারই 
সার-সংকলন। পুরোপুরি দার্বসবাদ,-নেনেপবাদ। দুষ্টিতঙ্গর ওপর ভিত্তি করে লালফৌজকে 
গড়ে তুলতে এবং পুরানো ধরনের দেনাবাহিন,ব পুভ|ব নিদুল করতে এই প্রস্তাবটি বিশেষভাবে 
সাহায্য করে। শুধু চতুর্থ বাহিন,তেই নয, ক্রমাঘযে লালফে জের অন্যান্ঠ শাগাতেও এই প্রস্তাব 
কার্ধকরী করা হয়, এবং এভাবে সমগ্র ট,না লালফেৌটিই সাচ্চ। একটি গণফৌজজে গরিণত হয়। 
পার্টর কাজ ও রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে গত ত্রিশ বছরে চীনের সশস্ত্র গণফৌজে প্রচ বিকাশ 
ঘটেছে, এবং বর্তমানে এ ছুটি কাজকে আলাদা মনে হলেও, এই প্রস্তাবে বিধৃত মুল লাইন 
এখনও পর্ধস্ত অপরিবঠিতই আছে। 
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চিঠির মর্মবাণী অনুসারে এই কংগ্রেন চতুর্থ বাহিনীর পার্টিসংগঠনের বিভিন্ন 
ধরনের অ-সর্যহারাস্থলভ চিস্তাধারার অভিব্যক্তি, তার উৎস ও সংশোধন করার 
পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছে এবং সেগুলোকে সম্পূর্ভাবে নিম করার 
জন্য কমরেডদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে । 


নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে 
লালকৌজের কোন কোন কমরেডের মধ্যে নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ খুবই 
বিকাশলাভ করেছে । এটা নিজেকে এইভাবে প্রকাশ করে। 

(১) এইসব কমরেড সামরিক ব্যাপার ও রাজনীতিকে পরমস্পর-বিরোধী 
বলে মনে করেন এবং সামরিক ব্যাপার যে রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের 
অন্যতম যন্ত্র মাত্র, এ কথা তার! অস্বীকার করেন। এমনকি, কেউ কেউ 
আরও বলেন, "সামরিক ব্যাপারে ভাল হুলে হ্বভাবতই রাজনীতিতে ভাল হবে, 
সামরিক ব্যাপারে ভাল না হলে রাজনীতিতেও ভাল হতে পারে না” এইভাবে 
তারা আরও দূরে চলে গেছেন, তাদের মতে সামরিক ব্যাপার রাজনীতির উপর 
নেতৃত্ব করে। 

(২) তারা মনে করেন যে, শ্বেত বাহিনীর মতো লালফৌজেরও কর্তব্য 
হচ্ছে কেবলমাত্র যুদ্ধ করা । তাঁরা এ কথা জানেন না যে, চীনা লালফৌজ 
হচ্ছে বিপ্রবের বাজনৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য একটা সশস্ত্র বাহিনী। 
বিশেষ করে বর্তমানে, লালফৌজ যে কেবলমাত্র যুদ্ধই করে, তা অবশ্যই 
নয়। শক্রর সামরিক শক্তিকে ধ্বংস কবার জন্য লড়াই করা ছাড়াও 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানো, জনসাধারণকে সংগঠিত করা, তাদের 
সশস্ত্র করা এবং বিপ্রবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ও পার্টি-সংগঠন স্থাপনের 
কাজে তাদের সাহায্য করার মতে! গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকেও এর কাধে তুলে নিতে 
হবে। নিছক লড়াই করার জন্যই লালফৌজ লড়াই করে না, পরস্ধ লড়াই 
করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানোর জন্ত, জনসাধারণকে সংগঠিত করার 
জন্য, তাদেরকে সশন্ত্র করার জন্য এবং বিপ্রবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা 
করতে তাদের সাহায্য করার জন্য । এইসব উদ্দেশ্য ছাড়া লড়াই হয়ে ওঠে 
অর্থহীন, আর লালফৌজের অক্তিত্বেরও কোন তাৎপর্য থাকে না। 

(৩) তাই, সাংগঠনিক দিক দিয়ে, এইসব কমরেডরা লালফৌজের 
রাজনৈতিক কার্ধনির্বাহুক সংস্থাগুলিকে সামরিক কার্ধনির্বাহক সংস্থাগুলির 
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অধীনে স্থান দেন এবং তারা এই স্লোগান তোলেন যে, দম্তবাহিনীর সদর 
দপ্তরকেই বাইরের কার্য পরিচালনার ভার দেওয়া হোক । এই ধরনের 
চিন্তাধারা যদি বাড়তে দেওয়া হয়, তাহলে, তা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যাবার বিপদই ডেকে আনবে, ডেকে আনবে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক রাজনৈতিক 
ক্ষমতা নিযন্্রণ করাব এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবারই বিপদ 
_-এটা হবে সেই বুদ্ধবাজদের পথ অনুসরণ করার মন্তা, যে পথ কুওমিনতাও 
সৈন্যবাহিনী অন্ুদরণ করছে! 

(3) সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রচারকাধের ক্ষেত্রে গ্রচার- টিমের গুরুত্বও উপেক্ষা 
কবেন। জনসাধারণের সংগঠনের ওশ্লে তারা সৈন্তবাহিনীতে টৈনিক-সমিতি 
সংগঠিত করাব কাজ এবং স্থানীয় শ্রমিক ও কষ কসাধারণকে সংগঠিত করার 
কাজ উপেক্ষা করে চলেন । ফলে, প্রচার এবং সাংগঠনিক কাজ সবই 
বাতিল হুয়। 

(৫) কোন যুদ্ধে জিতলেই তারা অহংকাবী হয়ে ওঠেন, আর যুদ্ধে হারলে 
হয়ে পড়েন হতাশ। 

(৬) স্ববিভাগীয়বাদ__তীরা শুধু চতুর্থ বাহিনীর কথাই চিস্তা করেন এবং 
এ কথা তার! জানেন না যে, স্থানীয় জনসাধারণকে অস্ত্রশত্ত্রে সজ্জিত করাটা 
লালফৌজের অন্যতম গ্ররুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এটা হচ্ছে ক্ষদে-দলবাদেরই এক 
ব্ধিত বূপ। 

(৭) কিছু কমরেড চতুর্থ বাহিনীর সংকীর্ণ পারিপাশ্থিক অবস্থার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থেকে মনে করেন যে, এ ছাড়া আর কোন বিপ্রবী শক্তির অস্তিত্ব 
নেই । তাই, নিজেদের শক্তি বজায় রাখার এবং সংগ্রামকে এড়িয়ে যাবার 
চিন্তা এদের খুবই প্রবল । এট। স্থৃবিধাবাদেরই অবশেষ । 

(৮) বিষরীগত এবং বিষম্ুগত অবস্থাকে উপেক্ষ। করে কিছু কিছু কমরেড 
বিপ্রবের তাড়াছড়ার ব্যাধিতে ভোগেন, জনসাধারণের মধ্যে কঠোরভাবে 
পুঙ্থান্থপুঙ্ঘরূপে কাজ করতে তারা অনিচ্ছুক, মোহাবিষ্ট হয়ে তারা শুধু বড় 
বড় কাজ করতেই চান। এটা! হচ্ছে অঙ্ধক্রিঘাবার্দেরই অবশেষ ।* 
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(১) নীচু বাজনৈতিক মান। তার কলে সৈন্যবাহিনীতে রাজনৈতিক 
নেতৃত্বের ভূমিকা এবং লালফৌজ ও শ্বেত বাহিনীর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য 
উপলব্ধি করতে না পারা । 


(২) ভাড়াটে সৈন্তবাহছিনীর মনোবুত্তি। বিগত যুদ্ধগুলোতে ধৃত বহু 
বন্দী সৈন্য লালফৌজে যোগ দিয়েছে, এই ধরনের ব্যক্তিরা সঙ্গে করে নিয়ে 
এসেছে ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর প্রবল মনোবৃত্তি। তার ফলেই, নিছক 
সামরিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তি রচিত হয়েছে নিয়স্তরে | 

(৩) উপরোক্ত কারণ ছুটি থেকেই উদ্ভুত হয় তৃতীয় কারণ, সেটা হল 
সামবিক শক্তির উপর অতি-বিশ্বাম এবং জনপাধারণের শক্তির উপর অবিশ্বাস। 

(৪) পার্টি সামরিক কাজের প্রতি সক্রিঘভাবে নজর দেয়নি এবং তা 
আলোচনা করেনি, কিছু কিছু কমরেডদের নিছক সামরিক দৃষ্টকোণেব 
উৎপত্তির সেটাও একট কারণ। 
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(১) শিক্ষার মাধ্যমে পার্টির ভিতরে রাজনৈতিক মান উন্নত করা, নিছক 
সামরিক দৃষ্টিকোণের তাত্বিক উৎস নিমূল করা এবং লালফৌজ ও শ্বেত 
বাহিনীর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যকে স্পষ্ট করা । সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাবাদের ও 
অন্ধক্রিয়াবাদের অবশেষ নিম করা, চতুর্থ বাহিনীর ক্ববিভাগীয়বাদকে ভেঙে 
দেওয়া । 

(২) অকিপার ও সৈনিকদের রাজনৈতিক ট্রেনিং, বিশেষ করে প্রাক্তন 
যুদ্ধবন্দীদের শিক্ষাদান জোরদার করে তোলা। সঙ্গে সঙ্গে ষফতদুর সম্ভব, 
লালফৌজে ভর্তির জন্য সংগ্রামে অভিজ্ঞ শ্রমিক-কুষককে স্থানীয় সরকার কর্তৃক 
বাছাই কর।। এইভাবে, নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের উত্স সাংগঠনিকভাবে 
দুর্বল করা, এমনকি নিশ্চিহ করা। 

(৩) লালফৌজের পার্টি-সংগঠনকে সমালোচনা করার জন্য স্থানীয় পার্টি- 
সংগঠনকে উদ্বুদ্ধ করা এবং লালকৌজকে সমালোচনা করার জন্য জনসাধারণের 
রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলোকে উদ্বদ্ধ করা, যাতে লালফৌজের পার্টি- 
সংগঠন এবং অফিসার ও সৈনিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। 

(৪) সামরিক কাঁজের প্রতি পার্টিকে সক্রিয়ভাবে নজর দিতে হবে এবং 
সে সম্পকে আলোচনা করতে হবে। সমস্ত কাজ সৈন্তসাধারণের মাধ্যমে 
কার্যকরী করার পুরে সে সম্পর্কে পার্টিতে আলোচনা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে হবে। 

(৫) লালফোৌজের জন্য এমন সব নিয়মকানুন রচনা করা, যার মধ্য দিয়ে 
তাদের কর্তব্য স্পষ্টভাবে নিব্দপিত হয়, স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয় লালফৌজের 
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সামরিক কাজের ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কাজের ব্যবস্থার মধ্যেকার সম্পর্ক, লাল- 
ফৌজ আর জনসাধারণের মধ্যেকার সম্পর্ক; স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয় সৈনিক- 
সমিতিগুলোর ক্ষমতা আর সামরিক ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাদের 
সম্পর্ক। 


উগ্র-গণতন্্র সম্পকে 


লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী কেন্দ্রীয় কমিটির র্দেশ মেনে নেবার পর, 
উগ্র-গণতস্থের অভিব্যক্তি অনেক কমে গেছে । যেমন, এখন পার্টির সিদ্ধান্ত 
অপেক্ষারুতভাবে কাধকবী করা হচ্ছে, লালফৌজের ভেতরে তথাকথিত 
“নিচুতলা থেকে উপরতলা পযন্ত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' প্রয়োগ করা হোক এবং 
“নিমতর স্তবে প্রথমে সব বিষয়ে আলোচিত হোক, তারপর উচ্চতর সুরে 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হোক? ইত্যাদি ভূল দাবি আর কেউ উত্থাপন করেন না। কিন্ত 
আসলে, এই ধরনের কমে যাওয়াটা শুধু সাময়িক ও বাহক অভিব্যক্তি, এর 
অর্থ এই নয় যে, উগ্র-গণতাক্ত্রিক চিন্তাধারাকে ইতিমধ্যেই নিল করা হয়েছে । 
অন্য কথায়, উগ্র-গণতন্্বের মুল এখনো বহু কমবেডের মনে গভীরভাবে বাসা 
বেঁধে রয়েছে । উদাহরণস্বরূপ, সিদ্ধান্তগুলো কাধকরী করতে বিভিন্ন ধরনের 
নিমরাজটমূলক মনোভাবের প্রকাশই এর প্রমাণ । 

সংশোধনের পদ্ধতি £ 

(১) তত্বের শেত্রে উগ্রগণতন্ত্রের হুলোচ্ছেদ করা) প্রথম, এটা দেখিয়ে 
দেওস়। দরকার যে, উগ্র-গণতন্থের বিপদ হচ্ছে পার্টিসংগঠনের ক্ষতি করা, 
এমনটি তার পুরোপুরি সর্বনাশ করা এবং পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে ছুধবল করা, 
এমনকি তার পুরোপুরি ধ্বংসসাধন করা, পার্টিকে তার সংগ্রামের দায়িত্ব বহন 
করতেও অক্ষম করে তোল।, এর কলে, বিপ্লবের পরাজয়ই ডেকে আনা হয়। 
দ্বিতাদ, এটা দেখির়ে দেওয়া উচিত যে, উগ্র-গণতন্ত্রের উৎস রয়েছে পেটি- 
বুর্জোদাদের ব্ক্তিস্বাতত্ত্্যবাদী উচ্ছঙ্খলতার । এটাকে পার্টির ডেতরে টানলেই, 
ত: রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে উগ্রগণত্তাপ্ত্রিক ভাব্ধারায় বূপলাভ 
করে। শ্রমিকজেণার সংগ্রামী কর্তব্যের সঙ্গে এই ভাবধার। একেবারেই 
স'গতিপূর্ণ। 

(২) সাংগঠনিক ক্ষেক্রে, কেন্দ্রীভূত পরিচালনায় গণতান্ত্রিক জীবন 
স্থনিশ্চিত করা । তার লাইন হচ্ছে নিম্নরূপ : 
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(১) পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার নিভূল পরিচালনার লাইন থাকতে হবে 
এবং সমস্যা দেখা দিলেই তা সমাধানের উপায় বের করতে হবে, যাতে 
করে নিজেদেরকে নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। 

(২) উচ্চতর সংস্থাকে নিম্নতর সংস্থার অবস্থা ও জনসাধারণের জীবনের 
অবস্থা! সখদ্ধে জ্ঞাত থাকতে হবে, যাতে করে সঠিক পরিচালনার বাস্তব 
ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। 

(৩) পার্টির সকল স্তরের সংস্থারই বিবেচনাহীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া 
উচিত নয়। একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, অবশ্ঠই তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন 
করতে হবে। 

(৪) উচ্চতর সংস্থার যেসব সিদ্ধান্ত কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোকে 
অবশ্তই নিম্নতর সংস্থায় এবং পার্টি-সদশ্তসাধারণের কাছে দ্রুত পৌছে 
দিতে হবে। তার পদ্ধতি হচ্ছে সক্রিয় ব্যক্তিদ্রের সভা, অথবা পার্টি-শাখার 
সভা, এমনকি, কলামের২ পার্টি-মদস্যদের সভাও (যখন অবস্থান্রসারে 
সম্ভব ) ডাকতে হবে, সে রকম সভায় রিপোর্ট প্রত্ানের জন্ত লোক পাঠাতে 
হবে। 

(৫) পার্টির নিম্তর সংস্থাগুলোকে ও পার্টি-সদস্যসাধারণকে উচ্চতর 

স্থার নিদেশাদির পুঙ্থাঙ্গপুঙ্খরূপে আলোচনা করতে হবে, যাতে করে 
এর তাৎপর্য তারা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন এবং তা পালন করার 
পদ্ধতি স্থির করতে পারেন । | 


সাংগঠনিক শৃত্থলা উপেক্ষা 
করার দৃষ্টিকোণ জম্পকে 
চতুর্থ আমির পার্টি-সংগঠনে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করার দৃষ্টিকোণ 


নিম়লিখিতভাবে অভিব্যক্ত হয় ঃ 


(ক) সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘিষ্টের মেনে না নেওয়া। যেমন, যখন 


সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন তারা আন্তরিকভাবে পার্টির 
সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করেন না । 


সংশোধনের পদ্ধতি : 
(১) অভায় মকল যোগদান কারীকেই তাঁদের অভিমত যথাসস্ভব সম্পূর্ণভাবে 


ব্যক্ত করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বিতর্কের প্রশ্থে কোন্টা ঠিক, 
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কোন্টা বেঠিক, তা পরিফার করে দিতে হবে, সেখানে কোন আপোষ বা এড়িয়ে 
যাওয়া চলবে নাঁ। স্ুম্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছাতে যদ্দি একটি সভায় না পারা যায়, 
তাহলে পরের সভায় আবার তা আলোচনা করতে হবে, অবশ্তই তাতে যদ্দি 
কাজ ব্যাহত না হয়। 

(২) পার্টির অন্যতম শৃঙ্খলা হল সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অধীনতা৷ মেনে 
চলবে। সংখ্যালঘুর মতামত যদি বাতিল করা হয়, তাহলে সংখ্যাগ্ুরুর গৃহীত 
সিদ্ধান্তকে তাদের অবশ্তই সমর্থন করতে হবে। প্রয়ো তন হলে পরবত্তা সভায় 
তা আলোচনার জন্য পুনরায় পেশ করা যেতে পারে, এ ছাড়া কাধকলাপে 
কোনরকম আপত্তিই প্রকাশ করা উচিত নয়। 

(খ) সাংগঠনিক শৃঙ্খলার উপেক্ষামূলক সমালোচনা £ 

(১) পার্টির ভেতরকার সমালোচনা হচ্ছে পার্টির সংগঠনকে সুদ করার 
ও পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে বুদ্ধি করার একটা হাতিয়ার। কিন্তু লালফৌজের 
পার্টর ভেতরকার সমালোচনা যে সব সময়েই এই প্রকৃতির হয় তা নয়, কোন 
কোন সময় তা ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হয়। তার ফলে, শুধুমাত্র ব্যক্তি- 
বিশেষেরই নয়, বরং পার্টির সংগঠনেরও সর্বনাশ হয়। এটা হচ্ছে পেটি-বুর্ভোয়া 
ব্ক্ষিদ্বাতস্ত্যবাদের অভিব্যক্তি । শোধরানোর পদ্ধতি হুচ্ছে পার্টি-সদস্যদের 
বোঝানো যে, সমালোচনার উদ্দেশ্য হল শ্রেণী-সংগ্রামে জম়লাভের জন্য পার্টির 
সংগ্রামী শব্কিকে বাড়ানো, আর সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণের 
হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত ন্র়। 

(২) বহু পার্টিসদশ্য তাদের সমালোচন। পার্টির ভেতরে করেন না, করেন 
পার্টির বাইরে। এর কারণ হচ্ছে যে, সাধাবণ পার্টি-সদস্যরা পার্টিসংগঠনের 
( পার্টির সভা ইত্যাদির গুরুত্ব এখন৪ বোঝেননি, তারা মনে করেন যে, 
সংগঠনের বাইরে বা ভেতবে সম[লোচন| করায় কোণ পার্থক] নেই। শোধ- 
রানোর পদ্ধতি হচ্ছে পার্টি-সদস্যদের শিক্ষ। দেওয়া, যাতে তার| বুঝতে পারেন 
পর্টি-সংগঠনের গুরুত্ব এবং বুঝতে পারেন যে, পার্টি-কমিটি বা কমরেডদের 
সমালোচন। পার্টির সভার করা উচিত। 


নিরন্কুশ সমানাধিকারবাদ সম্পকে 
লালকৌজে নিরগ্কশ সমানাধিকারবাদ এক সময়ে অত্যান্ত গুরুতরভাবে 
বিকাশলাঁভ করেছিল। যেমন, আহত সৈনিকদের ভাতা দ্রেবার ব্যাপারে 
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সামান্য আহত ও গুরুতররূপে আহতদের মধ্যে পার্থক্য করার বিরোধিতা করে 
সকলের জন্য সমান ভাতা দেবার দাবি উত্থাপন কর! হতো । যখন অফিসারেরা 
ঘোড়ায় চড়ে যেত, তখন সেটাকে তাদের কর্তব্য সম্পাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
বলে না দেখে তাকে বরং অসাম্যের নিদর্শন হিসেবে দেখা হতো । সকলের 
মধ্যে একেবারে সমানভাবে দ্রব্য বণ্টন করার দাবি করা হতো । বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি জিনিস বণ্টনে অনিচ্ছা প্রকাশ কর। হতো। চাল বহন 
করার ব্যাপারে দাবি উঠত যে, শ্রত্যেককেই সমান ওজনের বোঝ! বহন 
করতে হবে, তা তার বয়স বা শারীরিক সামর্থ্য যাই হোক না কেন। সৈন্যদের 
জন্য বাসস্থান নিদিষ্ট করার ব্যাপারে সমানাধিকার দাবি করা হতো, সদর 
দপ্তর কিছুট বড় ঘর নিলে তাকে গালি দেওয়া হতো । টসম্তদের নিয়মিত 
কাজ ব্যতীত যে বিভিন্ন কাজকর্ম করতে দেওয়া হয়, সে কাজ নিদিষ্ট করার 
ব্যাপারেও সমানাধিকার দাবি কর! হতো এবং অপরের চেয়ে সামান্য বেশি 
কাজ করতেও অনিচ্ছ! প্রকাশ করা হতো । এমনকি, যখন আহত ব্যক্তির 
সংখ্যা দুই, কিন্তু স্ররেচারের সংখ্যা এক, তখন কাউকেই বহন করা ষেত না, 
কারণ, তারা একজনকে নিয়ে যাওয়ার চাইতে ছুজনের না যাওয়াটাই 
পছন্দ করত। এতে প্রমাণিত হয় যে, লালফৌজের অফিপার ও সৈনিকদের 
মধ্যে নিরগ্কুখ সামানাধিকারবাদ এখনো গুরুতররূপে বিরাজমান । 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উগ্র-গণতশ্ত্রের মতোই, নিরগ্কুশ সমানাধিকারবাদের 
উৎস হচ্ছে হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির ফল। পার্থক্য শুধু এই যে, একটিকে 
দেখা যায় রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে, অপরটিকে দেখা! যায় বৈষয়িক জীবনের 
ক্ষেক্রে। 

সংশোধনের পদ্ধতি £ এট! দেখিয়ে দিতে হবে যে, পু'জিবার্দের অবসানের 
আগে নিরগ্কুশ সমানাধিকারবাদ কেবল কৃষক ও অন্যান্য ছোট ছোট মালিকদের 
একটি মোহ মাত্র, এমনকি, সমাজতন্ত্রের কালেও তথাকথিত নিরস্কুশ 
সমানাধিকার নিশ্চয়ই থাকবে না । কারণ, তখনও বৈষয়িক জিনিসগুলোব 
বণ্টন প্রত্যেকের সামধ্য অনুযায়ী কাজ, আর কাজ আশ্ুযায়ী পাওনার, 
নীতি এবং কাজের প্রয়োজন অনুনারে করতে হবে। লালফৌজের লোকজন- 
দের বৈষয়িক জিনিসগুলোর বণ্টন প্রায় মমানভাবেই হওয়া উচিত__যেমন, 
অকিসার ও সৈনিকদের সমান বেতন__কারণ, বর্তমান সংগ্রামের অবস্থায় এটা 
প্রয়োজন। কিন্তু সম্পূর্ণ বিচার-বিবেচনাহীন নিরগ্কুশ সমানাধিকারবাদের 
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অবশ্থই বিরোধিতা করতে হবে, কারণ, সংগ্রামের জন্য এটার প্রয়োজন নেই, 
বরং এটা সংগ্রামকে ব্যাহত করে। 


আত্মমুখিনতাবাদ সম্পকে 
আত্মমুখিনতাবাদ কোন কোন পার্টি-সদস্তদের মধ্যে গুরুতরভাবে বিরাজ 
করছে। এটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্সেদণের পক্ষে ও কাজের 
পরিচালনার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ নাজনৈতিক পরিস্থিতির 
আত্মমুখীন বিশ্লেষণ এবং কাজের আঙ্মমুখীন পরিচালনার অনিবার্য ফল, হয় 
স্ববিধাবার্দ, না হয় অন্ধক্রিয়াবাদ। পার্টির ভেতরে আত্মমুখী সমালোচনা, 
ভিত্তিহীন আজেবাজে কথাবার্তা বা পরস্পরের প্রতি সন্দেহ প্রায়ই পার্ট'র 
ভেতরে নীতিহীন বিরোধের স্থষ্টি করে এবং পার্টিসংগঠনের ক্ষতি করে। 
পার্টির ভেতরকার সমালোচনার সমস্ত সম্পর্কে আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ 
করা উচিত তা হচ্ছে এই যে, কোন কোন কমরেড সমালোচনা করার সময় 
বড় বড় বিষয়ের উপর মনোযোগ না দিয়ে কেবলমাত্র ছোটখাট বিষয়ের প্রতি 
মনোযোগ দেন। তারা বোঝেন না যে, সমালোচনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে 
রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক তুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দেওয়া। ব্যক্তিগত ক্রটির 
ব্যাপারে, বদি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক তুল-ত্রান্তির সঙ্গে তা জড়িত না হয়, 
তাহলে ছিদ্রান্ুসদ্ধানের কোন দরকার নেই। অন্যথায়, কমরেডরা হতভম্ব 
হয়ে পড়বেন। অধিকন্ত, এ ধরনের সমালোচন। ঘদি একবার শুরু হয়, তাহলে 
পার্টির ভেতরের মনোযোগ শুবু ছোটথাট ক্রটর উপরেই কেন্দ্রীভূত হবে এবং 
প্রত্যেকেই ভীরু ও অতি সাবধানী ভদ্রলোক হয়ে পড়বেন, আর তৃলে যাবেন 
পার্টির রাজনৈতিক কর্তব্য । এটা খুবই বিপজ্জনক । 
সংশোধনের পদ্ধতি £ প্রধানতঃ পার্টি-মদত্যদেরকে শিক্ষ। দেওয়া, যাতে 
পার্টিসদন্যদের চিন্তাধারা ও পার্টির ভেতরকার জীবন রাজনী তিতে উদ্ধদ্ধ ও 
বিজ্ঞানসম্মত হয়। এই উদ্দেশ্তে পৌছানোর জন্য আমাদের নিম্নলিখিত কাজ- 
গুলো করতে হবে: (১) আশ্মমুখীন বিস্সেষণ ও মুল্যায়ন করার বদলে 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পদ্ধতি দিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও 
শ্রেণী-শক্তির মূল্যায়ন করতে পার্টিসদস্তদের শিক্ষ। দিতে হবে। ২) 
সামাজিক ও অনৈতিক অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনার দিকে পার্টি সম্তদের 
মনোযোগী করে তুলতে হবে, যাতে তারা এর ভিত্তিতে সংগ্রামের কৌশল ও 


১৪৪ জু 


কাকের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারেন। কমরেডদের বুঝতে দিতে হবে ষে 
বাস্তব অবস্থার অনুসন্ধান ছাড় তারা কল্পনা ও অন্ধক্রিয়ার গভীর গর্তে 
পতিত হবেন। (৩) পার্টির ভেতরকার সমালোচনায় আত্মমুখিনতা, স্বেচ্ছা- 
চারিতা ও সমালোচনার নামে ইতরামির বিরুদ্ধে সতর্ক হতে হবে, কথা বলার 
সময় তথ্যভিন্তিক হতে হবে এবং সমালোচনার রাজনৈতিক দিকের উপর 
মনোযোগ দিতে হবে। 


ব্যক্তিন্বাতন্্রযবাদ সম্পর্কে 
লালফৌজের পার্টি-সংগঠনে ব্যক্তিত্বাতক্ত্রযবাদের ঝৌকের বিভিন্ন আঅভি- 
ব্যক্তি নিয়রূপ ; 

(১) প্রতিশোধবাদ । পার্টির ভেতরে কোন সৈনিক কমরেডের দ্বারা 
সমালোচিত হবার পর, কিছু কিছু লোক পটির বাইরে প্রতিশোধ নেবার 
স্থযোগ খুঁজতে থাকেন। প্রহার করা বাগালিগালাজ করা তাদের প্রতিশোধ 
নেবার অন্ততম পথ। পার্টির ভেতরেও তারা প্রতিশোধ নেবার স্থযোগ 
খুজতে থাকেন। 'এই সভায় তুমি আমার বিরুদ্ধে বলেছে, তাই, পরের সভায় 
এর প্রতিশোধ নেবার জন্ত আমি তোমার ছিদ্রান্সন্ধান করবই ।” এই 
ধরনের প্রতিশোধবাদ উদ্ভৃীত হয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে । এটা 
শ্রেণীর স্বার্থকে ও সমগ্র পার্টির স্বার্থকে উপেন্ষী করে । এর লক্ষ্য শত্রশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে নয় বরং নিজেদের বাহিনীর মধ্যেকার ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে। এটা 
ক্ষয়কারী, এতে পার্টি-সংগঠন ও সংগ্রামী শক্তি দুবল হয়। 

(২) ক্ষুদে দলবাদ' | কিছু কিছু কমরেড শুধু তাদের নিজন্ব ক্ষুদে দলের 
স্বার্থের প্রতি মনোযোগ দেন, সামগ্রিক শ্বাথকে উপেক্ষা করেন। ভাসাভাসা- 
ভাবে দেখতে গেলে, এটা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের জন্য নয়, কিন্তু ৰাস্তবক্ষেত্রে 
এর ভিতরেই নিহিত রয়েছে সংকীর্ণ তম ব্যক্ভিস্বাতস্ত্্যবাঁদ। একইভাবে, এট! 
অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও বিকেন্রিক। ক্ষুদে দলবাদ” দীর্ঘকাল পর্যস্ত লালফৌজে 
প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। সমালোচনার ফলে তা এখন কিছুটা:ভাল হয়েছে, 
কিন্ত এর অবশেষ এখনে রয়ে গেছে, এবং এট! কাটিয়ে ওঠার জন্ত আরও 
চেষ্টা করা দরকার । 

(৩) “ভাড়াটে লোকের মনোবৃত্তি। কিছু কিছু কমরেও এট! উপলদ্ধি 
করেন ন! যে, পার্টি ও লালফৌজ উভয়ই হচ্ছে বিপ্লবের কর্তব্য সাধনের 
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হাতিয়ার, আর তারা নিজের! হচ্ছেন তার সদস্য । তাঁরা একথ! উপলব্ধি করেন 
নাযে, তারা “নিজেরাই হচ্ছেন বিপ্রবের অষ্টী। তারা মনে করেন যে, কেবল- 
মাত্র তাদের নিজ নিজ উপরওয়ালাদের প্রতিই ত'দের দায়িত্ব আছে, বিপ্লবে 
প্রতি তাদের কোন দায়িত্ব নেই। বিপ্রবের কাজে এই ধরনের নিক্ষিয় 
ভাড়াটে মনোবুত্তি ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদের একট] অভিব্যক্তিও বটে। বিপ্রবের জন্ত 
শর্তহীনভাবে প্রচেষ্টা চালাবার মতো সন্রিয্জ ব্যক্তি কেন বেশি করে পাওয়া 
যায় না, এই ধরনের মনোবৃত্তি তার একটা কার''। এ মতাদর্শ যদি নিমূল ন! 
হয়, তাহলে, সক্রিয় ব্যক্তির সংখ্য। বাড়বে না, বিপ্রবের গুরুভার আগাগোড়াই 
অল্পসংখ্যক লোকের কাধে থেকে যাবে এবং 'তাতে সংগ্রামের অত্যন্ত ক্ষতি 
হবে। 

(৪) ভোগবাদ। লালফৌজেও বেশ কিছু লোক আছেন ধাঁদের ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্যবাদ ভোগবিলাসের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। তারা সব সময়েই আশ! 
করেন যে, তাদের বাহনী বড় বড় শহরে যাবেন। তারা যে শহরে কাজ 
করার জন্য যেতে চান তা নয়, বরং ভোগবিলাসের জন্তই যেতে চান। 
লাল এলাকা'-যেখানে জীবনযাত্র! কঠোর, সেখানে কাজ করতে তার। সবচেয়ে 
বেশি অনিচ্ছুক । 

(৫) নিক্ষিয়ত।। কোন কিছু যখন তাদের ইচ্ছার সঙ্গে থাপ থায় না, 
তখন কিছু কিছু কমরেড নিক্ষিয্প হতে ওঠেন এবং কাজ বন্ধ করে দেন। এটা 
ঘটে প্রধানতঃ শিক্ষা অভাবে । আবার কখনো কথনে! এট1 ঘটে সমস্যার 
সমাধান করারব্র, কাজ বণ্টন করার অথবা শৃঙ্খল! প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালকদের 
অন্গপধুক্ততা থেকে। 

(৬) সৈম্তদল ত্যাগ করার মতাদর্শ | সৈন্তদল ত্যাগ করে স্থানীয় কাজে 
বদলী হয়ে যাবার জন্য আবেদন জানায়, এমন লোকের সংখ্যা লালফৌজে দিন 
দিন বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ যে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ত! নয়, এর কারণ 
নিহিত রয়েছে অন্তত্র। প্রথমতঃ, লালফৌজের বাস্তব জীবনযাত্রার কষ্ট; 
দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রামজনিত ক্লান্তি; এবং তৃতীয়তঃ, সমস্যার সমাধান 
করার, কাজ বণ্টন করার, অথবা শৃঙ্খল! প্রয়োগেব্ ক্ষেত্রে পত্রিচালকদের 
অন্পযুক্ততা, ইত্যাদি । 

সংশোধনের পদ্ধতি হল প্রধানতঃ শিক্ষার কাজকে শ্বদঢ় করা, যাতে 
মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বাতন্ব্যবাদকে সংশোধন করা যায়। পরে, উপযুক্ত- 
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ভাবে সমস্যার সমাধান করা, কাজ বণ্টন কর! এবং শৃঙ্খলা পালন কর! । এর 
সঙ্গে সঙ্গে লালফৌজের বৈষয়িক জীবনযাত্রার উন্নতি করার পথ খুঁজে বের করা 
এবং বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির জন্য বিশ্রাম ও পুনর্বাসনের জন্ত প্রতিটি সম্ভাব্য 
স্থযোগের সঘ্যবহার করা । শিক্ষাদানের সময়ে এ কথ অবশ্ই ব্যাখ্যা করতে 
হবে থে, ব্যক্তিম্বাতন্ত্রবাদের সামাজিক উৎস হল পার্টির অভ্যন্তরে পেটি-বুর্জোয়া 
ও বুর্জোয়! মতাদর্শের প্রতিফলন । 


ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শ সম্পর্কে 


লালফৌজে ভবঘুরে ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বেশি, এবং সারা দেশে, 
বিশেষ করে দক্ষিণের বিভিন্ন প্রদেশে, প্রচুর ভবঘুরে রয়েছে বলেই লালফৌজে 
ভ্রাম্যমাণ বিজ্রোহীবাদের ব্লাজনৈতিক মতাদর্শ গজিয়ে উঠেছে । এই ধরনের 
মতাদর্শের অভিব্যক্তি নিম্নরূপ £ (১) কিছু কিছু লোক ঘাটি এলাক! গড়ে তোলা 
ও জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার দুরূহ কাজ করতে এবং 
তার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে ইচ্ছুক নন, বরং শুধু ভ্রাম্যমাণ 
গেরিল৷ কার্ধকলাপের পদ্ধতিতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে আগ্রহী । 
(২) লালফৌজের প্রসারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু লোক স্থানীয় লীলরক্ষী বাহিনী 
ও স্থানীয় লালফৌজ বৃদ্ধি করার ভেতর নিয়মিত লাঁলফৌজকে বাড়িয়ে 
তোলার লাইন অন্থসররণ করেন না, বরং, “সৈন্য ভাড়া করার ও ঘোড়া কেনার' 
এবং প্দলত্যাগীদের নিয়োগ করার ও বিদ্রোহীদের নিজেদের বাহিনীতে ভি 
করার,৩ লাইন অন্তসরণ করেন। (৩) কিছু কিছু লোকের জনসাধারণের 
সঙ্গে থেকে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ধের্য নেই, তাৰ শুধু বেপরোয়া পান- 
ভোজের জন্ত বড় বড় শহরে যেতে চান। এইসব ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের 
মতাদশের অভিব্যক্তি সঠিক কর্তব্য পালনে লালফৌজকে প্রবলভাবে বাধা 
দিচ্ছে। তাই, ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শ নিমুল করাট! বাস্তবিকই 
লালফৌজের পার্টি-সংগঠনের ভিতরকার সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এ 
কথা বুঝতে হবে, হুয়াং ছাও৪ অথব! লী ছুয়াং ধরনের ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদ 
আজকের অবস্থায় চলতে পারে না। 

সংশোধনের পদ্ধতি হল নিয়রূপ £ 

(১) শিক্ষাদানের কাজ জোরদার কর, বেঠিক মতাদর্শের সমালোচনা 
কর] এবং ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদকে নিমূ'ল করা। 
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(২) ভবঘুরে চেতন! প্রতিহত করার জন্য লালফৌজের মূল অংশের মধ্যে 
এবং নতুন বন্দী সৈন্যদের মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ জোরদার করে তোলা । 

(৩) লালফৌজের গঠন পরিবর্তন করার জন্ত সংগ্রামের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
সক্রিয় শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজে টেনে আনা । 

(৪) ব্যাপক জঙ্গী শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে থেকে লাপফৌজের নতুন 
ইউনিট গড়ে তোল । 


অন্ধক্রিয়াবাদের অবশেষ সম্পর্কে 


লালফৌজের পার্টি-সংগঠনে এর আগে অন্ধক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালানো হলেও এখানো পর্যস্ত তা যথেঈ হয়নি । ফলে, অন্ধক্রিয়াবাদের 
মতাদর্শেব অবশেষ এখনো! লালফৌজে বষে গেছে । তাদের অভিব্যক্রিগুলি 
নিম্বরূপ £ (১) আত্মমুখীন ও বাস্তব অবস্থা বিচার-বিবেচনা না করে অন্ধভাবে 
কাজ করা; (২) শহরে পার্টির কর্মনীতি অপর্যাপ্তভাবে ও অসংলগ্রভাবে 
কার্ধকরী করা; (৩) সামরিক শৃঙ্খসা টিলে করা॥ বিশেষ করে পরায়ের 
মুহূর্তে; (৪) কোন কোন ইউনিট কর্তৃক ঘর-বাড়ী জালিষে দেওয়া; এবং 
(৫) পলাতক নৈক্কদের গুলি করে হত্যা করা এবং দৈহিক শান্তি দেওয়া 
এগুলিও অন্ধ ক্রিযাবাদেরই চর্রিত্রবিশিষ্ট। অন্ধক্রিয়াবাদের সামাজিক উৎস 
হচ্ছে ভবঘুরে সর্বহারা মতাদর্শ এবং পেটি-বুর্জোয়া মতাদশের সংমিশ্রণ । 

সংশোধনের পদ্ধতি হল £ 

(১) মতাদর্শগতভাবে অন্ধক্রিয়াবাদকে নিমুল করা। 

(২) নিয়মকানুন ও নীতির মাধ্যমে অন্ধক্রিয়ামলক আচরণের সংশোধন 
করা। 


টাক। 


১। ১৯২৭ সালের বিপ্লবে পরাজয়ের পর স্ব্নকালের জন্ত কমিউনিস্ট 
পাতে একটি 'বাধ” অন্ধক্রিয়াবাদের ঝেঁক দেখা দিয়েছিল। চীন! বিপ্লবকে 
ঘ্তায়ী বিপ্লব+ এবং চীনের বিপ্লবী পরিস্থিতিকে “স্থায়ী অত্য্থান, হিসেবে 
চিক্তিত করে অন্ধক্রিয়াবাদী কমরেডরা সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণকে সংগঠিত করতে 
অস্বীকার করে, এবং আদেশ দেওয়ার রীতিকে অনুসরণ ও মাত্র অল্প সংখ্যক 


১৪৮ 


পার্টি-সদস্ত আর জনগণের একটা! ক্ষুদ্র অংশের ওপর আস্থা! রেখে সার! দেশে 
ধারাবাহিক স্থানীয় অভ্যুত্থান ঘটাবার ভ্রান্ত চেষ্টা করে-_যার জয়লাভের কোন 
আশাই ছিল না। ১৯২৭-এর শেষ দ্রিকে এই ধরনের অন্ধক্রিয়াবাদী কার্য- 
কলাপ ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে, কিন্ত ১৯২৮-এর শুরু থেকে ধীরে ধীরে 
কমতে থাকে, যদিও কিছু কমরেডের মধ্যে তখনো অদ্ধক্রিয়াবাদের প্রতি 
ভাবাবেগ ছিল। 

২। গেরিলা! সংগঠনব্রীতিতে কলাম হল নিয়মিত সৈম্তবাহিনীর একটি 
ডিভিশনের মন্ভোই, যার সঙ্গে থাকে একটা পরিপূরক যা নিয়মিত ডিভিশনের 
পরিপূরক থেকে আরও নমনীয় এবং সাধারণভাবে আরও ছোট । 

৩। চীনা ইতিহাসে কিছু বিদ্রোহী তাদের শক্তিবুদ্ধির জন্ত যে পদ্ধতি 
অস্থনরণ করেছিল এই ছুটি চীন! প্রবাদে তাই বোঝান হচ্ছে। 

৪। তাং রাজবংশের শেষ দিকের কৃষক-বিদ্রোহীদের একজন নেতা 
হলেন হুয়াং চাও। ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নিজের জেলা সাওচৌ ( এখন সান্তং-এর 
হোৎসে কাউট্টি ) থেকে আরম্ভ করে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র কষকদের সফল 
যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে হয়াং নিজেকে ব্ব্গ-কাপানো সর্বাধিনায়ক” বলে জাহির 
করে। দশ বছরের মধ্যে তিনি ইয়েলো, ইয়াংৎসে, হুয়াই ও পাল নদী- 
উপত্যকার অধিকাংশ প্রর্দেশ দখল করেন এবং কোয়াংসী পর্যস্ত অগ্রসর হন। 
সবশেষে তিনি তুংকুয়ান গিরিপথ অতিক্রম করে চাংগান-এর (বর্তমান শেনসীর 
সিয়ন) রাজধানী দখল করেন এবং চি-এর সম্ত্রাটন্ূপে অভিষিক্ত হন। 
আভ্যন্তরীণ বিবাদ এবং তাং শক্তির অ-হান উপজাতি মিত্রদের আক্রমণে 
হুয়াং চাংগান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, এবং নিজের জেলায় ফিরে গিয়ে 
আত্মহত্যা করেন। তার দশ বছরের যুদ্ধ পরিচালনা চীন দেশের ইতিহাসে 
কৃষক যুদ্ধসমূহের মধ্যে অন্যতম । রাঁজবংশীয় প্রতিহাসিকর। বলেন, “অতিরিক্ত 
করভার এবং লেভির দ্বারা জর্জরিত সব মান্তষই তার পিছনে সমবেত 
হয়েছিলেন ।” কিন্তু যেহেতু তুলনামূলকভাবে সংগঠিত মূল এলাকা স্থষ্টি না 
করেই মূলতঃ চলমান যুদ্ধনীতি অনুসরণ করেন সেইহেতু তার দলকে বলা হত 
“চলমান বিব্রেহী দল” । 

৫। লি ছুয়াংং লি জু-চেং দি কিং ছুয়াং (দি দারে-অল কিং)-এর 
সংক্ষিপ্ত নাম। উত্তর শেনসীর মিছি এলাকার একজন অধিবাসী ছিলেন লি 
ছুয়াং | যে কৃষক বিদ্রোহ মিং রাজবংশের পতন ঘটিয়েছিল তিনি তাদের নেতৃত্ 
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দিয়েছিলেন। ১৬২৮ সালে উত্তর শেনসীতে বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয়। কাঁও 
জিং-সিয়াং-এর পরিচালিত শক্তির সঙ্গে যোগদান করেন এবং হোনান ও 
আনহুইয়ে মভিযান চালিয়ে আবার শেনসীতে ফিরে যান। ১৬৩৬ খুষ্টাব্ে 
কাও-এর মৃত্যুর পর লি তার উত্তরাধিকারী হন এবং “কিং ছুয়াং নাম ধারণ 
করে শেনসী, জেছুয়ান, হুনান এবং হুপে প্রদেশগুলির ভিতরে ও বাইরে 
অভিষান চালন। সর্বশেষে তিনি ১৬৪৪ সালে পিকিংয়ের রাজধানী দখল 
করেন যেখানে শেষ মিং সম্রাট আত্মহত্যা করেন। তিনি জনগণের কাছে 
প্রধান যে শ্লোগানটি তুলে ধরেন তা হল, 'র!জা ছুয়াংকে সমর্থন করুন, তাহলে 
শস্যের জল কোন কর দিতে হবে না। তার লোকজনের মধ্যে শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আর একটি শ্রোগান দেন “কাউকে খুন করা মানে 
আমার বাবাকে খুন করা; কোন বলাৎকার করা মানে আমার মায়ের ওপর 
বলাৎকার করা1”। এইভাবে তিনি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেন এবং 
তার আন্দোলন সাবা দেশে যে কৃষক বিদ্রোহ চলছিল তার সঙ্গে মূলতঃ এক 
ধারায় বয়ে চলে। তিনি নিজে যেহেতু তুলনামূলকভাবে কোনও সংগঠিত মূল 
এলাকা স্থষ্টি না করে কেবল ঘুরেই বেড়িয়েছেন সেহেতু ঘটনাচক্রে মিং রাঁজ- 
বংশের একজন দেশদ্রোহী সেনাধ্যক্ষ উ সান কুয়েই ছিং আক্রমণকারীদের সঙ্গে 
গোপনে ষড়যন্ত্র করে লি-এর ওপর যুক্তভাবে আক্রমণ করে তাকে পরাজিত 
করে। 
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একটি স্ফ.লিঙগই দাবানল 
স্টি করতে পারে 
(জান্ঠয়ারী ৫, ১৯৩০ ) 


বর্তমান পরিস্থিতির মুল্যায়ন এবং আন্ুষংগিক কার্যকলাপের প্রশ্ন সম্পর্কে 
সঠিক জ্ঞানের অভাব আদায়ের পার্টির ভেতরে কিছু সংখ্যক কমরেডের মধ্যে 
এখনো! রয়েছে । যদিও তাঁর! বিশ্বাস করেন বে, অপরিহার্ধভীবেই বিপ্রবী 
উত্তীল জোয়ার আসবে, তবু তারা বিশ্বাস করেন ন! যে, তা শীঘ্রই আসতে 
পারে। তাই তীরা কিয়াংসী দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন না, 
শুধুমীত্র ফুকিয়েন, কোয়াতুং ও কিয়াংসীর মধ্যেকার তিনটি সীমান্ত এলাকায় 
ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্যকলাপ চালনার পরিকল্পনা অন্মোদন করেন । একই 
সময়ে গেরিলা অঞ্চলে লাল রাজনৈতিক ক্ষণতা প্রতিষ্ঠ করা সম্পর্কে তাদের 
কোন গভীর ধারণা নেই এবং সেজন্থই এই ধরনের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার 
স্থসংবদ্ধতা ও প্রসারের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিপ্রবী উত্তাল জোয়ার ভক্রততর 
কর! সম্পর্কেও কোন গভীর ধারণা তাদের নেই । তারা বোধহয় মনে করেন, 
বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার যখন স্থুদূরে তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্ 
এই ধরনের কঠোর কাজ করাটা পগুশ্রম ছাড়া কিছুই নয়। এর পরিবর্তে 
তারা অপেক্ষাকত সহজতর ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্ধকবাপের পদ্ধতিতে রাজ- 
নৈতিক প্রভাব বিস্তারে ইচ্ছুক এবং সমগ্র দেশে জনসাধারণকে স্বপক্ষে আনার 
কাজ সুসম্পন্ধ করার পরে অথবা কোন একট! নিদিষ্ট মাত্রায় সম্পন্ন করার পরে 
দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুখান চালাতে চাঁন, লালফৌজের শক্তি সংযোগে তখন 
যা হয়ে উঠবে দ্রেশজোড়া বিরাট বিপ্লব । সমস্ত অঞ্চলসহ দেশজোড়া জনসাধা- 
রণকে প্রথমে নিজেদের পক্ষে টেনে আনা, তারপরে বাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রাতষ্ঠিত 
করা__তীাদের এই তত্ব চীন! বিপ্রবের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিল খায় না। 
চীন একট! আধা-ওপনিবেশিক দেশ যা কুক্ষিগত করার জন্য বহু সাম্রাজ্যবাদী 
রাষ্ট পরম্পর প্রতিদ্বন্বিতা করেছে__এটাকে স্পষ্টভাবে বোঝাব ব্যথতা৷ থেকেই 
প্রধানত: তাদের এই তত্বের উদ্তব। এটাকে স্প&ভাবে উপলান্ধ করলেই, প্রথমতঃ, 





এটা কমরেড মাও সে-তুঙের একটি চিঠি। পার্টির মধ্যে সে সময়ে বিরাজমান এক ধরনের 
হতাঁশীব্যগ্রক মনোভাবের বিরুদ্ধে এট লেখ। হয়। 
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পরিষষার হবে ঘে, সারা ছুনিয়ায় কেন কেবলমাত্র চীনেই শাঁসকশ্রেণীর ভেতরে 
পারম্পরিক দীর্ঘকালীন জটপাকানে যুদ্ধের অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়, 
কেন এই জটপাকানে! যুদ্ধ দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠছে ও দ্রিন দিন সম্প্রসারিত 
তচ্ছে, এবং কেন কথনে!। কোন এক্যবদ্ধ শাসন কায়েম হতে পারেনি । 
দ্বিতীয়তঃ, পরিষ্কার হবে কৃষক সমস্যার গুরুত্ব, আর সে কারণেই পরিষ্কার হবে 
কেন পল্লী-অভাখান আজকের মতো সমগ্র দেশ জুড়ে প্রসারলাভ করেছে । 
তৃতীয়তঃ, পরিষ্কার হবে শ্রমিক-কুষকদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার 
শ্লেগানের নিতৃলিতা। চতুর্থতঃ, পরিক্ষার হবে সারা দুনিয়ায় কেবলমাজ্জ 
চীনেই শাঁসকশ্রেণীর ভেতরে যে পারস্পরিক দীর্ধকালীন জটপাকানো৷ যুদ্ধ 
বিছ্যমান__সেই অদ্ভুত ব্যাপার থেকে উদ্ভৃত অন্ত একটি অদ্ভুত ব্যাপার? অর্থাৎ 
লালফৌভজ ও গেণ্রলা বাহিনীর অস্তিত্ব ও বিকাশ এবং সেই সঙ্গে শ্বেত শাসনেয় 
ছারা পরিবেষ্টাত ছোট ছোট লাল এলাকার অস্তিত্ব ও বিকাশ ( এই ধয়নের 
অদ্ভুন ব্যাপার চীন ছাডা 'অ'র কোথাও দেখা যায় না)। পঞ্চমতঃ, এটাও 
পরিষ্কার হবে যে, লালফৌগ্ গেরিল! বাহিনী ও লাল এলাকার প্রতিষ্ঠা এবং 
বিকাশ হচ্ছে আধা-টপণনকেশিক চীনে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে কধক-সংগ্রামের 
উচ্চতম রূপ, আধা-উপ'নলেশিক রুষক-সংগ্রামের বিকাশের অবশ্যন্তাবী 
পরিণতি এবং নিঃসন্দেহে দেশব্যাপী বিপ্লবী উত্তাল জোয়াবকে দ্রুততর করার 
সর্বপেক্ষা গুকত্বপূর্ণ উপাদান বষ্ঠতঃ, এটাও পরিষ্কার হবে যে, নিছক 
ভ্রাম্যমাণ গেন্রলা কার্বকলাপের নীতি দেশব্যাপী বিপ্রবী উত্তাল জোয়ারুকে 

ততর করার কতব্য স্ুুশম্পন্ন করতে পারে ন পঙ্গান্তরে চু তে,মাও 
সে-তুঙ এবং ফ্যাও চি-মিন১ কর্তৃক গৃহীত নীতি নিঃসন্দেহে সঠিক-__অর্থাৎ 
ঘাটি এলাকা প্রতিষ্ঠার, স্ুপৰিকল্পিতভাবে বাজনৈতিক ক্ষমত। প্রতিষ্ঠার, 
ভূমি-বিপ্রব গভীবতর করার, থান। লালরন্সী বাহিনী, মহকুমা লালরক্ষী বাহিনী, 
পরে জেলা লালরক্ষী বাহিনী, তারপরে স্থানীয় লালফৌজ এবং নিয়মিত 
লালফৌজ পর্যন্ত গড়ে তোলার পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের সশন্ত্র শক্তিকে 
সম্প্রসারণ করার, তরঙ্গমালার মতো অগ্রসর হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে 
প্রসারিত করার ইত্যাদি, ইত্যাদি নীতি । কেবলমাত্র এভাবেই সমগ্র দেশের 
বিপ্লবী জনসাধারণের আস্থা! গড়ে তোলা সম্ভব, সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন 
সার! দুনিয়ায় এই আস্থা গড়ে তুলেছে । কেবলমাজ্র এভাবেই, প্রতিক্রিয়াশীল 
শাঁসকশ্রেণীর জন্য প্রচণ্ড অসুবিধার স্থষ্ি করা, তাদের ভিত্তিকে কাপিয়ে তোলা 
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ও তাদের আভ্যন্তরীণ ভাঙনকে ত্বরাদ্বিত কর! সম্ভব । এবং কেবলমাত্র এমনি 
করেই লালফৌজকে প্রকুতভাবে গঠন করা যায়, যা ভবিষ্বতের মহান বিপ্লবের 
প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠবে । এক কথায় বলা যায়, কেবলমাত্র এভাবেই 
বিপ্রবী উত্তাল জোয়ারকে ত্বরান্বিত কর! সম্ভব। 

বিপ্লবের তাড়াহুড়ার ব্যাধিতে পীড়িত কমরেডর! বিপ্লবের আত্মমুখীন 
শক্তিকে অধধার্থভাবে বড় করে দেখেন আর প্রতিবিপ্রবী শক্তিকে দেখেন 
ছোট করে। এধরনের মুল্যায়ন প্রধানত: আত্মমুখিনতাবাদ থেকেই আসে। 
পরিণামে এটা নিঃসন্দেহে অন্ধক্রিয়াবাদের পথে যায়। অপরদিকে, যদি 
বিপ্রবের আত্মমুখীন শক্তিকে ছোট করে দেখা হয় এবং প্রতিবিপ্রবী শক্তিকে 
বড করে দেখা হয়, তাহলে, এটাও হবে এক ধরনের অধথার্থ মূল্যায়ন এবং 
নিশ্চিতভাবেই অন্য ধরনের কুফল নিয়ে আসবে । তাই, চীনের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি বিচার করতে গেলে নিম্নলিখিত মৌলিক বিষয়গুলোকে উপলব্ধি 
করা প্রয়োজন 

(১) যদিও এখন চীনা বিপ্রবের আত্মমুখীন শক্তি ছূর্বল, ।কন্তু অন্যদিকে 
চীনেব্র পশ্চাৎপদ ও ভঙ্গর সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে দীড়ানো 
প্রতিক্রিয়াশীল শানকশ্রেণীর সমস্ত সংগঠনও (রাজনৈতিক ক্ষমতা, সশস্ত্র শক্তি, 
রাজনৈতিক পার্টি ইত্যাদি) ছুর্ল। এইভাবে ব্যাখা করা যায় যে, বর্তমান 
পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর বিপ্লবের আত্মম্থীন শক্তি যদিও বর্তমান 
চীনা! বিপ্রবেরর আত্মমু্ধীন শক্তির চেয়ে সম্ভবতঃ কিছুটা শক্তিশালী, তবু 
যেহেতু সেখানকার প্রতিক্রিয়াণীল শাসকজেণীর শক্তি চীনের প্রতিক্রিয়াশীল 
শমকশ্রেণীব শাক্তব চেয়ে আরও অনেক গুণ বেশ শক্তিশালী, সেভেতু 
সেখানে এখনই বিপ্রব শুরু হতে পারছে ন1। বর্তমানে চীনা বিপ্রবের আত্মমখীন 
শক্তি যদিও দুর্বল, কিন্তু যেহেতৃ, প্রতিবিপ্রবের শক্তিও অপেক্ষাকৃত দুর্বল, 
সেহেতু, চীনা বিপ্লব নিশ্চিতরূপে পশ্চিম ইউরোপের চেয়ে অধিক দ্রুতগতিতে 
উত্তাল জোয়ারের দিকে ধাবিত হবে। 

(২) ১৯২৭ সালে বিপ্রবের পরাজয়ের পর, বিপ্রবের আত্মমুখীন শক্তি 
বান্তবিকই অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে । অবশিষ্ট শক্তিগুলো খুবই নগণ্য এবং 
যেসব কম্রেডর! কেবলমাত্র কিছুটা বান্দর অভিব্যক্তি দেখেই বিচার করেন, 
তার! ম্বভাৰতঃই হতাশ ভয়ে পড়েন । কিন্তু সারমর্ম দেখে বিচার করলে এটা 
একেবারেই ভিন্ন। এখানে আমরা একট] পুরানো চীনা প্রবাদ প্রয়োগ 
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করতে পারি--“একটি স্ফুলিঙ্গইই দাবানল স্ষ্টি করতে পারে? । এর অর্থ, 
বর্তমানে আমাদের শক্তি যদিও অল্প, কিন্তু এট! অতি ভ্রতগতিতে বেড়ে 
উঠবে। চীনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই শক্তির বৃদ্ধি শুধু সম্ভবই নয়, 
এমনকি অবশ্স্তাবীও । ৩০শে মের আন্দোলন এবং তারপরে যে মহান 
বিপ্লব ঘটেছে, তা থেকে এটা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে । যখন আমরা 
কোন বিষয়কে দেখি, তখন অবশ্যই তার সাব্রমর্মকে তেখতে হবে এবং তার 
বাহ্‌ রূপটাকে দেখতে হবে শুধুমাত্র প্রবেশদ্বারের দিশারী হিসেবে, আর 
প্রবেশদ্বার অতিক্রম করেই সে বিষয়ের সারমর্মকে অবশ্ঠই আকড়ে ধরতে 
হবে। এটাই শুধু নিতরযোগ্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি । 

(৩) তেমনি, প্রতিবিপ্রবী শক্তির মূল্যায়নেও আমাদের কোনমতেই 
কেবলমাত্র তার বাহক রূপট! দেখলে চলবে না, বরং তার সারমর্ম দেখতে 
হবে। হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে আমাদের স্বাধীন এলাকার প্রতিষ্ঠার গোড়ার 
দিকে কিছু কিছু কমরেড হুনান প্রাদেশিক কামটির বেঠিক মুল্যায়নকেই 
সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করতেন এবং শ্রেণীশক্রকে তারা কানাকড়িরও মূল্য 
দিতেন না: হুনানের শাসক লু তি-পিং৩ সম্পর্কে মুল্যায়ন করতে গিয়ে হুনান 
প্রাদেশিক কমিটি সে সময় (১৯২৮ সালের মে থেকে জুন পর্যন্ত) ভীষণ নড়বড়ে” 
“অত্যন্ত আতংকগ্রস্ত-_-এই ছুটি বর্ণনাত্মক কথ! ব্যবহার করেছিল, আজও 
তা ঠাট্টার বিষয় । এ ধরনের মুল্যায়নে অনিবার্ধভাবেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
অন্ধক্রিগ্নাবাদের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এ বছরের নভেম্বর থেকে ১৯২৯ সালের 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চার মাসের মতো সময়ের মধ্যে (চিয়াং কাই-শেক ও কোয়াংসি 
চক্রের মধ্যে যুদ্ধঃ গুরু হবার পূর্বে) যখন শক্রর তৃতীয় “মিলিত দমন অতিষান'৫ 
চিংকাং পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছিল, তখন ক্িছু কিছু কমরেড এই প্রশ্ন 
তুলেছিলেন “আর কতকাল 'আমর1 এ লাল পতাকা] উড়িয়ে রাখতে পারুবে। ?, 
আমলে, তথন চীনে বৃটেন, মাকিন ধুক্তব্বাষ্র ও জাপানের মধ্যে সংগ্রাম অত্যন্ত 
নগ্ন পর্যায়ে নেমে এসেছিল এবং চিয়াং কাই-শেক, কোয়াংসি চক্র ও ফেং ইয়ু 
সিয়াংয়ের মধ্যে একটি জটপাকানো যুদ্ধাবস্থার স্থষ্টি হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে এটাই 

ছিল সেই সময়, যখন প্রতিবিপ্নবী শোতে ভাট! পড়তে শুরু হয়েছিল এবং 
বিপ্রবী শোত আবার বাড়তে গুরু করেছিল। কিন্তু সেই সময়ে শুধু যে লাল- 
ফৌজ ও স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের মধ্যেই হতাশাপূর্ণ চিন্তাধারা বিদ্যমান ছিল 
তাই নয়, এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটিও শী বাহিক রুপ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল 
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এবং তার মধ্যেও হতাশার সুর ফুটে উঠেছিল। সে সময়ে পার্টিতে যে হতাশা- 
পূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারীর চিঠিই তার প্রমাণ । 

(৪) বাস্তব অবস্থা আজও এমন যেঃ যেসব কমরেড বর্তমান অবস্থার 
সাবমর্মকে না দেখে কেবল তার বাহিক রূপটাই দেখেন তারা সহজেই 
বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে, লালফৌজে কর্মরত আমাদের 
লোক যখন যুদ্ধে পরাজিত হন বা চারিদিক থেকে বেষ্টিত হন 
অথবা শক্তিশালী শক্রর দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হন, তথন প্রায়ই নিজের অজান্তে 
এই ধরনের সাময়িক, বিশেষ ও সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিকে সাবিক ও অন্তিরপ্তিত 
করে তোলেন, যেন গোটা চীনের এবং সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতিতে আশার 
আলো নেই এবং বিপ্লবের জয়ের প্রত্যাশা স্ুনুরপরাহত । কোন জিনিস পর্য- 
বেক্ষণে তার! শুধু বাহিক রূপকেই আকড়ে ধরে থাকেন এবং সারবস্ত্রকে বেড়ে 
ফেলে দেন, কারণ ত/রা সাধারণ অবস্থার সারবস্তর কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
করেননি । যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, চীনে বিপ্রবী উত্তাল জোয়ার শীঘ্রই 
আসবে কিনা_যেসব ছন্ৰ বিপ্রবী উত্তাল জোয়ারের উদ্ভব ঘটায় সেই ছন্বগুলো৷ 
প্রকৃতই বিকাশলাভ করছে কিনা, শুধু তা পুছ্াস্তপুঙ্ঘরূপে পরীক্ষা করেই 
এটা স্থির করা যায়। যেহেতু, আন্তর্গাতিক ক্ষেত্রে সায্াজ্যবাদী দেশগুলোর 
পরস্পরের মধ্যে, সামাজ্যবাদ ও উপনিবেশগুলোর মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের 
নিজেদের দেশের সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে ছন্দ বিকাঁশলাভ করেছে, সেহেতু, 
সাআাজ্যবাদের পক্ষে চীনকে কেড়ে নেবার প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্রতর হয়ে 
উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চীনকে কেড়ে নেবার প্রতিদ্বন্ৰিতা যখনই 
তীব্রতর হয়ে ওঠে তখনই সাআজ্যবাদ ও সমগ্র চীনের ছন্দ, সাম্রাজ্যবাদীদের 
পরুম্পরের মধ্যেকার দন্দ চীনের মাটিতে একই সঙ্গে বিকাশলাভ করে, ফলে 
চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিভিন্ন চক্রের মধ্যে স্ষ্টি হয় এক জটপাকানো 
মুদ্ধ, বা দিন দিন সম্প্রসারিত ও তীব্রতর হয় এৰং তাদের মধ্যেকার দ্বন্দের হয় 
ক্রমবিকাশ । প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিভিন্ন চক্রের মধ্যেকার দ্বন্দের অর্থাৎ 
যুদ্ধবাজদের জটপাকানো যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আসে আরও বেশি করভার-_এই- 
ভাবে ব্যাপক করদাতা জনগণ ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের মধ্যেকার ছন্দ দিন 
দ্রিন বিকাঁশলাভ করে। সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের জাতীয় শিল্পেব মধ্যে ছন্দ দেখ! 
দেবার ফলে চীনের জাতীয় শিল্প সাআজাজ্যবাদের কাছ থেকে সুবিধে আদায় 
করতে পারে না এবং এটা চীনের বুর্জোয়া শ্রেণী ও চীনের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার 
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ছন্বকে তীব্র করে তোলে। চীনা পুঁজিপতির! মরিয়৷ হয়ে শ্রমিকদের শোষণ 
করে বাচার পথ খুজে পাবার চেষ্টা করছে, আর শ্রমিকরা তা প্রতিরোধ 
করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের বাণিজ্যিক আক্রমণ, চীনা বণিক-পুঁজিপতির 
শোষণ, সরকারের মোটা কর ধার্য ইত্যাদি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদাবশ্রেণী 
ও কৃষকদের মধ্যে ন্দব আরও গভীরতর হচ্ছে, অর্থাৎ জমির থাঁজন। ও 
অতিরিক্ত স্থদের মাধ্যমে শোষণ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ৰেড়ে উঠছে 
জমিদারদের বিরুদ্ধে কষকদের ্বণা। বিদেশী মালের চাপ, ব্যাপক শ্রমিক- 
কৃষকসাধারণের ক্র-ক্ষমতার হাঁস এবং সরকারী করেব বৃদ্ধি-_-এ সব কারণে 
চীনে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবসায়ী ও স্বাধীন উৎপাদকের দিন পিন দেউলিয়ার 
পথে যাছে। বুসদ এবং "আথিক টানাটানির অবস্থায়ও প্রতিক্রিয়াশীল সরকার 
সীমাহীনভাবে তার টসম্তবাহিনী বাঁডিয়ে চলেছে এবং এই কারণে দিনের 
পর দিন যুদ্ধ বেশি হচ্ছে, ফঙ্পে সৈনিকসাধারণ সর্দদ'ই ডঃখকছ্ের মধ্যে পড়ে 
থাকে । রাষ্ট্রের কর-বুদ্ধি, ভখিদার কর্তৃক খান! ও ম্ুন-বুদ্ধির এবং দিনের 
পর দিন যুদ্ধের বিপর্যয়ের বিস্তৃন্তির কারণে দেশের সর্বত্রই দেখা দেয় দুভিক্ষ ও 
ডাকাত এবং ব্যাপক রূপক ও শহরের গরীবরা জীবন ধারণে নিক্ষপায় হয়ে 
পড়ে। স্ুুল চালনার ভন্ক কোন টাকা না থাকায় বহু ছাত্র আশঙ্কা করত 
যেতারা শিক্ষার স্থযোগ হারাবে । যেহেতু উৎপাদন পশ্চাৎপদ, সেক্কেতু বনু 
্লীতকের চাকুরীর আশা নেই। বদি আমরা উপরোলিখিত ছন্দ সমূভ 
উপলদ্ধি করি, তাইলে আমরা জানতে পারুব যে, কি রকম *স্কাকুল পরিস্থিতি 
এসং বিশুংখল অবস্থার মধ্যে চীন রুয়েছে । আরও জানতে পারব যে, সাম্রাজ্য- 
বাদ, যুদ্ধবাত ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী উত্তাল জে'য়ার অনিবার্ধ এবং 
তা আসবে অন্তি খাদ্রই | সমগ্র চীন শুকনো জ্বালানি কাঠে ভরা, তা শীঘ্রই 
আগুনে দাউ দাউ করে জলে উঠবে। একটি স্মুলিই দাবানল সৃষ্টি করতে 
পারে_-এই প্রবাদবাকাটি চীনের বর্তমান পরিস্থিতি কিভাবে বিকাশলাভ 
করবে তার একটি উপযুক্ত বর্ণনা । বনু জায়গায় শ্রমিকদের ধর্মবট, কৃষকদের 
অভ্যুত্থান, সৈনিকদের বিদ্রোহ ও ছাত্র-ধর্মঘট প্রসারলাভ করছে-_-কেবলমান্র 
এগুলোর দিকে তাকালেই আমর] জানতে পারব ঘে, 'স্দুলিঙ্গ? থেকে “দাবানল 
সৃষ্টির সময় নিঃসন্দেহে আর বেশি দূরে নেই । 

উপরের কথাগুলোর সারাংশ ১৯২৯ সালের ৫ই এপ্রিল তারিথে ফ্রণ্ট- 
কমিটি কেন্ত্রীয় কমিটিকে যে চিঠি দিয়েছে তাতে ইতিমধ্যেই বণিত হয়েছে। 


১৫৩৬ 


এ চিটিতে বল! হয়েছে ঃ 

কেন্দ্রীয় কমিটির এই চিঠিতে (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯) বাস্তব 
পরিস্থিতি এবং আমাদের আত্মমুখীন শক্তির সূল্যায়ন অত্যন্ত হতাশাব্যপ্রক 
ছিল। চিংকাং পাহাড়ের বিরুদ্ধে কুওমিননাঙের তিনটি “মন অভিযান, 
ছিল প্রতিবিপ্রবের উচ্চতম শ্োতের অভিব্যক্তি। কিন্তু সে স্রোত 
সেখানেই থেমে গিয়েছিল এবং তারপর থেকে প্রতিবিপ্রবী শ্রোতে ধীরে 
ধীরে ভাটা পড়ল আর বিপ্রবী শোতে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল। পার্টির 
সংগ্রামী শক্তি ও সাংগঠনিক শক্তি কেন্দ্রীয় কমিটি যেভাবে বর্ণন! 
করেছে, যদিও সেই মাত্রায় ছর্বল, তবুও প্রতিবিপ্রবী শ্রোত ক্রমশঃ কমে 
যাবার অবস্থায় সেগুলো অবশ্যই দ্রুত পুনরুদ্ধার হবে এবং পার্টির 
নিক্ষিয়তার ঘনোভাবও তাড়াতাড়ি দূর হবে। জনসাধারণ অবশ্তই 
আমাদের পক্ষে অ'সবেন। কুণ্মিনতাঁঙের গণহত্যার নীতি “মাছকে 
গভীর জলে তাড়ানে।”৬ এই প্রবাদের মতো কাজ করে এবং সংস্কারবাঁদ ও 
আর জনসাধারণের মধ্যে আবেদন কৃষ্টি করতে পারে না। এটা নিশ্চিত 
যে, কুওমিন তাঁঙ সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রম শীপ্বই অপসারিত হবে। আদন্ন 
পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনার ব্যাপারে কোন 
পার্টিই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে না। 
পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশিত রাজনৈতিক লাইন ও 
সাংগঠনিক লাইন সঠিক, অর্থাৎ বিপ্রবের বর্তমান পর্যায় হচ্ছে গণতান্ত্রিক, 
সমাজতান্ত্রিক নয় এবং পাটির বর্তমান কর্তব্য হল (“বড় বড় শহরে, 
শব্দ যোগ করে নিতে হবে)৮ জনসাধারণকে স্বপক্ষে টেনে আন।, 
অবিলম্বে অভ্যুত্থান ঘটানো! নয়। কিন্তু বিপ্রব ত্রতগতিতে বিকাঁশলাভ 
করবে এবং সশত্ত্র অত্যর্থানের জন্ত আমাদের প্রচার ও প্রস্তুতির 
ব্যাপারে সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান বিশৃংখলাপূর্ণ 
পরিস্থিতিতে সক্রিয় সংগ্রামী শ্সেগান ও সক্রিয় মনোভাবের দ্বীরাই কেবল 
আমর! জনসাধারণকে পরিচালিত করতে পারি। কেবলমাত্র এ ধরনের 
সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করেই পার্টর সংগ্রামী শক্তিকে পুনরুদ্ধার কর! 
সম্ভব ।..-সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বই হচ্ছে বিপ্রবে বিজয়লাভের একমান্ত 
চাবিকাঠি । পার্টির সর্বহার! ভিত্তি স্থাপন করা, প্রধান প্রধান শহর ও 
অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পার্টির শাখা থোলা বর্তমানে পার্টির, 
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সাংগঠনিক ক্ষেত্রের প্রধান কর্তব্য | কিন্তু একই সময়, গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের 
[বঝকাশসাধন, ছোট ছোট এশাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রতিচা 
এবং লালফৌজের সৃষ্টি ও প্রসার_বিশেষ করে এগুলোই হচ্ছে শহরের 
সংগ্রামকে সাহায্য করার এবং বিপ্রবী ম্োতের জোয়ার বৃদ্ধিকে ত্বরাম্বিত 
করার প্রধান শত। তাই, শহরের সংগ্রামকে পরিত্যাগ করা ভুল হবে। 
কিন্তু কৃষক শক্তি শ্রমিক শক্তিকে ছাড়িয়ে গিয়ে বিপ্রবের ক্ষতি করবে বলে 
কৃষক শক্তির বুদ্ধিকে ভয় করাটাও আমাদের মতে ভূল (অবশ্যই যদি 
কোন পার্টিসদস্যদের মধ্যে এরকম মত থেকে থাকে )। কারণ, আধা- 
ওপনিবেশিক চীনে বিপ্লব শুধু তথনই ব্যর্থ হয়» যখন কৃষক-সংগ্রাম 
শ্রমিকদের নেতৃত্ব না পায়, কিন্তু কষক-সংগ্রামের বিকাশ যখন শ্রমিকদের 
শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়, তখন বিপ্লব কথনে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। 
লালফৌজের কার্য কলাপের কৌশলের প্রশ্ন সম্পর্কে এ চিঠিতে নিয়লিখিত 
উত্তর ছিল : 

লালফৌজকে সংরক্ষণ ও জনসাধারণকে জাগাবার উদ্দেশ্য আমাদের 
সৈন্যবাহিনীকে খুব ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে 
দিতে এবং সৈন্ববাহিনী থেকে চু তে ও মাও সে-তুঙকে সরিয়ে দিতে 
কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছে,যাতে করে প্রধান প্রধান লক্ষ্যবস্ত 
শক্রর অগোচরে থাকে । এট| একটা মবাজব অভিমত । ১৯২৭-২৮ সালের 
শীতকালে আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম যে, প্রত্যেকটি কোম্পানি বা 
ব্যাটেলিয়ন একাকী কাজ করবে, পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে এবং 
গেরিলা যুদ্ধকৌশলের দ্বারা জনসাধারণকে উদ্দ্ধ করবে, যাতে করে 
লক্ষ্যবস্ত শরুর অগোচরে থাকে । এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে 
আমরা বহুবার চেষ্টা করেছি কিন্ত প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হয়েছি। 
তার কারণ হচ্ছেঃ (১) নিয়মিত লালফৌজের অধিকাংশ সৈন্যই 
স্থানীয় নন এবং তাদের পটভূমি স্থানীয় লালরক্ষী বাহিনীর পটভূমি থেকে 
আলাদা । (২) বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে দেবার ফলে 
নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলার ব্যাপাবে 
অক্ষমত| দেখা দেয়, এতে সহজেই পরাজয় ঘটে । (৩) ইউনিটগুলে! শত্রর 
আঘাতে একটা একট] করে সহজেই ভেঙে পড়তে পারে । (৪) অবস্থ। 
যত প্রতিকূল আমাদের সৈন্তবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করাবার ও সংগ্রামে 
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নেতাদের দুরপ্রতিজ্ঞ হবার প্রয়োজনীয়তা তত বেশি, কেবলমাত্র 
এইভাবেই, আভ্যন্তরীণ এক্য গড়ে তুলে আমর! শব্রর মোকাবিল। করতে 
পারি। শুধুমাত্র অনুকূল অবস্থাতেই গেবিল1 তৎপরতার জন্ত আমাদের 
সৈশ্যবাহিনীকে বিভক্ত করা বিধেয়, আর সেই সময়ে, প্রতিকূল অবস্থার 
মতে। প্রতিমুহ্র্তেই নেতাদেরকে বাহিনীর সঙ্গে থাকার দরকার নেই। 
উপরোক্ত অংশের ব্রটি হচ্ছে এই যে, সৈম্যবাহিনীকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে 
বে বুক্তি দেখানো হয়েছিল তা৷ সবই নেতিবাচক ধরনের-_এটা মোটেই যথেষ্ট 
নয়। আমাদের সৈন্তবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করার ইতিবাচক যুক্তি হচ্ছে যে, 
শুধুমাত্র কেন্দ্রীভূত করেই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শত্র-ইউনিটগুলিকে নিশ্চিহ্ন 
করতে সক্ষম হব, শহর-নগর দখল করতে সক্ষম হব। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শক্র- 
ইউনিটগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে শহর-নগর দখল করে নিয়েই কেবল আমর 
ব্যাপকভাবে জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলতে পারব এবং সংলগ্ন কয়েকটি জেলা 
জুড়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্টা করতে পারব। কেবলমাত্র এইভাবেই 
স্দুরপ্রসারী আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারব (যাকে আমর!| “রাজনৈতিক প্রভাৰ 
বিস্তার করা” বলে থাকি ) এবং বিপ্রবী উত্তাল জোয়ারকে ত্বরান্বিত করার 
ব্যাপারে বাস্তব ফললাভ করতে পারব। উদাহরণস্বরূপ, গত বছরের আগের 
বছরে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে এবং গত বছরে পশ্চিম ফুকিয়েনে৯ ষে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা আমরা স্থাপন করেছিলাম, তা সবই হচ্ছে আমাদের 
সৈন্তশক্তি কেন্দ্রীভূত করার নীতির ফল। এটা হচ্ছে একটা সাধারণ মূলনীতি 
কিন্তু এমন সময় কি নেই যখন আমাদের সৈন্তবাহিনীকে বিভক্ত করতেই হয়? 
হ্যা, এমন সময়ও আছে। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা ফ্রণ্ট-কমিটির চিঠিতে 
বলা হয়েছে লালফৌজের গেরিল! যুদ্ধকৌশলের কথা-_তাঁতে সৈন্তবাহিনীকে 
ত্বল্প দূরত্বের মধ্যে ৰিতক্ত করার কথাও রয়েছে ঃ 
গত তিন বছরের সংগ্রাম থেকে যে যুদ্ধকৌশল আমরা অর্জন করেছি, 
তা অন্য যে-কোন যুদ্ধকৌশল- প্রাচীন বা আধুনিক, চীনা বা বিদেশী 
যুদ্ধকৌশল থেকে সত্যি সত্যি ভিন্ন। আমাদের যুদ্ধকৌশল দিয়ে 
জনসাধারণকে সংগ্রামের জন্য দিনের পর দিন ব্যাপকতর আকারে জাগ্রত 
কর! যায় এবং কোন শত্রই, মে যত শক্তিশালী হোক না কেন, 
আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। আমাদের যুদ্ধকৌশল হল গেরিল। 
যুদ্ধকৌশল। এতে মূলতঃ থাকে : 


১৫৭ 


জনসাধারণকে জাগাবার জন্ত আমাদের সৈম্তশক্তিকে বিভক্ত 
করা, শক্রর সাথে মোকাবিলার জন্ত আমাদের সৈম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত 
করা |, 

শক্র এগোয়, আমরা পিছোই $ শকত্র শিবির ফেলে, আমর! হয়রান 
করি; শক্র ক্লান্ত হয়, আমরা] আক্রমণ করি ; শক্র পালায়, আমরা! পিছনে 
ধ'ওয়। কৰি ।? 

“দৃঢ় ঘাটি এলাক1১০ বিস্তারের কাজে ঢেউয়ের শায়দায় এগিয়ে যাবার 
নীত্ি প্রয়োগ কর; যখন শক্তিশালী শত্রু তাড়া করবে, তথন বৃত্তাকারে 
চলার নীতি প্রয়োগ করা ।, 

“অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে খুব ভাঁল পদ্ধতিতে ব্যাপকতর জনসাধারণকে 
জাগ্রত কবা।, 

এই ধরনের যুদ্ধকৌশল ঠিক জাল ফেলার মতন । প্রয়োজনীয় মুহর্তে 
জাল ফেলতে হয় এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ভাল গুটিয়ে নিতে হয়। আমর! 
জাল ফেলি জনসাধারণকে আমাদের পক্ষে আনার ভঙ্গ এবং গুটিয়ে পিই 
শত্রুর মোকাবিলা করার জন্ত। বিগত তিন বছত ধরে আমর! এহ যুদ্ধ- 

কৌশলই প্রয়োগ করেছি। 
এখনে ভাল ফেলার” অর্থ হচ্ছে সৈস্কবাহিনীকে স্বল্প দুরত্বের মধ্যে বশল্ত 

করা। যেমন) হনান-কিয়ংসী সীমান্ত এলাকার ভেশী শহর ইউংসনকে যন 
প্রথমবার দখল করলাম, তখন ইউংসিন জেলার সীমানার »ধ্যে আমর আমাদের 
২৯তম ও ৩১তম রেজিমেণ্টকে বিভক্ত করেছিলাম, আবার আমর! যখন 
তৃতীয়বার ইউংসিন দখল করলাম তখন আর একবার আমরা সৈন্তবাহিনীকে 
বিতক্ত করলাম-_-২৮তম রেজিমেন্টকে আনফু জেলার সীমান্তে, ২৯তম 
ব্রেভিমেণ্টকে লিয়েনহুয়াতে এবং ৩১তম রেজিমেপ্টকে কিয়ান জেলার সীমাস্তে 
পাঠালাম। আবার, গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে দক্ষিণ কিয়াংসীর জেলা- 
গুলোতে, জুলাই মাসে পশ্চিম ফুকিয়েনের জেলাগুলোতে আমরা আমাদের 
সৈম্তবাহিনীকে বিভক্ত করেছিলান। স্্দূর ব্যবধানের মধ্যে আমাদের 
সৈম্ভবাহিনীকে বিভক্ত করে দেওসা শুধু দুই শর্তেই সম্ভব-__অপেক্ষাকৃত অনুকূল 
পরিবেশ ও অপেক্ষাকৃত সবল নেতৃস্থানীয় সংস্থা । কারণ, আমাদের সৈম্ত- 
বাহিনীকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণকে নিজেদের পক্ষে আনার 
জন্ত, ভূমি-বিপ্রবকে গভীরতর করার জন্ক, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্টা করার 
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জন্ত এবং লালফৌজ্জ ও স্থানীয় সশস্ত্র শক্তিকে সম্প্রসারিত করার জন্ত 
নিজেদেরকে আরও বেশি সক্ষম করে তোল1। যদি এই উদ্দেশ্টে পৌঁছাতে 
অক্ষম হই অথবা! যদি আমাদের নৈম্তবাহিনীকে বিভক্ত করার ফলে পরাজয় ঘটে, 
লালফৌের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে__যেমন দুবছর আগে আগষ্ট মাসে ছেনচোর 
উপর আক্রমণ চাশাবার জন্য হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে 
বিভজ্ করা হয়েছিল__তাহলে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত না করাই 
ভাল। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, উপরোলিখিত শর্ত দুটি 
মিটলে আমাদের টসন্যবাহিনীকে বিভক্ত করা উচিত। কারণ, খন বিভক্ত 
করাটাই কেন্দ্রীভূত করার চেয়ে স্থবিধাজনক। 

কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়াত্রী মাসের চিঠির মর্ম ভাল নয় এবং চতুর্থ বাহিনীর 
পার্টি-সংগঠনের কিছু সংখ্যক কমরেডের উপরে তা খারাপ প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এই বলে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারী 
করেছিল যে, চিয়াং কাই-শেক ও কোক়াংসি চক্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধ। অবশ্ঠস্তাবী 
নয়। কিন্ত তার পর থেকে কেন্দ্রীয় কঞ্ষিটির মূল্যায়ন ও নির্দেশগুপি মোটা- 
মুটিভাবে ঠিকই হয়েছে। অযধার্থ মৃল্যায়ন-স্লিত বিজ্ঞপ্চিটি সংশোধনের 
উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিমধ্যে আর একটি বিজ্ঞপ্তি জারা করেছে। যদিও 
লালফৌজের নিকট কেন্দ্রীয় কখিটির ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেরিত চিঠির কোন 
সংশোধন করা হয়নি, তবু তার পরবর্তী নির্দেশগ্ুলোতে সে রকমের হতাশার 
হব আর নেই এবং লাষ্ফৌজের কার্ধকলাপ সম্পর্কে এর অভিমত এখন 
আমাদের অভিমতের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু এ চিঠি কিছু কিছু কমরেডের 
মধ্যে যে খারাপ প্রভাব বিস্তার করেছে তা এখনো টিকে আছে। তাই, আম 
মনে করি যে, এ সম্বন্ধে কিছু বাখ্যা করার প্রয়োজন এখনো রয়েছে । 

কিয়াংসী প্রদেশকে এক বছরের মধ্যে দখল করে নেবার পরিকল্পনাটাও 
গত বছরের এপ্রিল মাসে ফ্রণ্ট-কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পেশ করেছিল, 
পরে ইউতুতে একটি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। কেন্ত্রীয় কমিটির কাছে লেখা 
চিঠিতে সে সময়ে দেখানো যুক্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ 

চিয়াং কাই-শেকের সৈম্কবাহিনী ও কোয়াংসি যুদ্ধবাজদের সৈন্যবাহিনী 
কিউকিয়্াঙের নিকটবর্তী অঞ্চলে পরস্পরের নিকটতর হচ্ছে--একটি বিরাট 
যুদ্ধ আলম্ন। গণ-সংগ্রামের পুনরারস্ক আর প্রতিক্রিয়াঈীল শাসকদের 
ভেতরকার ছন্দের প্রসার এমনি সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে যে, শীত্রই বিপ্লবী 
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মাও (১ম)--১১ 


উত্তাল জোয়ার আসবে । এই অবস্থায়, আমার্দের কাঙ্জকর্মের বন্দোবস্ত করতে 
গেলে, আমরা মনে করি যে, দক্ষিণের প্রদেশগুলির মধ্যে কোয়াংতৃং এবং 
হুনান প্রদেশ ছুটিতে মুত্হদ্দি বৃর্জোয়া ও জমিদারদের সশস্ত্র শক্তি অতিশয় 
সবল, অধিকম্ত হুনানে পার্টির অন্ধক্রিয়াবাদী ভুলের জন্যই পার্টিদংগঠন ও 
গণভিক্তি ছুইই বিনষ্ট হয়েছে । কিন্তু ফুকিয়েনঃ কিয়াংসী এবং চেকিয়াং 
এই তিনটি প্রদেশে পরিস্থিতি অন্য রকম । প্রথমতঃ, এই তিনটি প্রদেশে 
শত্রুদের সৈন্তশক্তি সবচেয়ে হূর্বল। চেকিয়াডে কেবলমাত্র চিগ্নাং পো- 
ছেঙের ১৯ অধীনে অল্প সংখ্যক প্রাদেশিক রক্ষীবাহিনী রয়েছে। ফুকিয়েনে 
যদিও শক্রবাহিনীর পাটি দলের সব মিপিয়ে মোট ১৪টি রেজিমেণ্ট আছে, 
কিন্তু কুয়ো ফেডউ-মিডের ব্রেজিমেণ্টকে ইতিমধোই বিধ্বস্ত করা হয়েছে। 
ছেন কুয়ো-ুই আর লু শিঙ-পাের১২ অধীনে যে ছুটি সৈন্যদল রয়েছে 
তারা সবই দহ্থাবাহিপী, তাদের যুদ্ধক্ষমতা অল্প । উপকৃন্নে অবস্থিত ছুই 
ব্রিগেড নৌসৈন্য কখনো যুদ্ধ করেনি এবং তাদের যুন্ধক্ষরতা নশিশ্চঘুই 
বেশি নয়। একমাত্র চ্যাং চেনই ৯৩ তুলনামূলকভাবে যুস্ক করতে সক্ষম, 
কিন্ক ফুকিয়েন প্রাদেশিক কমিটির বিশ্লেষণ অনুসারে, তারও শুধু ছুটি 
রেজিমেন্ট অপেক্ষাকৃত শক্তিপাপা | অধিকন্ধ। ফু'কয়েনে এখন পরিপৃর্ণ 
বিশুংখলা এবং জনৈক্য বিরাজ করেছে। কিয়াংশীতে চু পেই-তে ১৪ ও 
পিউং পি-হুইয়ের ১৫ 'অধীনস্থ ছুই সৈম্তদলের মোট ১৩টি রেজিমেণ্ট বুয়েছে, 
ফুকিয়েন অথবা চেকিয়াঙের সৈম্তশক্ির চেয়ে এর বেশি শজিশালী, কিন্তু 
হনানের সৈশম্ৃশক্তির থেকে অনেক নিকইতর ।  দ্িতীয়ত:১ এই তিনটি 
প্র্দেশে অন্ধক্রিয়াবাদী ভূন তুপনাগঙতভাবে কম করা হয়েছে । চেকিয়াঙের 
পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পট নয়) কিন্তু হুনানের চেয়ে 
কিয়াংমী ও ফুকিয়েন প্রদেশ ছুটিতে পাটি-সংগঠন ও গণতিত্তি কিছুটা 
ভাল। দৃষ্টান্ত হিলাবে কিয়াংসীব কথ| ধরা যাক। উত্তপ্র কিয়াংসীতে 
তেহান, সিউশুই এবং থু$ককৃতে আমাদের এখনো বেশ কিছুটা ভিত্তি 
রয়েছে | পশ্চিষ কিয়াংসপীতে নিংকাও, ইউংশিন, পিয়েনহয়া ও 
হুইচুয়ানে পার্টি, এবং লালরক্ষী বাহিনীর শক্তি এখনো আছে। দক্ষিণ 
কিয়াংসীতে আরও বড় আশা রয়েছে । কিয়ান, ইউউফেং ও পিংকুয়ো প্রভৃতি 
জেলাগুলিতে লাঁলফৌঁদ্রের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রেজিমেন্ট ক্রমে ক্রমে প্রসারিত 
হতে চলেছে। ফ্যা্ড চি-মিনের লালফৌঙ্দ যে ধ্বংদ হয়েছে তা নয়। 


১৭ 


এইভাবে হট হয়েছে চারদিক থেকে নানছাঙকে ঘিরে ধরার অবস্থা। 
আমর! কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ম্থপারিশ করছি যে, কুওমিনতাঙ যুদ্ধ- 
বাজদের মধ্যে দীর্ঘকাপীন যুদ্ধের সময়ে কিয়াংলী প্রদেশকে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
পশ্চিম ফুকিয়েন ও পশ্চিম চেকিয়াঙ দখল করে নেবার জন্য চিয়াং কাই- 
শেক ও কোয়াংদী চক্রেত্র বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করা উচিত। এই 
তিনটি প্রর্দেশে আমাদের উচিত লালফৌঙ্রকে বাড়ানো এবং জনদাধারণের 
শ্বাধীন এলাকা প্রত্ষঠা করা। এই পরিকল্পনাকে এক বছবের মেয়াদের 


মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। 
কিয়াংশীকে দখল করার এই প্রস্তাবের মধ্যে তুল হচ্ছে এক বছৰের মেয়াদ 


ধার্ধ করা। কিফ়াংসীকে দখল করার কথা বলতে গেলে, আমরা শুধু যে 
কিরাংসী প্রদেশের নিজন্ব অবস্থার কথ] বিবেচনা করছি তা নয়, পর্ধ শীঘ্রই 
যে দেশব্যাপী বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আবে সে কথাটাও বিবেচন। করছি। 
শীপ্রই বিপ্লবী উত্তান জোয়ার আপবে__এ বিষয়ে আমরা যদি বিশ্বান না 
করতাম, তাহলে এক বছরের মধ্যে আমবা কিযাংপী দখল করতে পারব» 
এই সিদ্ধান্তে কোনমতেই উপনীত হতে পারতাম না। এ প্রস্তাবের ক্রটি 
ছল এক বছরের একটা মেয়াদ ধার্ধ কর) যা কর। উচিত হিল না। স্থতরাং 
“শীঘ্রই বিপ্রবী উত্তাল জোয়ার আসবে এই বাক্যটির মধ্যে 'শীঘ্রই' শব্দটিতে 
এমনি করেই দেওয়া হয়েছিল সহিক্ুতার গন্ধ। কিয়াংশীর আত্মঘুখান ও 
বাস্তব অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টী দেওয়া খুবই প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় কমিটির 
কাছে লেখা চিঠিতে বণিত আত্মমুখীন অবস্থা ছাড়াও, বাস্তব 'অবস্থার তিনটি কথা 
এখন পরিচ্কারভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে । প্রথমত:, কিয়াংসীর অর্থনীতি 
প্রধানত; সামন্ততাস্তরক, এখানে ব্যবঘায়ী পুঁজিপতিশ্রেণীর শক্তি অপেক্ষাকৃত 
ছুর্বব এবং অন্ত যে-কোন দক্ষিণ প্রদেশের চাইতে এখানকার জমিদারদের সশস্তব 
শক্তি দুর্বব। দ্বিতীয়তঃ, কিয়ংদীর নিণস্ব কোন গ্র,.দেশিক সৈন্যবাহিনী 
নেই, এখানে সচরাচর অন্যান্ত প্রদেশের পৈম্তবাহিনী মোতায়েন থাকে। 
এইদব সৈন্তদের এখানে পাঠানে। হয় 'কমিউনিস্টপরের দমন করবার জন্ত' অথবা 
“ডাকাতদের দমন করবার জন্য” । তারা কিন্ত স্থানীয় অবস্থ।র সঙ্গে অপরিচিত, 
প্রদেশের স্থানীয় সৈম্তবাহিনী যেভাবে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ত, তার চেয়ে 
অনেক কমই তাব্া এখানে জড়িয়ে পড়ছে; প্রায়শঃই এই 'ব্যাপারে তারা 
ভত আগ্রহী .নয়। তৃতীয়ভঃ, কিয়াংসী প্রদেশ সাত্রাজ্যবাধী প্রভাব থেকে 


১১০৯০ 


অপেক্ষাকৃত দূরে, হংকংক্লের নিকটবর্তী ও প্রায় সর্বতোভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণীধীন 
কোয়াংতুঙের মতো নয়। এ তিনটি কথা বুঝলেই আমর] ব্যাখ্যা করতে 
পারব অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পল্লী অভ্যু্থান কেন কিয়াংশীতে বেশি 
ব্যাপকতর, লালফৌজ ও গেরিলাবাহিনীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের থেকে 
কেনই-বা কি্বাংসীতে বেশি । 

'শীপ্রই বিপ্লবী উল্তাল জোয়ার আসবেএই বকব্যেত্ন মধ্যে শীঘ্রই 
শবটিকে আমরা তাছলে কিভাবে ব্যাখ্য। করব? কমরেডদেরু মধ্যে অনেকের 
জন্যই এটা একটা সাধারণ প্রশ্ন । মার্কসবাদীরা গণক নন, ভবিষ্যতের বিকাশ 
ও পরিবর্তনের সাধারণ গতি কোন্‌ দিকে তা-ই শুধু তাদের বলা উচিত এবং 
কেবলমাত্র এটাই তারা করতে পারেন, যাস্ত্রিকতাবে দিনক্ষণ ধার্য কর! তাদের 
উচিত নয় এবং তা করাও অসম্ভব । কিন্তু আমি যখন বলি যে, চীনে শীঘ্বই 
বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আপবে, তখন আমি কোনমতেই এমন কোন কিছু বলি 
না, যা কিছু কিছু লোকের ভাষায় “আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা কাজের পক্ষে 
তাৎপর্যহীন যা অলীক এবং যা লাভ করা যায় না। এ যেন সমুদ্রের হুদুরে 
একটি জাহাজের মতো, তীর থেকে যার মাস্তলের মাথাটা ইতিমধ্যেই দেখা 
যায়, এ যেন পূর্ব দিগন্তের উদস্বোন্সুথ প্রভাত হ্র্ষ্যের মতো, যার ঝলোমলো রশ্সি 
দেখা যায় উচু পাহাড়ের শিখর থেকে, এ যেন মাতৃগর্ভে অস্থিবূভাবে সঞ্চরণরত 
জন্মোন্থথ শিশুর মতো । 


১। কমরেড ফ্যা চি-মিন ছিলেন কিয়াংসী প্রদেশের ই-ইয়াঙের 
অধিবালী, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, উত্তর-পূর্ব 
কিয়াংশীর লাল এলাকার এবং লালফৌজের দশম আমির প্রতিষ্ঠাতা । ১৯৩৪ 
সালে লালফৌজের জাপানবিরোধী অগ্রগামী বাছিনীকে উত্তরমুধী অভিযানে] 
তিনি পরিচালন৷ করেছিলেন। প্রতিবিপ্রবী কুণ্মিনতাঙ বাহিনীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে ১৯৩৫ সান্রে জানুয়ারী মাসে তিনি ধর! পড়েন এবং জুলাই মাসে তিনি 
বারুত্বপূ্ণভাবে শহাঁদের মৃত্যু বরণ করেন কিয়াংসীর নানছাঙে। 

২। “বিপ্রবের আত্মমুখীন শঙ্জি' বলতে কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে 
এবপ্রবের সংগঠিত শক্তিকে বুঝিয়েছেন । 


১৩৪ 


৩। লু তি-সিং ছিলেন একজন কুওমিনতাও যুদ্ধবাজ, ১৯২৮ সালে তিনি 
হুনন প্রদেশের কুওমিনতাঙ সরকারের গভর্ণর ছিলেন। 

৪। চিয়াং কাই-শেক ও কোয়াংসি চক্রের মধ্যে যুদ্ধ, অর্থ।ৎ নানকিং-এবু 
কুওমিনতাঁঙ যুদ্ধবাজ চিয়াং কাঁই-শেক এবং কোয়াংসি প্রদেশের যুদ্ধবাজ লি 
চোং-জেন ও পাই ছুংশশি'র মধ্যে ১৯২৯ সালের মার্চ-এপ্রিলের যুদ্ধ । 

৫। ভুনান ও কিয়াংদীর কুণমিনতাঙ যুদ্ধবাজরা লাঁলফৌজের ঘাটি 
এলাকা চিংকাং পার্বত্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে তৃতীয়বার ঘে আক্রমণ চালিয়েছিল, 
এখানে সেই অভিযানের কথাই বলা হয়েছে । ১৯২৮ সালের শেষের দিক থেকে 
১৯২৯ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত এই অভিযান চলেছিল । 

৬। এটি মেনসিয়াস থেকে উদ্ধৃতি । যে অত্যচার্ী রাজা জনগণকে 
তাল শাসক খুঁজতে বাধ্য করে, তাকে সে তুলনা করছিল “মাছকে গভীর 
জলে তাড়ানো” উদবিড়ালের সঙ্গে । 

৭। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় 
কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এ কংগ্রেস দেখিয়েছিল যে, ১৯২৭ সালে বিপ্লবের 
পরাজয়ের পরেও চীনের বিপ্রব প্ররুতিতে সাআজ্যবাদ ও সামস্ততঙ্ত্রের বিরুদ্ধে 
বুর্জোয়া-গণতান্িক বিপ্লবই ছিল। আরও দেঁখিয়েছিল যে, নতুন বিপ্লবী 
উত্তাল জোয়ার অনিবাধ, কিন্তু যেহেতু সেই উত্তাল জোয়ার তখন দেখা দেয়নি, 
সেহেতু, তখনকার বিপ্লবের সাধারণ লাইন ছিল জনসাধারণকে স্বপক্ষে টেনে 
আনা। ষষ্ঠ কংগ্রেসে ১৯২৭ সালের ছেন তু-সিউ'র দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণ- 
বাদকে বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পর, অর্থাৎ 
১৯২৭ সালের শেষের দিকে এবং ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে পার্টিতে যে 
“বামপন্থী” অক্ধক্রিয়াবাদ দ্বেখা ধিয়েছিল এই কংগ্রেমে তারও লমালোচন। 
€ নিনা। করা হয়। 

৮ ব্র্যাকেটের মধ্যের অংশটি গ্রস্থকার নিজেই যোগ করেছেন। 

৯। ১৯২৯ সালে চিংকাং পার্বত্য অঞ্চল থেকে লালফৌঞ্জ নতুন বিপ্লবী 
ঘাটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্বদিকম্থ ফুকিয়েনে অভিযান চালায় এবং পশ্চিম 
ফুকিয়েনের লুঙইয়েন, ইউংতিং ও নাংহাঙ জেলায় জনগণের বিপ্লবী রাজনৈতিক 
ক্ষমতা গ্রতিষিত করে। 

১০। দৃঢ় ঘাটি এলাকা বলতে শ্রমিক-কুষকদের লালফৌজ কর্তৃক প্রতিঠিত 
অপেক্ষাকৃত দু বিপ্লবী ঘাটি এলাকা বোঝায়। 
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১১। চিয়াড পো-ছেও সেই সময়ে চেকিয়াং প্রদেশে কুওমিনতাও 
শান্তিরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক ছিল। 

১২। ছেন কুয়োহুই আর লু শিও-পাঙ ছিল ফুকিয়েনের দু'জন কুখ্যাত 
ভডাকাত। এদের বাহিণীকে কুওমিনতাড টৈন্যবাহিনীর অস্ততূক্ত করে 
নেওয়া হয়েছিল। 

১৩। চ্যাং চেন ছিল কুওখিনতাঙ ৯সন্যবাহিনীর একজন ডিভিশন- 
কম্যাণ্ডার । 

১৪। কুওমিনতাঙ যুন্ধবাজ চু পেই-তে তখন কিযাংসী প্রদ্দেশের কুমিন- 
তাঙ সরকারের গভর্ণর ছিল। 

১৫। সে সময়ে সিউং পি-হুই ছিল কিয়াংশী প্রদেশস্থ কুওষিনতাঙ টদন্য 
বাহিনীর একজন ভিভশন-কম্যাণ্ডার । 


অর্থনৈতিক কাজে মনোযোগ দিন 
(আগস্ট ২০১ ১৯৩৩) 


বিপ্রবী যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা আমাদের কাছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খুব 
তাড়'তাড়ি এক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এবং অর্থনৈতিক গঠনকার্ষের 
লমন্ত সাম্তাব্য ও প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য ব্যাপক জনতাকে সমবেত 
করার কাজকে বিশেষ জরুপী করে তুলেছে । কেন? কারণ, আমাদের সমস্ত 
বর্তমান কর্মপ্রচে্টাকে এখন পরিচাপিত করতে হবে বিপ্লবী যুদ্ধে বিজয় অর্জনের 
উদ্দেশে, এবং সর্বপ্রথমে ও সর্বাগ্রে, শক্রদের পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন 
অতিঘানকে ১ ধ্বংস করার সংগ্রামে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করার উদ্দেস্টে। 
এই প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করতে হবে এমন এক বাস্তব অবস্থা গড়ে তোলার 
দিকে, যা লালফৌজের জন) খান্য-ও অন্থান্য জিনিন সর'রাহের নিশ্চিতি এনে 
দেবে; জনগণের জীবনযাত্রাকে উন্নত করে তোলার দিকে, যাতে বিপ্লবী যুদ্ধে 
তাদের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য উদ্দীপন! স্থটি করা যায়; জনগণকে 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত ও শিক্ষিত করে তোলার দিকে, যাঁতে যুদ্ধের জন্য 
নতুন জনবঙ্গ গড়ে তোলা যায় ; শ্রমিক-কৃষক টৈত্রী এবং শ্রমিক ও রুষকদের 
গণতান্ত্রিক একনায়ক্ত্বকে স্মংহত করে তোলার দ্দিকে) এবং অর্থনীতিকে 
গড়ে তুলে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে তোলার দিকে। এই 
সমস্ত উদ্দেশ্টকে সফল করে তুলতে হলে এ ধরণের অর্থনৈতিক গঠনকার্ধ হচ্ছে 
অবশ্য প্রয়োজনীয় । ববপ্লবের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেকেই এ কথাটা 
সুম্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। কোন কোন কমরেডের মতে, এখন অর্থ- 
নৈতিক গঠনকার্ধের জন্য সময় দেওয়া অসম্ভব, কেনন। বিপ্রবী যুদ্ধে সবাই ব্যস্ত 
হয়ে আছে । এজন্য ধার! এই গঠন কার্ধের পক্ষে কথা বলেন, তীদেরকেই এর] 
ঘৃক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির জন্ত অভিযুক্ত করেন। এদের মতে, বিপ্লবী যুদ্ধ 
চলাকালে অর্থনৈতিক গঠনকার্ধ চালনো সম্ভব নয়, কেবল চূড়ান্ত বিজয় 
অর্জনের পর শান্তিপূর্ণ স্থন্থির অবস্থাতেই নাকি তা সম্ভব। কমরেডগণ, 


১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে দর্ষিণ কিয়াংসীর ১৭টি কাউণ্টির অর্থনৈতিক গঠনকার্ষ 
সম্পকিত মম্মেপনে এঠ বন্তৃতাটি প্রদত্ত হয়েছিল। 


টপ 


এ ধরণের চিন্তা মোটেই ঠিক নয়। এধরনের মতাবলম্বীরা এটাই বুঝতে 
পারছেন না যে, অর্থনীতিকে সুসংগঠিত করে না তুলতে পারলে বিপ্লবী যু্ধর 
জন্য প্রয়োজনীর জিনিসপত্রের সরবরাহ সম্ভব হবে না, এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে 
জনগণ ক্লান্ত হয়ে পডবেন। একবার ভেবে দেধুন! শক্র একটি অর্থনৈতিক 
অবরোধ স্থ্ট করছে, ছুর্নাতিগ্রস্ত ব্যধসাদারর1] ও প্রতিক্রিয়াপন্থীরা আমাদের 
অর্থনীতি ও বাণিজো ভাঙন ধরাচ্ছে, বাইরের »ঙ্গে লাল এলাকার বাণিজ্য 
গুরুতরভাবে বিত্রিত হচ্ছে। এই প্রতিবন্ধকগ্লো দূর করতে না পারশে 
বিপ্লবী যুন্ধ কি গুকতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা? মুনের দাম খুব বেশি এবং 
অনেক সময়ে তা একেবারে পাওয়াই যায় না। শরৎ ও শীতকালে ধান সন্তা 
থাকলেও গ্রীক্ম ও বসন্তে এর দাম খুবই বেড়ে যায়। এ সবই প্রত্যক্ষভাবে 
শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনে প্রভাব ফেলে এবং উন্নতির পথে বাধা হি করে। 
এবং আমাদের মূল নী-ত শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর ওপর কি এটা আঘাত হানে 
না? জীবন নির্বাহের এইসব মন্থবিধার জন্য যদি শ্রমিক-কুষকদের মধ্যে 
অসন্তোষ থাকে, তবে লালফৌজের সম্প্রসারণ এবং বিপ্লবী যুদ্ধের গণসমাবেশে 
কি অহ্বিধার হস হবে না? শ্বতরাং বিপ্লবী যুদ্ধির মধো কোনরকম অর্থ 
নৈতিক সংগঠনের কাজ চলবে না__এ চিন্তা একেবারেই ঠিক নয়, ধারা এরকম 
ভাবেন, তাদের মতে সব কিছুকেই মুদ্ধ-প্রচেষ্টার তুলপায় অপ্রধান বলে গণ্য 
করতে ভবে । কিন্তু তীরা এটাই ধরতে পারছেন না, ফে; অর্থনৈতিক সংগঠনকে 
বরবাদ করে দিলে যুন্ধ-প্রচেষ্টাই দুর্বব হয়ে পড়বে, অপ্রধান করে রাখা তো 
পরের কথা । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে এবং লাপ এলাকার 
অর্থনীতিকে গড়ে তুলেই কেবল বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচাপনার ব্যাপারে 'আমরা 
।প্রয়োজনায় বাস্তব তিন্তি রচনা করতে পারি এবং তর মাধ্যমে সরবরাহের 
ব্যবস্থা করতে পারি, ঠিকভাবে আমাদের সামরিক অভিযানে এগিয়ে যেতে 
পারি, এবং সক্তর পরিবেই্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে কাধকরী আঘাত 
হানতে পারি । এইভাবেই সম্পদসগ্তার বুদ্ধ করে আমর! হাজার হাজার 
লী ব্যাপী আমাদের সীমান্ত বাইরের দিকে সম্প্রপারণ করতে পারি, 
যাতে অন্থকূলে এলে লালফৌজ নানচাং ও কিউকিয়াং আক্রমণ ও মৃক 
করে সমন্ত দুশ্চিন্তার অবদান ঘটাতে পারে, এবং এইভাবে নিজেরাই 
নিজেদের খাদ্য সরবরাহের অনেকখানি স্থরাহা! করে যুদ্ধ বিষয়ে সমস্ত 
মনোযোগ দিতে পারে । এবং কেবলমাত্র এইভাবেই আমরা জনসাধারণের 
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জীবন নির্বাছের প্রযোজনীপ জিনিদের কিছুট! ব্যবস্থা করে দ্দিতে পারি, 
ঘাতে তারা লালফৌজে যোগ নিতে কিংবা অন্ঠান্ত বিপ্রবী কর্তব্যকর্মের আরও 
বেশি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে পারে । এই হচ্ছে যুদ্ধ প্রচেষ্টার অধীনে 
সবকিছু টেনে নামানোর অর্থ । বিভিন্ন জায়গায় ধারা বিপ্রবী কাজে নিযুক্ত 
আছেন, তাদের অনেকের কাছেই এখনও বিপ্লবী যুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগঠনের 
তাঁৎ্পর্য পরিষ্ষার নয় এবং বন্থ স্থানীয় সরকার অর্থ নৈতিক সংগঠনের 
সমস্যাবলী সম্পর্কে খুব কমই মনোযোগ দিয়ে থাকে । স্থানীয় সরকারগুলির 
র্থনৈতিক বিভাগ এখানো৷ খুব সংগঠিত নয় এবং অনেকগুলিরই পরিচালক 
নেই। কোথাও কোথাও অন্রপযুক্ত বাক্তি দিয়ে এই পদটি পূরণ করে 
রাখা হয়েছে মাত্র । সমবায়-সংস্থা তৈরীর ব্যাপারটিও একেবারেই প্রথমিক 
স্তরে রয়েছে, এবং কোন কোন জায়গায় খাছ্য সরবরাহের নিয়মিত ব্যবস্থা 
চাঁলু হয়েছে মাত্র । জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে কোন প্রচারই 
করা হয় না (যদিও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ), এবং এর পেছনে জনগণের উৎসাহ 
জাগিয়ে তোলা হয়নি । এর কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে গুরুত্ব 
দিয়ে বোঝার অক্ষমতাঁ। আলোচনার মধ্য দিয়ে, এবং আপনারা কর্মস্থলে 
ফিরে গিষে যে বিপোর্ট দেবেন তারই মধ্য দিয়ে সরকারী কর্মচারী এবং শ্রমিক 
ও কৃষকদের মধ্যে অর্থনীতিক সংগঠন সম্পর্কে গণ-উত্পাহ শ্যট্টি আপনাদের 
করতেই হবে | প্রত্যেকের কাছে বিপ্লবী যুদ্ধের অর্থ নৈতিক সংগঠনের গুরুত্ব 
অত্যন্ত পরক্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে নিজেরাই তারা অর্থনৈতিক 
সংগঠনের বগ্ বিক্রি বাড়াবার ব্যবস্থা করে, সমবায় আন্দেলনের প্রচাত্রে 
নেমে পড়ে এবং সব জায়গায় দুভিক্ষে সাহায্যের জন্য সাধারণ ধর্মগোল ও 
শশ্যভাার প্রতিষ্ঠঠ করে । থাগ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক কাউন্টিতে 
একটি ছোট বিভাগ থাকবে এবং তার শাখা থাকবে জেলা! এবং বাণিজ্যকেন্দরে- 
গুলিতে । একদিকে, আমাদের লাল এলাকার মধ্যে যেসব অঞ্চলে শশ্চোর 
প্রাচুর্য আছে, সেখান থেকে ঘাটতি অঞ্চলে আমবা। শস্য পাঠাব, যাতে এক 
জায়গায় শশ্য জমা হয়ে অন্য জায়গায় দুষ্প্রাপ্য না হয়ঃ এবং তার দামও 
এক জায়গায় খুব চড়া এবং অন্য জায়গায় খুব কমনা হয়। অন্তদ্িকে, 
পরিকল্পন। অনুযায়ী (অর্থাৎ সীমাহীন পরিমীণে নয়) লাল এলাকার 
শন্যের বাড়তি অংশ বাইরে পাঠিয়ে তার বদলে শ্বেত এলাকা থেকে আমরা 
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আনব দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসাদারদের শোষণ এড়িয়ে। 
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আমর] সর্বতোভাবে চেই|! করব কষি ও হৃন্তশিল্পের বিকাশনাধন করতে এবং 
কৃষি উপকরণ ও সারের বুদ্ধি ঘটাতে, য'তে আগামী বছরের ফলনের বুদ্ধি 
ঘটে আরও বিপুলাকারে । আমরা স্থানীয় পণ্য, ঘেমন ওলফ্রাম” সেগুন, 
কপূর, কাগঙ্গ, তামাক, বস্ত্র শুকনো ছত্রাক, পিপুলস্ধাদ আগের মতো! 
উৎপাদন করাব এবং সেগুলো শ্বেত এলাকায় পাইফকারীভাবে বিক্র করব । 
বহিরাঞ্চলের সঙ্গে আমাদের বাবসার আয়তন অন্থুলারে প্রেরিত পণোর 
তাপিক।ষ় প্রথম স্থান আঁধকার করে থাকে শস্য । |নত্যপ্রয়ৌজশীয় পণ্যের 
বদলে প্রতি বছর প্রায় তিরিশ লক্ষ পিকুল ধাঁন পাঠানো হয়, অর্থাৎ গড়ে 
তিরিশ লক্ষ লোকের জনপ্রতি এক পিকৃল ধান। এর কমে হবেই না। কিন্ত 
এই ব্যবসা কে পরিচালনা করছে? এই ব্যবমার সম্পূর্ণ টাই ব্যবসাদারদের 
হাতে, যারা] আমাদের সাংঘাতিকভাবে শোষণ করছে । গত বছর এরা 
ওয়ানান ও তাইহে কাউন্টিতে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনেছিল প্রতি 
পিকুল ৫* সেপ্ট দামে আর কাঁঞ্চোতে বিক্রি করেছিল ৪ যুয়ানে_ অর্থাৎ 
সাতগুণ মুনাফায় । আর একটি উদাহরণ : প্রতি বছর আমাদের তিরিশ 
লক্ষ জনসাধারণের প্রয়োজন নব্বই লক্ষ যুয়ান দামের নুন এবং ষাট লক্ষ মুযান 
দামের কার্পাম বস্ত্র। মুন ও কার্পালবন্ত্রে এই দেড়কোটি যুগ্ান দাঁমের ব্যবস! 
পুরোপুরি ব্যবসায়ীদের কবলে । এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই করিনি এই 
ব্যবসাদধারদের শোষণ সত্যিই সাংঘাতিক | যেমন, এবুা! মেইসিয়েনে গিয়ে 
সাত ক্যাটি সন কেনে এক যুয়ান দামে, আর আমাদের এলীকায় এনে ১২ 
আউন্ম মুন বিক্রি করে এক মুয়ানে। কী সাংঘাতিক মুনাক।। এই জাতীয় 
ব্যাপার আমরা আর চলতে ধিতে পারি না, এখন থেকে এই ব্যবসা আমরা! 
নিজেরাই পরিচালনা করব। আমাদের বহিরাঞ্চলের সঙ্গে সম্পকিত বাণিজ্য 


বিভাগ এ বিষয়ে নিশ্চয়ই বিশেষ প্রচেষ্টা চালাবেন । 
আমরা কীভাবে তিরিশ লক্ষ যুধান মৃদ্রানল্যের অর্থনৈতিক সংগঠনের 


বওড ব্যবহার করব? আমাদের পরিকলপনা-এবুকম দশ লক্ষ বরাদ্দ থাকবে 
লালফৌজের যুদ্ধ ব্যয় বাবদ। বাকী কুড়ি লক্ষ মৃল্ধন হিসেবে খণ দেওয়। 
হবে সমবায় সংস্থা, খাছ্যসরবরাহ শিয়ন্ত্রণ বিভাগ এবং বাঁহ্ব।ণিজ্য বিভাগকে । 
বাকী টাকার বড় অংশটাই ব্যবন্ৃত হবে বাহির্বাণিজ্য সম্প্রসারণের খাতে এবং 
অবশিষটটা হবে উৎপাদন বৃদ্ধর কাঙ্ছে। আমাদের উদ্দেনট শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই 
নয়, আমাদের উৎপাদিত পণ্য ম্যায্য দরে বিক্রির ব্যবস্থাও আমরা করব শ্বেত 
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এলাকায়, এবং সস্তা দামে মুন ও কার্পাসবন্ত্র কিনব আমাদের জনসাধারণের 
মধ্যে ব্টনের জন্য যাঁতে শক্রর অবরোধ আমরা ভেঙে দিতে পারি, রুখে দিতে 
পারি ব্যবসায়ীদের শোষণ। জনগণের অর্থনীতির অবিরাম বিকাশসাধন 
আমরা করব, তাদের জীবনযাত্রার বনুপ উন্নতি ঘটাব এবং সরকারী আয় বৃদ্ধি 
করাব প্রচুর পরিমাণে, এবং এইভাবে বিপ্রবী যুদ্ধের এবং অর্থ নৈতিক সংগঠনের 
দৃঢ় বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্টা করব । 

বিরাট কাজ এটা, বিবাট এক শ্রেণী-সংগ্রাম। কিন্তু নিজেদেরকে 
আমাদের প্রশ্ন করে দেখতে হবে প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে কি এই কাজ করা সম্ভব? 
আমি মনে করি, সম্ভব। লুংইয়েন পধন্ত রেলপথ বসানোর কথা আমর! বলছি 
না, এখনকার মতো কানচৌ পর্যন্ত মোটরূপথ তৈরীবু কথাও বলছি না। শশ্ 
বিক্রির একচেটিয়| অধিকারের কথা বলছি না, এমন কথা৪ বলছি না যে দেড় 
কোটি যুয়ান মুদ্রামূল্যের জুন ও বস্ত্বের সমস্ত ব্যবসাট!ই ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে 
সরকার পরিচালনা করবে । এটি আমাদের বক্তব্য নয়, বা এরকম চেষ্টাও 
আমরা করছি না। আমরা আলোচনা কবছি এবং চেষ্টা করছি কৃষি «€ হস্ত- 
শিল্প বিকাশের সম্পকে, এবং সন ও বস্ত্রের বদলে শশ্ত ও ওলফ্রাম বাইরে 
পাঠানো সম্পর্কে, ২০ লক্ষ ষুয়ান মূলধন ও তৎ্সহ জনগণের বিনিয়োজিত 
অর্থ দিয়ে সাময়িকভাবে শুরু করার বিষয় নিয়ে। এখানে কি এমন কোন 
বিষয় আছে যা আমাদের শুরু করা উচিত ণয়ঃ কিংবা করতে পারি না ও ফল 
পাঁওয়। যাবে না? একাজ আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছি এবং কিছু 
হৃফলও পেয়েছি। এ বছরের শরুৎকালীন শশ্যোৎপাদন গত বছরের তুলনায় 
শতকরা ২০৭২৫ ভাগ বুদ্ধি পেয়েছে, আমাদের শত করা ২০ ভাগ বৃদ্ধির 
পরিকল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে। হম্তশিল্পের ক্ষেত্রে কৃষিঘন্ত্র ও সার উৎপাদনের 
পরিমাণ আবার আগের মতোই করা গেছে এবং আমরা ওলফ্রাম উতৎ্পাদনও 
শুরু করেছি । তামাক, কাগজ ও সেগুনের উৎপাদন পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে । খাদ্য 
সরববাহের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এ বৎসর অনেক কিছু করা হয়েছে। মুন আমদানীর 
প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে । এইসব সাফল্যকে ভিত্তি করেই আমাদের আবও 
এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা গডে উঠেছে । অর্থ নৈতিক গঠনকাধ 
সম্ভব নয় এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে--এ কথা কি 


তাহলে স্পষ্টত:ই ভুল নয়? 
এটা এখন হুম্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বর্তমান পর্যায়ে অর্থ নৈতিক গঠনকাধ 
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কেন্ত্ীয় কর্মস্থচী বিপ্রবী যুদ্ধকে ঘিরেই গড়ে উঠবে। বর্তমানে আমাদের 
প্রধান কাজ বিপ্লবী যুদ্ধ। অর্থ নৈতিক সাংগঠনিক পরিকল্পনা তাকে সাহায্য 
করবে, তাকে কেন্দ্র করে চলবে এবং তার অধীনে থাকবে । আবার, বিপ্রবী 
যুদ্ধকে উপেক্ষা করে অর্থ নৈতিক সংগঠনকে আমাদের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু 
ভাবা কিংবা বিপ্লবী যুদ্ধকে বাদ দিয়ে চলার কথা চিস্তা করা হবে একই রকম 
্রাস্তি। গৃহযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থ নৈতিক +ঠনকার্কে আমাদের সব 
কাজের কেন্দ্রবিন্দু ভাবা সম্ভব নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। শৃহযুদ্ধের মধ্যে শা্ির 
সময়ের উপযোগী অর্থ নৈতিক গঠনকার্ধ পরিচালনা, ঘা বর্তমানের নয় ভবিষ্টাতের, 
নিতান্তই ত্রাস্তিমূলক। বর্তমানের কাজ হচ্ছে সেগুলিই, যেগুলি যুদ্ধের আস্ত 
প্রয়োজন মেটাতে পারে । তাদের প্রত্যেকটিই যুদ্ধের প্রযোজনভিত্তিক, তার 
একটিও যুদ্ধ থেকে আলাদা শান্তির সময়ের উপযোগী কোন কাজ নয়। যদ্দি 
কোন কমরেড অর্থ নৈতিক গঠনকার্ধকে যুদ্ধ থেকে আলাদ কিছু ভেবে থাকেন 
তবে তার তুল অচিরেই শুধরে নেওয়া উচিত। 

সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং নেতৃত্বের সঠিক রীতি ছাড়া অথ নৈতিক ক্ষেত্রে 
ভ্রুত অভিযান সম্ভব নয়। এই সভায় এই "গুরুত্বপূর্ণ সমান্সাটিও সমাধানের জন্য 
উপস্থাপিত হয়েছে । কারণ নিজেদের কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের সঞ্জে সঙ্গেই এই 
কমব্রেডদের বহুকিছু করতে হবে । তীদের নেতৃত্ব দিতে হবে অগণিত 
জন্নাধারণকে, যারা তাদের অঙ্গে কাজে নামবে । বিশেষ করে শহর-নগরে 
এবং সমবাক্স সংস্থায়, খাগ্িবিভাগ, বাণিজ্যবিভাগ ও ক্রয় অফিসে যেসব কমরেড 
কাজ করেন? তারা ব্যক্তিগতভাবে হাতে-কলমে কাজ করেন, সমবায় সংস্থা 
গছে তোলার কাজে জনগণকে সমাবেশ করান, খাছ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবহনের 
ব্যবস্থা করেন এবং বহিব্রাঞ্চলের পঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। যদি তাদের 
নেতৃত্বের রীতি হুল হয়, যর্দি তাঁরা সঠিক ও কুশপী কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ না 
করেন তবে সঙ্গে সঙ্গেই কাজ ব্যাহত হবে, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে গণ-সমাবেশ 
ঘটতে আমর] অক্ষম হব, এবং মাগামী শদৎ ও শীতকালে এবং বসস্ত ও গ্রীক্ষে 
আববা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ নৈতিক গঠনকার্ধের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা! কার্কণী 
করতে পারব না। এই কারণে মামি নিয্ললিখিত বিষয়ের প্রতি কমরেডদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করুতে চাই । 

প্রথমতঃ বিভিন্ন সাংগঠনিক পদ্ধতিতে গণ-লমাবেশ ঘটান। প্রাথমিকভাবে, 
সভাপতিমণ্ডলীর কমরেডরা, এবং সরকারী অর্থনীতি ও অর্থ বিভাগের 
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লর্বস্তরের কমরেডরা নিয়মিতভাবে আলোচ্য বিষয় ঠিক করে আলোচন! 
করবেন, তদারক করবেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন বগ্ড বিক্রী কীভাৰে 
চলছে, সমবায় সংস্থা প্রত্ষ্ঠঠর কাজ কীভাবে হচ্ছে, খাদ্য সরবরাহ ও তার 
নিয়ন্ত্রণ, উত্পাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধি কীভাবে হচ্ছে । তারপর, গণসংগঠনসমৃহকে, 
প্রধানত: ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং গরীব কৃষকদের লমিতিগুলিকে, কাঁজে 
নামাতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন তাদের সব সভ্যদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের 
মধ্যে সমাবেশ করাবে । গরীব কৃষকদের সমিতি সমবায় গ্রর্ষ্ঠান গড়ে তোলা 
ও বগও বিক্রি করার কাজে গণ-সমাবেশ ঘটাবার কাঁজে একটি শক্তিশালী 
ভিত্তি। তাদেরকে উদ্দীপনাময় নেতৃত্ব দেওয়া উচিত জেলা ও শহর 
সরকারের'। তাছাড়া, আমাদের গ্রামে ও বাড়ী-বাঁড়ী ঘুরে অনুষিত সভায় 
অর্থনৈতিক গঠনকার্ধের প্রচার চালিয়ে যেতে হবে, ব্যাখ্যা করে অত্যন্ত 
কাধকরী ভাষায় বুঝিয়ে বলতে হবে কীভাবে জনগণের জীবনমানের বিকাশ 
ঘটানো যায় এবং আমাদের সংগ্রামের শক্তি বাড়িয়ে তোলা যায় । জনসাধারণের 
কাছে আমরা আহ্বান জানাব বণ্ড কিনিবার জন্য, সমবায় সংস্থা গড়ে তোলার 
জন্য, খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, অর্থব্যবস্থার দৃট়ীকরণ এবং বাণিজ্য বুদ্ধির জন্য । 
তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাব এই শ্নোগানের ভিত্তিতে সংগ্রাম করতে 
এবং তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতে । আমরা যদি উপবিলিখিত পদ্ধতিতে 
আমাদের বিতিন্ন সাংগঠনিক উপায়ে গণ-মমাবেশ ঘটাতে না পারি, তাদের 
মধ্যে প্রচার না চালাতে পারি অর্থাৎ যদ্দি সভাপতিষগুলী ও সরকারী 
অর্থনৈতিক ও অর্থবিভীগের সর্বস্তরের সংস্থাগুলি অত্যন্ত কার্ধকরীভাবে অর্থ- 
নৈতিক গঠনকার্ধের বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচন৷ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে, 
যদি তারা গণসংগঠনসমূহকে উৎ্সাহেপ লোয়াব্রে কাজের মধ্যে নামিয়ে দিতে 
না পারে ও গণ-প্রচার স্ভা অন্থঠিত করতে না পারে--তবে আমাদের উদ্দেশ্য 
লফল হতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণ-সমাবেশ আমরা কিছুতেই করব' 
না। বিপ্রবী কাজে যেমন কোনমতেই আমর] আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব সহ করি 
না, ঠিক সেইরকম অর্থনৈতিক গঠনকার্ধেও আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব সহ করব 
না। অধলাতন্ত্রের কুৎসিত রূপকে, কোন কমরেডই যা পছন্দ করেন না» 
আর্বঙনাকুপে নিক্ষেপ করতে হবে। আর এজন্য এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে 
হবে, যা জনসাধারণের মনে সাড়া তোলে, অর্থাৎ যা পব কমরেডই চান এবং যা। 
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সব শ্রমিক ও কৃষকরাই সমর্থন করে। আমলাতত্ত্রেরে একটি লক্ষণ হল 
অনাবধানতা ৰা তাচ্ছিল্যের দরুণ কাজে শৈথিল্য । এই লক্ষণের বিরুদ্ধে 
আমাদের অত্যন্ত কঠোর সংগ্রাম চালাতেই হবে। আরেকটি লক্ষণ হল হুকুম 
জারি। হুকুম জারি যারা করে, তারা কিন্তু কাজে শৈথিল্য দেখায় না। 
তারা যে দৃঢ় কর্মঠ ব্যক্তি, এই ভাব তারা হাবভাবে ফুটিয়ে রাখে । কিন্ত 
ঘটনাটি হল এই যে, হুকুম জারির ওপর প্রতিষ্ঠিত সমবায় টিকতে পারে ন]। 
এমনকি কিছু সময়ের জন্য বেশ চালু আছে মনে হলে তা দৃঢ়বন্ধ হতে পারে 
না। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের আস্থা তার থেকে যায় হারিয়ে এবং বিকাশও 
হয়ে পড়ে ব্যাহত। বণ্ড বস্তটি যে কী এবং তাবিক্রি করার ক্ষমতা কতখানি 
আছে, তা বিচার না কবেই স্বকুম জারির পদ্ধতিতে বও বিক্রি এবং ধুশীমত 
বিক্রি-কোটা বেধে দেওয়া শেষ পর্স্ত জনসাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করবে 
এবং বিক্রিও ভাল হবে না। হুকৃম জারির পদ্ধতি আমরা অবশ্যই অনুসরণ 
করব না। আমর চাই জনসাধারণকে বোঝাবার জন্য উৎসাহব্যঞ্তক প্রশর 
অভিযান। বাস্তবাহগগ অবস্থা ও সত্যিকারের গণ অনুভূতির ভিত্তিতে আমরা 
বিকাশ করব সমবায় সংস্থানমূহকে+ বও বিক্রির পরিমাণ বাড়াৰ এবং অর্থ 
নৈতিক সমাবেশ ঘটানোর জন্য সমস্ত ধ্রনের কাঙ্জ করব। 

তৃতীয়তঃ:, অর্থ নৈতিক গঠনকাধের সম্প্রশারণের কাজে বু সংখ্যক কর্ণার 
প্রয়োজন। কয়েক কুড়ি বা কয়েকশ' লোকেরু কথা নয়, সংশ্র সংম্র ও লক্ষ 
লক্ষ লোককে সংগঠিত করনে হবে, তাদের শিক্ষিত করতে হবে এবং তাদের 
পাঠাতে হবে অর্থনৈতিক গঠনকার্সের ফ.্ট। তারাই হবে অর্থনৈতিক ফ্রণেবু 
নায়ক, আর বিপুল জনগণ হবে সৈম্যসাধ|রণ। কমীর অভাবের জন্য অনেকে 
হা-পিত্যেশ করে। কমরেড, সত্যিসত্যিই কি কর্মীর অভাব আছে? 
অগুন্তভি অসংখ্য কর্মী জনদাধারণের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসেছেন, ধারা কৃষি- 
সংগ্রামের মধ্য পিষে পোড় খেয়ে এসেছেন, পোড় খেয়েছেন অথনৈতিক সংগ্রাম 
ও বিপ্লবী যুদ্ধে। কী করে আমরা বলব যে কর্মীর অভাব রয়েছে? এই তুল 
দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করলেই দেখবেন যে, 'আঁপনাঁর চারিদিকেই রয়েছেন অসংখ্য কর্মী । 

চতুর্থভঃ, অর্থনৈতিক গঠনকার্ধ আজ যুদ্ধের সাধারণ কর্মন্থচী ও অন্যান্য 
কর্মহ্ছচী থেকে কিছু আলাদা নয়। জমি বিতরণের ওপর প্রথর নঙ্গর 
রাখপেই জমির €ওপর সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততাস্ত্রিক মালিকানা সম্পূর্ণ- 
ভাবেই বিলুপ্ত করে দেওয়া যায়, উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে কৃষকের উৎসাহকে বৃদ্ধি 
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করা যায় এবং অর্থনৈতিক গঠনকার্ধে অতি ভ্রত কুষকসাধারণকে টেনে আনা 
যাঁয়। শ্রম-আইনগুপি যর্দি অত্যন্ত কঞ্ঠোরভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে 
শ্রমিকদের জীবন নির্বাহের অবস্থা! স্থু করা যায় এবং অতি দ্রুত অর্থ নৈতিক 
গঠনকার্ধে তাদের নামানো যায় এবং কৃষকর্দের ওপর তাদের নেতৃত্ব শক্তিশালী করা 
যায়। নির্বচনে যদি সঠিক নেতৃত্ব থাকে, তবে জমি বিতরণের হিসাবসহ চরিজ্ত 
উদঘাটনের প্রচার৩ মারফৎ আমাদের সরকারী সংস্থাসমূহকে আরও শক্তিশালী 
করা যায়, এবং তখন বিপ্রণী যুদ্ধে এবং অর্থ নৈতিক কর্মকাণ্ু-সহ অন্যান্য কর্তব্য কর্ষে 
তারা আরও উৎসাহী নেতৃত্ব দিতে পারেন। অর্থনৈতিক বিকাঁশের আরেকটি 
গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে জনগণের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য 
সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজ করা। আর এ কথা না বললেও চলে যে, 
লালফৌজ সম্প্রপারণের কাজটি আর এক মুহ$ও ফেলে বাখা যায় না। 
লালফৌজের বিজয় না হলে অবরোধ যে আরও দৃঢ় হবে, এট! প্রত্যেকেই 
বেঝে। অন্যদিকে অথনৈতিক বিকাশ এবং জনগণের উন্নততর জীবন 
লাপফৌজের সম্প্রসারণের কাজে নিঃসন্দেহে সাহায্য করবে এবং জনগণকে যুদ্ধে 
অনুপ্রাণিত করবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমরা যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নতুন 
অর্থনৈতিক গঠনকার্ষ-সহ উপরিপিখিত সব কর্তব্য সুুসম্পন্ন করতে পারি এবং 
তাদের সবাইকে বিপ্লবী যুন্ের কাজে লাগিয়ে দিতে পারে, তবে বিপ্লবী যুদ্ধে 
বিজয় অতি অবশ্যই চলে আসবে আনাদের ধিকে। 


টাকা 

১। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে চিয়াং কাই-শেক পাঁচটি ব্যাপক 
দাণরিক অতিয;ন চ।পিয়েছিল জুইচিন ও কিয়াংসীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লাল 
এলাকার বিরুদ্ধে। এগুলোকেই বগা! হতে। 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান । পঞ্চম 
অভিঘানটি ১৯৩৩ সালের অক্টে(বর মাসে শুরু হলেও তার আগের গ্রীম্মকাল থেকে 
চিয়াং কাই-শেক এই অভিয'নের প্রস্ততি শুরু করেছিল । 

২। লাল এলাকায় ভূমি-সংস্কারের পর সঠিকভাবে জমি বণ্টন হয়েছে কিনা 
পরীক্ষার জন্য একটি অভিযান পরিচালিত হয়। 

৩। চব্রিত্র-উদ্ঘাটন করার অভিযানগুলি ছিল গণতান্ত্রিক লরকারের কর্ম- 
কর্তাদের বাজে কাজকর্মের হ্ববূপ উদ্ঘটন করবার উদ্দেশ্তে ্বনগণকে উত্সাহিও 
করে তুলবার জন্ত পরিচালিত গণতান্ত্রিক অভিযান। 


১৭৪৫ 


কীভাবে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসমূহের 
পার্থক্য নির্ণয় করতে হয় 
( অক্টোবর, ১৯৩৩) 


১। জমিদার 

জমিদার হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে জমির মালিক, যে নিজে শ্রম করে নাবা 
করলেও খুবই অল্প পরিমাণে করে, এবং যে কৃষকর্দের শোষণ করে বেঁচে থাকে । 
জমির থাজন! আদায় করাটাই তার শোষণের প্রধান রূপ। এ ছাড়া সে টাকাও 
ধার দেয়, শ্রমিক নিয়োগও করে যা৷ শিল্প-বাণিজ্যেও নিযুক্ত থাকে । তবে কৃষকদের 
কাছ থেকে জমির খাঞ্জন৷ আদায় করাটাই তার শোষণের €ধান রূপ । বারোয়ারী 
জমির তত্বাবধান করা! এবং বিদ্যালয়ের জমি থেকে খাজন1১ আদায়টাও জমির 
থাজন। আদায়ের মাধ্যমে শোষণের পর্ধায়েই পড়ে। 

একজন দেউলিয়! জমিদারকেও জমিদার হিসাবেই শ্রেণীভুক্ত করা হবে, যদি 
সে নিজে শ্রম না করে অন্যদের ঠকিয়ে বা লুট করে, অথবা তাঁর আত্মীয়ম্বজন বা 
বন্ধু-বাদ্ধবদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে বেঁচে থাকে, এবং যদি সে গড়পড়তা 
মধ্য-কষকদের থেকে ভাল অবস্থায় থাকে। 

ুদ্ধবা, আমলা, স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অপৎ ভত্্রলৌকদের দল হচ্ছে 
জমিদারশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি, জমিদারশ্রেণীরই অন্ততৃক্ত এবং অতি 
মাত্রায় নিয়। ধনী কৃষকদের মধ্যেও ছোটখাট স্থানীয় অত্যাচারীদের এবং 
ছোটখাট অসৎ ভদ্রলৌকদের হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। 

যেসব লোক খাজনা আঘায় কর! এবং সম্পত্তি দেখাশুন। করার ব্যাপারে 
জমিদারদের সহীয়তা করে, যেদৰ লোক নিজেদের আয়ের প্রধান পথ হিসেবে 
জমিদীর কর্তৃক কৃষকদের শোষণের উপরই নির্ভঃশীল এবং গড়পড়তা মধ্য- 
কৃষকদের চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকে, তাদের জমিদারদের সমপর্যায়ে ফেলা হবে। 


০ শশা শ্রী ী্টী 


ভূমি-দংস্কারের কাজে ধেনব বিচ্যুতি ঘটেছিল মেগুলো৷ সংশোধন করার জন্য এবং ভূমি 
সমস্তার সঠিক সমাধানের জন্য কমরেড মাও দে-তুঙ ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে এই দলিলটি 
লিখেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-মবস্থান নির্ধারণের মাপকাঠি হিনেবে দলিলটি সেই সময়কার 
শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক কেন্ত্রীয় সরকার কতৃ ক গৃহাত হয়। 


১৭৬ 


স্থদখোর হচ্ছে সেইপব লোক, যারা নিজেদের আয়ের প্রধান পথ হিসেবে 
নির্ভর করে স্থদের মাধ্যমে শোষণ করার উপর এবং গড়পড়তা মধ্য কৃষকের 
চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকে এবং তাদের জমিদারদের সমপর্যায়ে ফেলা হবে। 


২। ধনী কৃষক 
ধনী কৃষক জমির মালিক হয়, সেটাই নিয়ম । তবে কোন কোন ধনী 
কৃষক নিজেদের জমির মাত্র অংশবিশেষের মালিক, বাকী অংশট| খাজন। দিযে 
বন্দোবস্ত নিয়ে থাকে । অন্তদের আবার নিজের বলতে কোন জমিই নেই, 
সব জমিট্রকুই খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া । সাধারণত: ধনী কৃষকের গড়পডতার 
তুলনায় বেশি এবং উন্নততর উত্পাদনের যন্ত্রপাতি থাকে, বেশি পরিমাণে কাচ1 
টাকার মূলধন থাকে এবং সে নিজে শ্রম করে, তবে নিজের আয়ের অংশ- 
বিশেষেব জন্ত, এমনকি আয়ের মোটা অংশটার জন্যও নির্ভর করে থাকে 
শোষণের উপর । তার শোষণের প্রধান রূপ হচ্ছে শ্রমিক নিয়োগ করা (দীর্ঘ 
মেয়াদের শ্রমিক)। এছাড়াও সে তার জমির অংশবিশেষ ভাড়াও দিয়ে থাকে 
এবং জমির খাজনার মাধ্যমে শোষণ চালিয়ে থাকে, বা টাকা ধার দেয়, বা 
শিল্প-বাণিজ্য নিযুক্ত থাকে । অধিকাংশ ধনী কৃষক বারোয়্ারী জমির 
তত্বাব্ধানের কাজে নিযুক থাকে । যেলোক বেশ খানিকটা ভাল জমির 
মালিক, কিছুটা জমি শ্রমিক নিয়োগ ন। করে নিজেই চাষবাস করে, কিন্তু জমির 
খাজনার দ্বারা, ধার দেওয়া টাকার উপর স্থদ নিয়ে বা অন্য ধরনে অনান্য 
কৃষকদের উপর শোষণ চালায়, তাকেও ধনী কৃষক ছিসেবে গণ্য করা হবে। 
ধনী কৃষকরা নিয়মিত শোষণ চালায় এবং তার্দের মধ্যে অনেকেরই আয়ের 
অধিকাংশটাই এসে থাকে এইথান থেকে । 


৩। মধ্য কৃষক 

অনেক মধ্য কষকই জমির মালিক। কেউ কেউ জমির মাত্র অংশ- 
বিশেষের.মালিক, বাকী অংশটা খাজনায় বন্দোবস্ত নিয়ে থাকে । অন্যদের 
নিজের বলতে কোন জমিই নেই, সব জমিটুকুই খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া । 
সব মধ্য কষকেরই বেশ কিছু সংখ্যক চাষের যন্ত্রপাতি থাকে । একজন মধ্য 
কৃষকের আয়ের সবটাই ঝা প্রধান অংশটাই আসে তার নিজের শ্রম থেকে। 
জে অন্যকে শোষণ করে না, সেটাই নিয়ম, এবং অনেক ক্ষেত্রে সে নিজেই 


১৭৭ 
মাও (১ম)--১২ 


অন্যদের দ্বারা শোষিত হয়, কেনন| জমির খাজনা বাবদ এবং টাকা ধার নেওয়ার 
জন্য সুদ বাবদ অল্প কিছু টাকা লোককে দিতে হয়। তবে সাধারণতঃ সে 
নিজের শ্রমশক্কি বিক্রয় করে না। কোন কোন মধ্য কৃষক (শ্বচ্ছল মধ্য কৃষকরা) 
অবশ্ত অল্প পরিমাণে শোষণ চালায়, তবে তাদের আযট নিয়মিতভাবে কিংবা 


গ্রধানত; ওখান থেকে আসে না। 


৪। গরীব কৃষক 


গরীব কৃষকদের মধ্যে কেউ কেউ জমির অংশবিশেষের মালিক এবং 
তাদের অল্প কিছু এটা-সেট। চাষের যন্ত্রপাতি থাকে। অন্তদ্দের নিজের বলতে 
কোন জমিই নেই, আছে শুধু অল্প কিছু এটা-সেটা চাষের যন্ত্রপাতি । গরীব 
কৃষকেরা যে জমিতে কাজ করে, সেটা খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত নেওয়া জমি, 
সেটাই নিয়ম এবং তারা! শোষণের শিকার হয়ে থাকে, কেননা তাদের জমির 
খাজনা ও টাকা ধার নেওয়ার দরুণ সদ দ্রিতে হয় এবং কিছু পরিমাণে মজুর 
হিসেবে খাটতেও হয়। 

সাধারণতঃ, একজন মধ্য-কৃষকের পক্ষে নিজের অমশক্তি বিক্রি করার 
প্রয়োজন হয় না, কিন্ত গরীব কৃষককে নিজের শ্রমশক্তির কিছুটা অংশ বিক্রয় 
করতেই হয়। একজন মধ্য-কৃষকের সঙ্গে একজন গরীব কৃষকের পার্থক্য করার 
ব্যাপারে এটাই হচ্ছে প্রধান মাপকাঠি । 


৫। শ্রমিক 


শ্রমিকের ( কৃষি-শ্রমিকও এর অন্ততু্তি ) নিজের বলতে কোন জমি নেই 
বা চাষের যন্ত্রপাতি থাকে না, যদিও কেউ কেউ খুব সামান্য পরিমাণ জমির 
মালিক এবং তাদের অতি অল্পপরিমাঁণ চাষের যন্ত্রপাতিও থাকে । শ্রমিকর৷ 
জীবিকা নিবাহ বরে থাকে সম্পূর্ণতঃ বা প্রধানত: নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় 


করে। 


টীক। 


১। চীনের গ্রামাঞ্চলে সর্বসাধারণের জমি ছিল নানান ধরনের- কোন 
জমির মালিক ছিল শহর বা! জেলার সরকার, কোনটির মালিক গোষঠীবিশেষের 
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পূর্বপুরুষকৃত মন্দির, কোনটির মালিক বৌদ্ধদের ব! তাও-পস্থীদের মন্দির, 
ক্যাথলিকদের কোন গির্জা বা কোন মসজিদ, বা এমন জমি যাঁর আয়ট৷ 
ছুভিক্ষ ত্রাণ, বা রাস্তাঘাট ও পুল তৈরী ও মেরামত প্রভৃতি জনহিতকর কাজে 
বা শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা হুতো। কার্ধক্ষেত্রে এই ধরনের 
অধিকাংশ জমিই নিয়ন্ত্র করত জমিদাররা ও ধনী কৃষকরা, সেগুলির 
তত্বাবধানের ব্যাপারে নগণ্য কিছু কৃষকেরই মাত্র কথা বলার অধিকার ছিল। 


১৭৯ 


আমাদের অর্থ নৈতিক নীতি 
( জানুয়ারী ২৩, ১৯৩৪) 


যারা নিজেদের শামিত অঞ্চলকে চরম দেউলিয়া অবস্থায় এনে ফেলেছে, 
সেই কুগমিনতাও বুদ্ধবাজরাই কেবল চরম বেণায়ার মতো! দিনের পর দিন এই 
গুজব বটিযে যাচ্ছে যে, লাল এলাকাগুলি তম্পূর্ণ ভেঙে গড়তে বসেছে। 
সাআাজ্যবাদীরা ও কুওমিনতাডরা উঠে-পড়ে লেগেছে, যাতে লাল এলাকাপ্ালকে, 
সেখানে এগিয়ে চলা অর্থনৈতিক গঠন কাকে, এবং সেখানকার মুক্তিপ্রাপ্ত 
লক্ষ লক্ষ শ্রমিককৃষকদের কল্যাণকে ধ্বংস করা যায়। এই উদ্দেশ্তে তার 
“পরিবেঈন ও দমন?-এর সামরিক অভিযানের জস্ত শক্ষি সংগঠিত তো 
করছেই, তার ওপর আবার অন্ুমবণ করে চলেছে অর্থনৈতিক অবরোধের 
এক হিংশ্রনীতি। কিন্তু ব্যাপক জনত। ও লালফৌজকে নেতৃত্ব দিয়ে আমরা 
যে শুধু একের পর এক শক্রদের “পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানকে বিধবম্ত করেছি 
তাই নয়, এই হিংস্র অবরোধকেও ব্যর্থ করে দেবার জন্ত আমর! সাধ্যমতো 
অর্থ নৈতিক গঠনকাযের মূল কর্তব্যগুলিও পালন করে চলেছি। এই ক্ষেত্রেও 
আমরা একের পর এক সাকল্য অজন করে চলেছি। 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের নির্ধারক নীতি হচ্ছে এই যে, আমাদের 
ক্ষমতানুঘায়া অর্থ নৈতিক গঠনকাধের সমস্ত মূল কর্ব্যগুলি পালন করে যেতে 
হবে এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টার ওপর সমস্ত অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে 
হবে, এবং একই সঙ্গে সাধ্যমতো জনগণের জীবনযাক্রাকে উন্নত করে তুলতে 
হবে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে স্থসংহত করে তুলতে হবে, 
কৃষক সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠঠ করতে হবে, এবং অর্থনীতিতে ব্যক্তি- 
মালিকানাধীন সেক্টরের ওপর রাহ্ীয় সেক্টরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে__ 
এবং এইভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্ত প্রয়োজনীয় 
অবস্থা তৈরী করতে হবে। ্‌ 

অর্থ নৈতিক গঠনকার্ধের ক্ষেত্রে আনাদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দিতে হবে 


কিয়াংদী প্রদেশের জুইচিনে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারা মাসে অনুষ্ঠিত শ্রমিক ও কৃষক 
প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে কমরেড মাও দে-তুও এই রিপোর্ট পেশ করেন। 
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যাতে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বুদ্ধি করা যায়, বাইরের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যকে 
সম্প্রসারিত করা যায়, এবং ঘমবায় সংস্থা গুলিকে বিকশিত করে তোলা যাঁয়। 
লাল এলাকায় কৃষিব্যবস্থা স্পষ্টতই এগিয়ে চলেছে। দক্ষিণ কিয়াংসী 
ও পশ্চিম ফুকিয়েনে ১৯৩২-এর তুলনাম্ম ১৯৩৩-এর কৃষি-উৎপাদন ১৫ শতাংশ 
বৃদ্ধি পেয়েছে, আর ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী 
সীমান্তাঞ্চলে। সেচুয়ান-শেনসী সীমান্ত এলাকায় ভাল ফসল হয়েছে। লাল 
এলাকা প্রতিষ্ঠা হলে প্রথমদিকে ছু"-এক বছর প্রায়ই কৃষি উৎপাদন হাস পেয়ে 
থাকে ।১৯ কিন্ধু জমি পুন্র্ণ্টন ও মালিকান! নির্ধারণ এবং চাষের উৎপাদন 
বুদ্ধিতে উত্সাহ দেবার পরে পরেই কৃষকরা অত্যন্ত উদ্দীপনার মধ্যে চাষ শুরু 
কবে, এবং উৎপাদন তখন অতি ত্রত বুদ্ধি পায়। বর্তমানে কৃষি-উৎপাদন 
কয়েকটি জায়গায় প্রাক-বিপ্রব যুগের পরিমাণে পৌছে গেছে, ৰা এমনকি 
ছাড়িয়ে গেছে। অন্যান্ত জায়গায় বিপ্লবী অভ্যর্থানের সময় যেপব জমি 
অকষিত অবস্থায় পড়ে থাকত, আজ সেগুলোতেই যে শুধু আবার চাষ হচ্ছে 
তাই নয়, নতুন জমিতেও চাষ হচ্ছে। বহু জায়গায় গ্রামাঞ্চলে শ্রমশক্ষির 
যথাযথ ব্যবহারের জন্য পরস্পর-সহায়ক দল ও চাষ করার দল২ সংগঠিত হয়েছে 
এবং বলদের অভাব দূর করার জন্য নমবায় সংগঠিত করা হয়েছে। তা ছাড়া, 
উৎপাদনে মেয়ের। অনেক বেশি সংখ্যায় যোগ দিচ্ছে। কুওমিনতাও 
শাসনকালে এসবের কোনটাই হতো না। জমিদারদের হাতে জমি থাকায় 
কৃষকদের ইচ্ছেও হুতো৷ না উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণের, এবং তা করার ক্ষমতাও 
তাদের ছিল না। কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ করে, তাদের উৎসাহ দেবার 
এবং উৎপাদনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করার পরেই কেবল কৃষকদের মধ্যে 
কাজের উৎসাহ বিকশিত হয়েছে এবং তার ফলে উৎপাদনে বিরাট লাফল্য 
অজিত হচ্ছে । এটাও বল! দরকার যে, আমাদের বর্ভমান অবস্থার অর্থ নৈতিক 
গঠনকার্ষের কর্মম্থচীতে কৃষিব্যবস্থা মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। এই 
কৃষির মাধ্যমেই আমরা যেমন আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সমস্তার 
সমাধান করে থাকি, তেমনি তুলো, শন, আখ্খ বাশ প্রভৃতি দিয়ে আমাদের 
বন্ত, চিনি, কাগজ প্রভৃতি অন্তান্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস উৎপার্দিত হয়, 
এবং কাচামালের সমস্যার সমাধানও হয়ে থাকে। বন-সম্পদ সংরক্ষণ ও 
পশুসংখ্যা বৃদ্ধিও কৃষিব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্ষুদ্রায়তন কৃষি অর্থনীতির 
কাঠামোর মধ্যেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য উত্পাদনের জন্ত উপযুক্ত পরি- 
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কল্পনা গ্রহণ করা এবং এই উদ্দেশ্ত পূরণের জন্য কৃষকদেরকে সংগঠিত করা 
সম্ভব ও প্রয়োজনীয় । এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে এবং প্রচেষ্টা 
চালাতে হবে। শ্রমশক্কি, চাষের বলদ, জমির সার, বীজ ও জলের সমস্যা 
সমাধানের কাজে কৃষকদেরকে আমাদের সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করতে হবে। 
এ বিষয়ে আমাদের মূল কর্তব্য হবে সংগঠিতভাবে শ্রমশক্কির যথাযথ ব্যবহারের 
ব্যবস্থা কর। এবং কৃষিকাজে মেয়েদের যোগ ন্ওয়ার বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া । 
শ্রমশক্তি সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয় পদ্ছ। হচ্ছে পরম্পর-সাহায্য দল 
সংগঠিত করা, চাষ করার দল গড়া, এবং অত্যন্ত কর্মমুখর চাষের সময় বসন্ত 
ও গ্রীষ্মকালে সমস্ত গ্রামের জনগণকে কাজে নামিয়ে দেবার জন্য উৎসাহ 
দেওয়া । আরেকটি বিরাট সমস্যা! এই যে, কৃষকদের একটি বড় অংশেরই 
(প্রায় ২৫ শতাংশ) চাষের বলদ নেই। চাষের বলদের জন্য আমাদের 
সমবায় গডে তুলবার চেষ্টা করতে হবে, যেসব কৃষকের বলদ নেই তাদের 
উৎসাহ দিতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় সর্বসাধারণ্যে ব্যবহারের 
সমবায়ের “শেয়ার কেনে । কৃষিব্যবস্থার যা প্রাণ সেই জল সরবরাহের দিকেও 
আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। অবশ্য আমরা এখনও যৌথ কিংবা 
রাষ্্রীয় খামারের প্রশ্নটি আনতে পারছি না, তবে কৃষি উন্নয়নে উৎসাহ দেবার 
উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ছোট ছোট খামার, কৃষি গবেষণ ইস্কুল 
এবং বিভিন্ন স্থানে কৃষি পণ্যের প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার কাজ বিশেষ জরুরী । 

শক্রর অবরোধ বহিরাঞ্চলে আমাদের পণ্য বিক্রির বিশেষ অস্থবিধা সৃষ্টি 
করেছে। লাল এলাকায় বছ হস্তশিল্লের পণ্যোৎ্পাদন হাস পেয়েছে, বিশেষ 
করে তামাক ও কাগজের। কিন্তু বহিরাঞ্চলে পণ্য প্রেরণের বাধা দূর করা 
অসম্ভব নয়। আমাদের নিজেদের অঞ্চলেই সর্বসাধারণের চাহিদার কারণে 
পণ্যবাজারও স্থবিস্তত। স্পরিকর্পিতভাবে আমাদের হুস্তশিল্পোৎ্পাদন ও 
অন্যান্য কিছু পণ্যোৎ্পাঁদনের বিকাশসাধন করাতে হবে, প্রথমতঃ, আমাদের 
নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য, এবং দ্বিতীয়তঃ, বহিরাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসার 
জন্য । আমরা তাদের দিকে-দৃষ্টি দিতে শুরু করার এবং জনগণের সাহায্যে 
পণ্যোত্পাদকদের সমবায় সংস্থা গড়ে ওঠার পর থেকে গত ছু'বছরে, বিশেষ 
করে ১৯৩৩এর প্রথমার্ধে বু হস্তশিল্প ও কিছু কিছু শিল্প-কারখানা আবার 
গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে । এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে তামাক, কাগজ, ওলফ্রাম, 
কর্পুর, চাষ-যস্ত্র ও জমির সার (যেমন চুন)। তা ছাড়া, বর্তমান অবস্থায় 
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আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র, ওষুধ এবং চিনির উৎপাদনে অবহেলা করা উচিত 
নয়। ফুকিয়েন-চেকিয়াংকিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে কাগজ তৈরী, বস্ত্র তৈরী, 
চিনি পরিশোধন গ্রভৃতি এমন কতকগুলি শিল্প গড়ে তোল! হয়েছে, যেগুলি 
আগে ছিল না। দেগুলি ভালভাবেই চলছে। নুনের ঘাটতি পূরণের জন্ত জন- 
সাধারণ নাইটার থেকেই হুন তৈরী করা শুরু করেছে। শিল্পকে চালিয়ে যেতে 
হলে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রয়োজন। হস্তশিল্পগুলি বিক্ষিপ্ত থাকলে বিস্তারিত ও 
স্থশূঙ্খল পরিকল্পনা করা অবশ্যই অসম্ভব । কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের 
জন্য মোটামুটি বিস্তারিত পরিকল্পন! বিশেষভাবে প্রয়োজন, বিশেষ করে 
প্রথমে ও সর্বাগ্রে রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সংস্থার জন্য । রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সংস্থার 
প্রতিটি লোককে অবশ্যই প্রথম থেকেই কাচামাল উত্পাদনের পরিমাণের এবং 


শত্রু অঞ্চলে ও আমাদের অঞ্চলে তার বিক্রির সম্ভাবনার নিখুত ও নির্তুল 
হিসেবের দিকে নজর রাখতে হবে। 


বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে জরুরী কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা অন্গযায়ী 
ব্যক্তিগত কারবারীদের বহিরাণিজ্য সংগঠিত করা এবং কয়েকটি অতি 


প্রয়োজনীয় পণ্যের দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র কতৃক গ্রহণ করা। যেমন মুন 
এবং বস্ত্রাদির আমদানী, শশ্তাদি ও উলফাম রপ্তানী এবং আমাদের এলাকার 
মধ্যে শশ্তের জোগানের সামপ্রন্ত বিধান করা। এই কাজগুলির পরিকল্পন! 
প্রথমে ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী অঞ্চলে নেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৩৩-এর 
বসন্তকালে কেন্দ্রীয় অঞ্চলেও নেএয়। হয়েছে । বহির্বাণিজ্যের পর্ষদ এবং 
অন্তান্য এজেন্সি গঠিত হওয়ার পরে প্রাথমিক সাফল্য অজিত হয়েছে। 

আমাদের অর্থনীতির তিনটি সেক্টর আছে £ রাস্ত্ীয় সংস্থা, সমবায় সংস্থা 
এবং ব্যক্তিমালিকানার সংস্থা! । 


বর্তমানে যেগুলি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলি করা সম্ভব হয়েছে তার 
মধ্যেই রাস্্ী় সংস্থা দীমাবদ্ধ আছে। রাষ্্র-নিয়ন্ত্রিত শিল্প এবং বাণিজ্যের 
বিকাশ শুরু হয়েছে এবং এগুলির ভবিষ্তৎও অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ। 

ব্যক্তিগত অর্থনীতির সেক্টরগুলির কোন ক্ষতিসাধন আমরা করব ন। 
বস্ততঃপক্ষে যতদিন পর্যন্ত এগুলি আমাদের সরকার কর্তৃক নির্দেশিত আইন- 
সীম! লঙ্ঘন না করবে ততদ্দিন পর্যন্ত আমরা এগুলির বিকাশসাধনে প্রেরণা 
জোগাব। কারণ, বর্তমান স্তরে রাষ্ট্রের ও জনগণের স্বার্থে ই ব্যক্তিমালিকানার 
সংস্থাগুলির বিকাশমাধন একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ। এ কথা বলাই বাহুল্য 
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যে, বর্তমানে ব্যক্তিমালিকানার সংস্থাগুলিরই বিপুল সংখ্যাধিক্য এবং বেশ 
কিছুকাল এগ্ুলিই প্রধান স্থান অধিকার করে থাকবে। বর্তমানে লাল 
এলাকায় ষুদ্রায়তন শিল্প-সংস্থাগুলিই ব্যক্তিমালিকানার সংস্থা । 

সমবায় সংস্থা গুলিও দ্রুত বাড়ছে । নানাধরনের সমবায় লংস্থার মোট সংখ্যা 
প্রথন ১,৪২৩। ১৯৩৩এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী, কিয়াংসী 
ও ফুকিয়েনের ১৭টি কাউন্টির এই সমবায়গুল্্রি মোট মূলধন ৩০০১০০৪ 
যুয়ানেরও ওপরে । ক্রেতা-সমবায় এবং শশ্য-সমবায় খলোই সংখ্যায় বেশি, আর 
তারপরেই উৎপার্দক সমবায়গুলি। খণদান সমবায় সমিতি সবেমাজ্ম কাজ শুরু 
করেছে। যখন এই সমিতিগুলি এবং রাস্ত্ীয় সংস্থাগুলি সমন্বিত হয়ে দীর্ঘদিন 
এই কাজের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠবে, তখন আমাদের অর্থনীতিতে সেগুলিই হয়ে 
উঠবে এক প্রচণ্ড শক্তি, এবং ক্রমশই এগুলি প্রধান স্থান অধিকার করবে এবং 
ব্যক্তিমালিকানার সেনের নেতৃত্র্ড গ্রহণ করবে। স্থতরাং রাষ্ট্রীয় সংস্থার 
সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি বিকাশ এবং সমবায় সংস্থার ব্যাপক বিকাশকে 
অবশ্ই চলতে হবে ব্যক্তিগত মালিকানার সংস্থাগুলির বিকাশের প্রতি উৎসাহ 
প্রদানের সঙ্গে পাশাপাশিভাবে। 

রাষ্্ীঘ্ সংস্থ! এবং সমবায় সংস্থার বিকাশসধনের জন্য আমর। জনগণের 
সমর্থন নিয়ে ৩* লক্ষ যুয়ান মূল্যের অর্থনৈতিক গঠনকাধের বণ্ড বিলি করেছি। 
জনগণের শক্তির ওপর এরকম আস্থা স্থাপন করাই হচ্ছে একমাক্স সম্ভাব্য পথ, 
যে-পথে বর্তমান অর্থনৈতিক গঠনকাধের জন্য অর্থ সমস্যার সমাধান করা যায়। 

আমাদের অর্থনাতির বিকাশসাধন করে রাজস্ব বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমাদের 
রাজন্ব নীতির একটি মূলনীতি । ফুকিয়েন-চেকিয়াংকিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে 
এর কলে চমতকার ফল পাওয়া গেছে, এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলেও তার প্রভাব 
পড়তে শুরু করেছে । আমাদের রাজন্ব ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির কর্তব্য 
হচ্ছে এই নীতিকে সুসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা । এ প্রসঙ্গে আমাদের সুনিশ্চিত 
হওয়া প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক নোট প্রচলন যেন মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক 
বিকাশের প্রয়োজনাজসারেই হয এবং আধিক কারণে নোট প্রচলন যেন 
গৌণ স্থান গ্রহণ করে। 

আমাদের সরকারী ব্যয়ের পরিচালিকা নীতি হওয়া উচিত মিতব্যয়িতা। 
সমন্ত সরকারী কর্মচারীদেরকে একথ! স্ুম্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দূরকার যে, 
দুর্নীতি এবং অপচয় হচ্ছে মারাত্মক অপরাধ । ছু্নাতি এবং অপচয়ের বিরুদ্ধে 
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আমাদের আন্দোলন বেশ কিছুট। সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্ধকু এ বিষয়ে আরও 
প্রচেষ্টা চালানো দরকার | বুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য, বিপ্লবের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং 
আমাদের অর্থ নৈতিক গঠনকার্ধের জন্য প্রতিটি পয়সা সঞ্চয় করা__আমাদের 
আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষার ব্যবস্থার এটাই হওয়া উচিত যুল নীতি। 
কুওমিনতাও যে পদ্ধতিতে রাজন্ব ব্যয় করে, আমাদের ব্যয়ের পদ্ধতি নিশ্চিত- 
ভাবেই হতে হবে তার চাইতে ভিন্ন ধরনের । 

যে-সময়ে লমগ্র দেশ এক অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ডুবে আছে, যখন 
কোটি কোটি লোক ক্ষুধায় এবং শীতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে, তখন 
আমাদের এলাকার জনগণের সরকার বিপ্রবী যুদ্ধের স্বার্থে, সমগ্র জাতির স্বার্থে, 
সমস্ত অস্থবিধা উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক গঠনকার্ষ দৃঢ় পদক্ষেপে চালিয়ে যাচ্ছে। 
অবস্থাটি খুবই পরিষ্কার,_কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদ ও কুওমিনতাঙকে পরাজিত 
বরেই এবং স্থপরিকল্পিত ও সংগঠিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে হাত 
লাগিয়েই আমরা সমগ্র চীনের জনগণকে এই অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের কবল থেকে 
মুক্ত করতে পারি। 


১। লাল এলাক। প্রতিষ্টিত হবার পর লাধারণতঃ প্রথম ছু-এক বছর কৃষি- 
উৎপাদন কমে যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, জমির পুন্বণ্টনের সমযে 
জমির মালিকানা তথনও নির্ধারিত হয় না, এবং নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও 
তখনও পর্যস্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর ফলে রুষকরা পুরে! মন দিয়ে উৎপাদনের 
কাজ চালিয়ে যেতে পারেশি। 

২। শ্রমশক্তিকে আরও ভালভাবে সংগঠিত করে উৎপার্দন বাড়াবার 
উদ্দেশ্তে লাল এলাকায় ব্যক্তিগত রুধষির ভিত্তিতে গডে তোলা হয়েছিল 
পারম্পরিক সহায়ক দল ও চাষের কাজের দল। শ্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ ও 
পারস্পরিক স্থবিধের নীতির ভিত্তিতে সদন্যর! প্রত্যেকে একে অন্যের জন্ত সমান 
পরিমাণ কাজ করত; কিংবা একজন যে পরিমাণ কাজ পেত, সে অন্যের জন্য 
তার সমান পরিমাণ কাজ না করতে পারলে নগদ টাকায় এই ব্যবধান পুষিয়ে 
দিত। পরস্পরকে সাহায্য করা ছাড়াও এই দলগুলি লালফৌজের সৈন্তদেরকে 
বিশেষ স্থবিধে দিত, এবং যাদের সন্তান মারা গেছে এমন বৃদ্ধদের কাজ 
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বিনা পারিশ্রমিকে শুধু খাবারের বিনিময়ে করে দিত। পারস্পরিক সাহায্যের 
এইসব বিধি উৎপাদনে বিশেষ সাহায্য করত এবং যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে 
কার্ধকরী হতো! একারণে এগুলি ব্যাপক জনগণের আস্তরিক লমর্থন 
পেয়েছিল । 
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জনসাধারণের জীবনযাত্রার যত্ন নিন, 
কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন 
( জানুয়ারী ২৭, ১৯৩৪) 


কমরেডর1 আলোচনার সময়ে গুরুত্ব আরোপ করতে পারেননি এমন ছু'টি 
সমন্তা আছে, আমি তা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। 

প্রথম সমস্যা হল জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পকিত সমস্যা । 

বর্তমানে আমাদের প্রধান কর্তব্য হল বিপ্লবী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাপক 
জনসাধারণকে সমাবেশ করা, এই বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদকে ও কুও- 
মিনতাঙকে নিপাত করা, বিপ্রবকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সাম্রাজ্য- 
বাদকে চীন থেকে বিতাড়িত করা। যিনি এই প্রধান কর্তব্যকে ছোট করে 
দেখেন তিনি খুব ভাল বিপ্লবী কর্মী হতে পারেন না। আমাদের কমরেডরা যদি 
এই প্রধান কর্তব্যকে প্রকূতভাবেই স্পষ্ট করে দেখে থাকেন এবং বুঝে থাকেন যে, 
যে-কোনভাবেই হোক, বিপ্লবকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতেই হবে, তাহলে 
ব্যাপক জনসাধারণের প্রত্যক্ষ স্বার্থের সমস্যাকে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার 
সমশ্যাকে লেশমান্রও অবহেলা করা উচিত নয় এবং কিছুতেই ছোট করে দেখাও 
উচিত নয়। কারণ, বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের যৃদ্ধ, কেবলমাত্র জন- 
সাধারণকে সমাবেশ করে এবং তাদের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে 
নেওয়া যেতে পারে। 

যদি আমরা যুদ্ধ চালাবার জন্য কেবলমাত্র জনগণকে সমাবেশ করি এবং 
তা ছাড়া আর কোন কিছুই না করি, তাহলে আমরা কি শক্রকে পরাজিত 
করার লক্ষ্যে পৌছাতে পারব? অবশ্ঠই না। যদি আমরা বিজয়লাভ করতে 
চাই, তাহলে আমাদের অবশ্তই আরও অনেক কাজ করতে হবে। ভূমি-সংগ্রামে 
কষকদের পরিচালনা করতে হুবে, কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করে দিতে হবে, 
কষকদের শ্রম-উৎসাহ বাড়াতে হবে, কষি-উতৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, শ্রমিকদের 
_ এই রচনাটি ১৯৩৪ সালের ২৭শে জানুয়ারী কিয়াংসী প্রদেশের জুইচিনে অনুষ্টিত নিখিল 
চীন শ্রমিক-কৃষক প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত সমাপ্তি 
ভাষণের একটি অংশ । 


স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বাইরের এলাকার 
সজ্ষে বাণিজ্য বাড়াতে হবে, জনসাধারণের যে সমস্যা, অর্থাৎ বস্ত্র খাছ, 
বাসস্থান, জালানি, চাল, রান্নার তেল, লবণ, রোগ, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং বিবাহের 
সমস্যা সমাধান করতে হবে। এক কথায়, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের 
সমস্ত বাস্তব সমস্যার প্রতিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। 
যদ্দি আমরা এইসব সমশ্যার প্রতি মনোযোগ দিই, এগুলোর সমাধান করি এবং 
জনসাধারণের চাহিদা মেটাই, তাহলেই আমরা হ্গনসাধারণের জীবনযাত্রার 
প্রকৃত সংগঠক হয়ে উঠব, এবং জনসাধারণ সত্যিকারভাবে আমাদের চারিপাশে 
এক্যবদ্ধ হবেন ও আমাদেরকে তাদের আন্তরিক সমর্থন দেবেন। কমরেডগণ, 
আমরা কি সেই লময়ে জনসাধারণকে বিপ্রবী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উ্্ধ 
করে তুলতে পারব? পারব, নিশ্চয়ই পারব । 

আমাদের কমীর্দের মধ্যে এই ধরনের ব্যাপার দ্রেখ! গিয়েছিল যে, তারা 
শুধু লালফৌজের সম্প্রসারণ, পরিবহন-ইউনিটের জম্প্রনারণ, জমির খাজনা 
আদার এবং বণ বিক্রয় দশ্বপ্ধেই কেবল কথা বলেন, অন্য কাজ সম্পূর্কে তাবা 
কিছু বলেন না এবং মনোযোগ দেন না, এমনকি একেবারেই মনোযোগ দেন 
না। উদ্াহরণন্বূপ, এক লময়ে খিংচৌ পৌর-সরকার শুধুমাত্র লালফৌজের 
সম্প্রসারণ ও পরিবহন-উউনিটের সমাবেশ সম্পর্কে মনোযোগ দিয়েছে এবং 
জনস|ধারণের জীবনযাক্রার লমশ্য(র ব্যাপারে কোন মনোযোগই দেয়নি । 
খিংচৌ শহরের জনসাধারণের সমস্যা হল তাদের জ্বালানি কাঠ ছিল না, 
পুজিপতিদের মজুতের ফলে তারা লবণ কিনতে পারেননি, জনসাধারণের মধ্যে 
কারো-কারে। বাড়ী-্ঘব ছিল না এবং সেখানে চালের অভাব ছিল, আর চালের 
দামও ছিল চড়া। এগুলোই ছিল থিংচৌ শহরের জনসাধারণের বাস্তব সমস্টা 
এবং সেগ্ুলে। সমাধানের সাহাযোর জন্য তারা খুবই আগ্রহে আমাদের দিকে 
তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু থিংচৌ পৌর-সরকার এসব কোন কিছুই আলোচনা 
করেনি। তাই, তখন থিংচৌ শহরে শ্রমিক-কুষকদের গ্রতিনিধি-পরিষদ 
পুননির্বাচনের পর এক শতাধিক প্রতিনিধি পরবর্তাঁ সভায় যোগদানে অনিচ্ছুক 
ছিলেন, কারণ, প্রথম কয়েকটি সভায় শুধুমাত্র লালফৌজ সম্প্রসারণ ও পরিবহন- 
ইউনিটের সমাবেশ সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছিল এবং জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার প্রতি মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয়নি। তার ফলে, পরবর্তী 
কালে সভা ডাকাও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। স্থতরাং লালফৌজ সম্প্রসারণ 
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এবং পরিবহন-ইউনিটের সমাবেশ সম্পর্কে, অতি অল্প সাফল্যই অজিত 
হয়েছিল । তা ছিল এক রকমের অবস্থা । 

কমরেডগণ, ছুটি আদর্শ থান সম্পর্কে যে পুস্তিকা আপনাদের দেওয়া হয়েছে 
আপনারা সম্ভবতঃ তা পড়েছেন। ওখানকার অবস্থা ছিল সম্পূর্ন বিপরীত। 
কিয়াংসীর ছাংকাং থানায়১ এবং ফুকিয়েনের ছাইসি থানায়২ লালফৌজ 
সম্প্রসারণের সংখ্যা কি বিরাট ছিল! ছাংকাং থানায় শতকরা ৮* ভাগ যুবক 
ও প্রার্থবয়ন্ক নরনারী লালকৌজে যোগদান করেছিল এবং ছাইপি থানায় 
জনসাধারণের শতকরা ৮৮ ভাগ লালকোৌজে যোগদান করেছিল। বণ্ডের 
বিক্রিও হয়েছিল প্রচুর, দেড় হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত ছাংকাং থানায় 
৪ হাজার ৫ শত যুদ্দধান মূল্যের বগড বিক্রি কর! হয়েছে । অন্যান্য কাজেও 
খুব বেশি সাফল্য অজিত হয়েছে । এর কারণ কি? কয়েকটি উদ্নাহরণ 
দিলেই ব্যাপারট। পরিষ্কার হবে । ছাংকাং থানার একজন গবীব কৃষকের ঘরে 
যখন একটি অগ্রিকাণ্ডের কলে দ্রেড়টি কামর! ধ্বংস হয়ে যায়, তখন থানা-সরকার 
তাকে সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের কাছে অর্থদানের আবেদন করেছিল। 
তিনটি লোক না খেয়ে ছিল: থানা-সরকার এবং পারস্পরিক সাহায্য-কমিটি 
অবিলম্বে চাল সরবরাহ করে তাদের সাহাধ্য করেছিল। গত গ্রীষ্মে খাছ 
ঘাটতির সময়ে থানা-মরকার জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্ত ছুই শত লী-রও 
বেশি দূরবর্তী কুংলিও জেলা৩ থেকে চাল এনেছিল। ছাইসি থানায়ও এই 
ধরনের কাজ খুব ভালই চলেছিল । এইরকম থানা-সরকারই প্রকৃত আনরশ 
থানাসরকার। থিংচৌ পৌর-সরকারের আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব-পদ্ধতি থেকে 
তারা সম্পূর্ণ আলাদা । ছাংকাং থান! ও ছাইনি থানা থেকে আমাদের শিক্ষা 
গ্রহণ করা উচিত এবং থিংচৌ শহরের নেতাদের মতো আমলাতান্ত্রিক 
নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা কর। উচিত । 

আমি আন্তরিকভাবে এই কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব করছি যে, ভূমি ও শ্রম 
সমস্যা থেকে শুরু করে জালানি, চাল, রান্নার তেল ও লবণের সমস্ত পর্যস্ত 
জনসাধারণের জীবনের প্রতিটি সমস্যার প্রতি আমাদের গভীর মনোযোণ দিতে 
হবে। নারীরা লাঙল ও মই চালনা শিখতে চায়, তাদের শেখাবার জন্য 
আমর| কাকে খুজতে পারি? শিশুরা পড়াশোনা করতে চায়, প্রাথমিক 
স্কুল কি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? ওখানক!র কাঠের পুল খুবই সরু, মানুষ পড়ে 
যেতে পারে, সেটা কি মেরামত করা উচিত নয়? অনেক মানুষ ফোড়া 
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এবং অন্যান্ত রোগে ভূগছে, এই সম্বন্ধে আমর1 কি করতে যাচ্ছি? জনসাধারণের 
জীবনের সঙ্গে সম্পকিত এ ধরনের সমস্ত সমহ্তাকেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ে 
স্থান দিতে হবে। মেগুলোকে আলোচনা করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
হবে, কার্করী করতে এবং তার ফলাফলের উপর পরীক্ষা করতে হবে। ব্যাপক 
জনসাধারণকে আমাদের বোঝানো উচিত যে, আমরা তাদের স্বার্ধের 
প্রতিনিধিত্ব করি এবং তাদের সঙ্গে আমরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সমস্ত 
বিষয় থেকে আমাদের উত্থাপিত উচ্চতর কর্তবকে অর্থাৎ বিপ্রবী যুদ্ধের 
কর্তব্যকে যেন তাদের বোঝানো হয, যাতে করে তারা বিপ্লবকে সমর্থন করেন 
এবং সারা দেশে ছভিয়ে দেন, আমাদের রাজনৈতিক আবেদনে সাড়া দেন এবং 
বিপ্রবের জয়লাভের জন্ত শেষ পধন্ত লড়াই করেন। ছ"*কাং থানার জন- 
সাধারণ বলেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি সত্যিই ভাল, আমাদের জন্য তা সবকিছু 
চিন্ত| করছে'। ছাংকাং থানার কমিগণই আদর্শ । কী প্রশংসনীয় লোক! 
তারা ব্যাপক জনসাধারণের আন্তরিক ও অকপট ভালবাসা অ্জন করেছেন । 
যুদ্ধে যোগদানের জন্য তাদের আহ্বান ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন লাভ 
করেছে । আমব| কি জনসাধারণের লম্থন লাভ করতে চাই? আমরা 
কি চাই যে, জনপাধারণ তাদের সমস্ত শক্তি বুদ্ধফ্রন্টে নিয়োজত করুক? 
যদি তাই হয়, তবে আমাদের অবশ্থই জনসাধারণের সঙ্গে থাকতে হবে, তাদের 
সক্রিয়তাকে উদ্ধদ্ধ করতে হবে, তাদের সৃখ-ছুঃখের প্রতি মনোযোগ দিতে 
হবে, তাদের শ্বার্থের জন্ত আন্তরিকভাবে ও অকপটভাবে কাজ করতে হবে 
এবং তাদের উৎপাদন ও দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যা, অর্থাৎ লবণ, 
চাল, বাসগৃহ, কাপড়, শিশুজন্ম সমশ্তার সমাধান করতে হবে, অন্য কথায়, জন- 
সাধারণেব সমস্ত সমশ্তারই সমাপান করতে হবে। আমরা যদ্দি এইভাবে কাজ 
করি তাহলে ব্যাপক জনসাধারণ নিশ্চয়ই আমাদের সমর্থন করবেন, এবং 
বিপ্রবকে তাদের জীবন বলে মনে করবেন, বিপ্রবকে তাদের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় 
পতাকা বলে মনে করবেন । কুগমিনতাও বদি লাল এলাকা আক্রমণ করতে 
চেষ্ট! করে, তাহলে ব্যাপক জনসাধারণ যে নিজেদের জীবন দিয়ে কুওমিনতাঙের 
সঙ্গে চূড়ান্তভাবে সংগ্রাম করবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই । আমরা কি 
শক্রর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পপরিবেষ্টন ও দমন” অঠিযানকে বাত্তবিক- 
ভাবেই চুর্ণবিচুর্ণ করে দিইনি? 

কুণমিনতাও এখন তাদের দুর্গ-নীতি৪ অন্জসরণ করছে, প্রচগ্ভাবে তাদের 
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“কচ্ছপের খোল" নির্মাণ করে যাচ্ছে। তারা মনে করে সেগুলোই তাদের 
লৌহ্প্রাকার। কমরেডগণ, সেগুলো কি প্ররুতই লৌহপ্রাকার? মোটেই 
না। আপনার! দেখুন, হাজার হাজার বছর ধরে সামস্ত-সম্রাটদের প্রাচীর- 
পরিখা ও প্রাসাদগুলো কি শক্তিশালী ছিল না? তবুও যখনই জনসাধারণ 
জেগে উঠেছেন, তখনই সেগুলো একের পর এক ধ্বসে গিয়েছে । রাশিয়ার জার 
ছিল পৃথিবীর অন্থতম নিষ্রতম শাসক, তবু যখন সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষকদের 
বিপ্লবের অত্তযুদয় ঘটল, তখন কি এই জারের অস্তিত্ব ছিল? না, কিছুই ছিল 
না। আর লৌহপ্রাকার? সব ধ্বসে গেছে । কমরেডগণ, সত্যিকারের লৌহ- 
প্রাকার কি? তা হচ্ছে জনসাধারণ, কোটি কোটি জনসাধারণ, ধারা বিপ্রবকে 
অকৃত্রিম ভাবে ও আন্তক্ষিকভাবে সমর্থন করেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃত লৌহ- 
প্রাকার, এটাকে বিনাশ করাঁফৈকোন শক্তির পক্ষেই অনভব, একেবারেই 
অসম্ভব। প্রতিবিপ্রবী শক্তি আমাদের বিনাশ করতে পারে না, আমরাই 
বরং তাকে বিনাশ করব। বিপ্রবী সরকারের চারিপাশে কোটি কোটি জন- 
সাধারণকে এঁক্যবদ্ধ করে এবং আমাদের বিপ্রবী যুদ্ধকে প্রসারিত করে আমরা 
সমত্ত প্রতিবিপ্রবী শক্তিকে ধ্বংস করতে পারব এবং সমগ্র চীন অধিকার 
করতে পারব। 

দ্বিতীয় সমস্তা হল কর্মপদ্ধতি সম্পকিত সমস্য । 

আমরা বিপ্লবী যুদ্ধের পরিচালক ও সংগঠক, আবার জনসাধারণের জীবন- 
যাক্সার পরিচালক এবং সংগঠকও বটে। বিপ্রবী যুদ্ধকে সংগঠিত করা এবং 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা আমাদের ছুটি মহান কর্তব্য। এখানে, 
কর্মপদ্ধতি সম্পফিত সমস্যা একটা গুরুতর সমস্যা হিসেবে আমাদের সামনে 
রয়েছে। আমাদের শুধু যে কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে তাই নয়, বরং কর্তব্য 
সম্পন্ম করার পদ্ধতির সমল5।[রও সমাধান করতে হবে। আমাদের কর্তব্য 
হচ্ছে 'নদী পার হওয়া, কিন্তু সেতু কিংবা নৌকা ছাড়া তা তো পার হওয়া 
যায় না। সেতু বা নৌকা-সমশ্তার সমাধান না হলে নদী পার হওয়ার কথাটা 
একটা ফাকা বুলি মাত্র । পদ্ধতির সমস্যার সমাধান না হলে কর্তব্য সম্পন্ন করার 
কথাও বাজে কথা মাত্র । যদ্দি লালফৌজের সম্প্রসারণের কাজে নেতৃত্ব দেবার 
জন্য মনোযোগ দেওয়া না হয় এবং লালফৌজের সম্প্রসারণের কর্মপদ্ধতিতে যত্ু 
নেওয়া ন! হয়, তাহলে হাজার বার লালফৌজের সম্প্রসারণের কথা আওড়ালেও 
তা কখনো সকল হবে না। অন্য কোন কাজে, উদাহরণন্বরূপ, জমি ব্টন 
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সম্পর্কে যাচাই করার কাজে, অর্থনীতি গঠনের কাজে, সংস্কৃতি ও শিক্ষার কাজে 
এবং নতুন এলাকার ও সীমান্ত এলাকার কাজে-এ সকল কাজে যদি আমরা 
শুধু কর্তব্য নির্ধারণ করি, কিন্তু সেগুলো কার্যকরী করার সময়ে কর্মপদ্ধতিতে 
মনোযোগ না দ্রিই, আমলাতাস্ত্রিক কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করি এবং 
কার্ধকরী ও বাস্তব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ না করি, হুকুমবাদী পরিত্যাগ না করি 
এবং ধেযের সঙ্গে বুঝিয়ে বলার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ না করি, তাহলে কোন 
কর্তব্য সম্পন্ন করাই সম্ভব নয়। 

সিংকুয়োর কমরেডরা স্থজনশীলভাবে প্রথমশ্রেণীস কাজ সম্পন্ন করেছেন, 
তাই আদর্শ কর্মী হিসেবে আমাদের প্রশংসার যোগ্য । অনুরূপভাবে, উত্তর- 
পূব কিযাংসীর কমরেডগণও স্থজনশীলগাবে খুব ভাল ক।ঢ করেছেন। তারাও 
আদশ কমী। সিংকুঘ়োর ও উত্তর-পৃরব কিমঠ২গীর কমরেডগণ জনসাধারণের 
জীবনযাআ্রাকে বিপ্লবী যুদ্ধের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন এবং বিপ্লবী কর্মপদ্ধতির 
সমন্তাকে ও বিপ্রধী কাজের কর্তব্যের সমস্যাকে যুগপৎ সমাধান করেছেন। 
ওখানে তারা মন দিয়ে কাজ করছেন, পুঙ্থান্ুপুঙ্খভাবে স্মস্তার সমাধান 
করেছেন এবং বিপ্রবেব দাদ্জিত্বকে প্রকৃতভাবেই বহন করছেন। তাবা বিপ্লবী 
যুদ্ধের উত্তম সংগঠক ও পরিচালক, আবার জনসাধারণের জীবনযাত্রার উত্তম 
সংগঠক এবং পরিচালকও বটে। অন্তান্ত অঞ্চলে, যেমন ফুকিয়েন প্রদেশের 
সাংহাং, ছাংথিং ও ইউংতিং প্রভৃতি জেলার কোন কোন জায়গায়, দক্ষিণ 
কিয়াংসীর সিকিয়াং প্রভৃতি স্থানে, হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার ছালিং, 
ইউংশিন ও কিয়ান প্রভৃতি জেলার কোন কোন জায়গায়, হুনান-হুপে-কিয়াংসী 
সীমান্ত এলাকার ইঘ়্াংদিন জেলার কোন কোন স্থানে এবং কিয়াংসী প্রদেশের 
আরও অনেক জেলার মহকুমা ও থানাঞগ্চলিতে, আর আমাদের কেন্ত্ৰীয় 
সরকারের সরালরি অধীন জুইচিন জেলার কমরেডগণ সবাই তাদের কাজের 
অগ্রগতি অঞ্জন করেছেন। অন্থরূপভাবে তারাও আমাদের সকলের প্রশংসার 
যোগ্য । 

আমাদের নেতৃত্বাধীন সমস্ত স্থানেই নি:সন্দেহে জনসাধারণ থেকে উদ্ভূত 
অনেক সক্রিয় ক্মী এবং চমতকার কমরেড-কমী রয়েছেন। এইসব কমরেডদের 
একটি দাঘ্নিত্ব হচ্ছে, যেসব স্থানে কাজ দুর্বল সেসব স্থানে সাহায্য করা এবং যে 
কমরেডগণ এখনো ভালভাবে কাঙ্জ করতে নিপুণ হননি তাদেরকে সাহাধ্য 
কর।। আমরা একটি মহান বিপ্লবী যুদ্ধের সম্মুখীন, শক্রর বিরাটাকারের “পরি- 
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বেষ্টন ও দমন” অভিযাঁনকে আমাদের ভেঙে দিতে হবে এবং সারা দেশে 
বিপ্লবকে ছড়িয়ে দিতে হবে। সকল বিপ্লবী কর্মারই এক মহান দায়িত্ব 
রয়েছে । এই কংগ্রেসের পর আমাদের কাজের উন্নতির জন্ত আমাদের 
অবশ্যই কার্ধকরী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। অগ্রগাণী এলাকাকে আরও 
উন্নত করতে হবে এবং পশ্চাৎ্পদ এলাকাকে অগ্রগ।মী এলাকার কাছাকাছি 
আসতে হবে। ছাংকাংয়ের মতে হাজার হাজার থানা এবং সিংকুয়োর মতো 
ডজন ডঙগন জেপার স্ষ্টি করতে হবে। সেগুলোই হবে আমাদের দৃঢ় 
অবস্থান । এই অবস্থানগুলো দখল করেই অ।ম€।] এই অবস্থ!নগুলো থেকে 
শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দ্রমন? অভিযানকে চূর্ণ কর র জন্য এগিযে যেতে পারব এবং 
সমগ্র দেশে সাআজ্যবাঁদী € ,কৃওমিনতাঙের শামনকে উচ্ছেদ করতে অগ্রপর 
হতে পারব । ্ 


টাক। 

১। চাঁংকাং হল কিয়াংসী প্রদেশের দিংকুয়ো জেলার একটি থানা । 

২। ছাইসি হল ফুকিয়েন প্রদেশের সাংহাং জেশার একটি থানা । 

৩। কুংলিও হল তৎ্কাপীন বিযাংসী লাল এলাকার একটি জেলা, তার 
কেন্দ্র হল কিয়ান জেণার দক্ষিণ-পূর্ণের তুংকু। লালফৌজের তৃতীয় আমির 
কম্যাগ্ডার কমরেড হুয়াং বুং-লিও ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে এখানে 
শহীদ হন, তার স্তি রক্ষার্থে তার নামাঙ্গপারেই এই জেলার নামকরণ করা 
হয়েছে। 

৪ ৯৩৩ সালেব জুলাই মাসে কিয়াংশীর লুসানে সামগ্রিক সম্মেলনে 
চিয়াং কাই-শেক পঞ্চম “পবিবেই্টন ও দমন” '্মভিযানের নতুন সামরিক কৌশল 
হিসেবে লাল এলাকার চাবিপাশে ছুর্গ নির্যাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল । 
এক হিসাবান্ুঘায়ী ১৯৩৪ জলের জানযারী মাসের শেষের দিকে কিয়াংসা 
প্রদেশে ২,৯০০ ছুর্গ তৈরী করা হয়। পরবর্তীকালে অষ্টম রুট বাহিনী ও 
নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার কালে জাপানী আক্রমণকারীরাও 
চিয়াৎ কাই-শেকের এই নীতি প্রয়োগ করেছিল। এঁতিহাদিক ধারার মধ্য 
দিয়ে এটা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে» কমরেড মাও সে-তুঙের গণযুদ্ধের 
রণনীতি অনুসারে এই ধরনের প্রতিবিপ্লবী দুর্গ-নীতিকে চুর্ণবিচূর্ণ ও পরাজিত 
করা সম্পূর্ণ সম্ভব । 
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মাও (১ম)--১৩ 


জ্তাপানা সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল লম্পর্কে 
( ডিসেম্বর ২৭, ১৯৩৫) 


বঠমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য 


কমরেডগণ ! বতম'নে রাজনৈতিক পরিস্থি। মতে এক বিরাট পরিব্তন 
এসেছে । এই পরিবতিত অবস্থার পটভূমিতে পাটি আমাদের কর্তব্য পির্ধারণ 
করে দিয়েছে। 

এই বতমাঁন অবস্থাটি বীরকম ? এ 

এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এহ যে, জাপানী সা্রাজ্যবাদ চীনকে একটি 
উপনিবেশে পরিণত কপবাব চেঞ্ু বরছে। 

আমরা সবাই জান, প্রায় একশো বছর ধরে চীন একটি আধা-ওপনবেশিক 
দেশ হয়ে আছে। বিন পাআাজবাদা শক্তি এক সঙ্গে তার ওপর আধিপত্য 
করছে। সাম্রাজাবদধেব বিরুদ্বে চান। জনগণের সংগ্রাম এবং সাআজ্যবাধী 
শভিগুলির 'পজেধে এবে। খেযোধোঁরব শে চীন ১৫ আধা-স্বাধীন সত্ব 
ৰজয় সাত 4১হ শ্রুদস নশ্বর জাপানী সাহ্রাজযব।পণে কিছু গধয়েব জন্ত 
চীনের ওপর এককত বে অধিণত্য বপ্তারের ঈযেগ করে ধয়েছিশ। ক 
জাপানের কাছে চানেণ আজ্মননপএের টাঞ্ত, তখনকার দন্ত [বস্থামঘাতক বুয়ান 
শি-কাহ+ ধক শ্বামারত এখন পণ ধ]খয পানা সমআাজযবাপের বকছে 
চান] জনগণের সংগ্রাম এখং অগ্যগ্ত সাআাজ)বাদী শালগুলব হস্তগেপের কলে 
[নঃসন্দেহেহ পাক5 হয়ে ।গয়েছিপ। ১৯২২ সাপে মাক্ন যুক্তরাষ্ট্র আহব|নে 


১*৩৫ সালের িণেষধর মানে উওর শেনণার ওযাগণাওঠে কেপায় কমিটির রাজনেতিক 
বুুরোর এক পভার পর গ্ধাতেহ 5৩ পা? কমাদের এক এহ্মেননে কমবেড মাও মেড 
এং গ্রিপোটাট পেশ করেন। চান কনিওনিস্ঠ পাওপ কেন্রয কশিটপ সবচেয়ে ওবতপুৰ 
সভাগুলির অগ্ততন এহ গভায় এহ ভুল ধারণাকে এম[পোচন! কপ] হয়োছপ বে, জাগানের বিকঞে 
এক্যবদ্ধ খুদ্ধে চীনে ছাঙীয় এুঞোয়ারা এমিক কৃষকের মিত্র হতে পারে না। এই মশায় 
জাতীয় যুক্তত্রণ্টের রণকোৌশল সম্পবে পিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাঞ্নেঠিক বুরে র নিদ্ধাপ্ের 
ভিভিতে কমরেও মাও নে 3৪ এহ দশায় গাগানকে প্রতিগোধ কপার শতে জাঠায় বুজৌয়াদের 
সঙ্গে জাতীয় যুক্তস্রণ্ট পুনঃগ্রতিষ্ঠার »গাবনা ও গুহ শম্পক বিস্তারিতভাবে ব্)াথ্য। কগেন। 
তিনি এই ঘুক্ধ্রন্টের মধো কমিদশিস্ট গার্ট ও লানযৌজের নেতৃহের ভূমিক। প লনের চ্ডান্ত 
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ওয়াশিংটনে নয়শক্তি সম্মেলনে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলে চীনদেশ 
আবার একই সঙ্গে বছ পাত্রাজ্যবার্দী শক্তির অধীনস্থ হয্ব। কিন্তু কিছুদিনের 
মধ্যেই আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে । ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের 
ঘটনাই5 হচ্ছে চীনকে জাপানের উপনিবেশে পরিণত করার বর্তমান শ্তরের 
রাজনীতির শুরু। যেহেতু জাপানী আক্রমণ সাময়িকভাবে চারটি উত্তর-পূর্ব 
প্রদেশের৫ মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই কিছু কিছু ব্যক্তি মনে করেছিল যে 
জাপানী সাম্রাজাবাধীর। সম্ভবত: আর অগ্রসর হবে না। আজ কিন্তু অবস্থাট। 
অন্করকম | চীনের মহাপ্রাচীরের দক্ষিণে অনুপ্রবেশ করবার এবং সমগ্র চীনকে 
গ্রাস করবার মতন্বাব ইতিমধ্যেই জাপানী সাত্রাজ্যবাদীরা প্রকাশ করেছে। 
বততমানে আধা-গপনিবেশিক : চীনকে বিভিন্ন সাআাজ্যবাদী শক্তি ভাগাভাগি 
করে ভোগ কবছে। জাপান এখন সেই আধা-ওপনিবেশিক চীনকে একচেটিয়া 
উপনিবেশে পরিণত করতে চাইছে। সাম্প্রতিক পূর্বহ্ুপেইর ঘটনা এবং 
কূটনৈতিক শলা-পরামর্শ? ঘটনার গতির ইঙ্গিত যে এই দিকেই, তা দেখিয়ে 
দিচ্ছে, এবং তার ফলে সমগ্র চীন! জনগণের বেঁচে থাকার গ্রশ্নটিই বিপঙ্গ হয়ে 


গুবত্ের ওপগ [বিশেষ জোর দেন । [ান চন বিপ্রবের দাধস্থায়ী চরিত্রের কথা বলেন এবং 
দ্বিতায় বিপ্রবা গৃঠবুদ্ধের সময় পাটি এবং লালঘোচের বিপবযের মূল কারণ সংকীর্ণ কদ্ধদ্বার নীতি 
৪ বিপ্রব সম্পর্ধে পাটির মধ্যে দীঘকাল ব্যাপা তিদ্রিত কিছু করে ফেলার সমগ্তাটির সমালোচন। 
করেন। একই নময়ে ঠিনি টেন ত-সিউর দশ্সিণপন্থা। হবিধাবাদের ঘলে ১৯২৭ সালের বিপ্লবের 
পরাভষের প্রতিহাণিক শিক্ষার প্রতি পার্টির দৃষ্টি মাকর্ণ করেন এবং দেখান যে চিয়াং কাহ-শেক 
অবধারিতভাবে বিপ্রবণের শক্তিকে হশমান করতে ইট] করবে । চিয়াং কাই-ণেকের চত্রান্ত ও 
অসংখ্য নশস্ত্র আক্রমণ সত্বেও এইভাবেই তিনি নতুন পরিস্থিতিতে পাঁটিকে মাথা পরিষ্কীৰ রাখতে 
এবং বিপ্লবা শক্তিকে ক্ষয়-ক্ষঠির হাত থেকে বাচাতে সমর্থ হয়েছিলেন । ১৯৩৫ সালের 
জানুযাবা মাসে কুহচৌ প্রদেশের সুনিতে আহত কেন্দ্রীয় কম্টির পলিটবুযরে!র এক বধিত সভায় 
আগেকার পুরানে! 'বাম' সুবিধাবাদী 'নতৃত্বের পরিবর্তে কএরেড মাও সে-তুউকে নেহা করে 
এক নতুন কেন্দ্রীঘ কমিট গঠিত হয় । যেহেতু লালফৌজের লং মাট চলাকালে এ সভা অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল, গেহেতু একান্ত জকনী সামরিক সমস্ত এবং কেন্দ্রীয় বমির বিগবী মারিস্য কমিশন 
এবং পেক্রেটারিয়েটের মংগঠন সম্পক্িত পিদ্ধাপ্তের মধ্যেই বর সভার কাভকে শীমাবদ্ধ রাখতে 
হয়েছিল। লং মার্চের পরে লালফৌক্জ মথন্‌ উত্তর শেননীঠে এ্টাছায় কেবল তথনহ পাটির 
কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সন্তব হয়েছেন রাজনীতিগ্লে জর বিচি নমস্টার রণকৌশল প্রনঙ্গে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা । এই রিপোর্টে কমরেঢ মাও সে-তু৪ মত্যন্ত প্রাঞ্ুলহ।বে এহন সমগ্তা বিশ্রেষণ 


করেছেন 
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উঠেছে । এর ফলে চীনের সমস্ত শ্রেণী এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল আজ 
একটিই প্রশ্নের সম্ম্থীন হয়েছে : কি করা যায়? প্রতিরোধ? আত্মসমর্পণ? 
কিংবা এই ছুইটির মাঝখানে দোছুল্যমান অবস্থায় থাকা? 
চীনের বিভিন্ন শ্রেণী এই প্রশ্নটির উত্তর কিভাবে দিচ্ছে, সেট! এবার দ্রেখা যাক । 
শ্রমিক ও কৃষকের সকলেই প্রতিরোধ দাবি করছে । ১৯২৭-২৭ সালের 
বিপ্রব,ঃ ১৯২৭ সাল থেকে আজ পধন্ত কৃষি-বিপ্লব এবং ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার 
পর থেকে জাপ-বিরোধী জোয়ার__এসব কিছুই প্রম্ণ করছে যে, শ্রমিকশ্রেণী 
এবং কুষকরা হচ্ছে চীনের বিপ্রবের সবচাইতে দৃঢ় শক্তি । 
পেটি-বুর্জোয়ারাও প্রতিরোধের দাবি করছে। যুব্ছাত্ররা এবং শহরের 
পেটি-বুর্জোয়ার1 কি ইতিমধ্যেই ব্যাপক জাপ্রুববোধী আন্দোলন আরম্ত 
করেনি ?৮ চীনা পেটি-বুর্জোয়াদের এই অংশ ১৯২৪-২৭ সাপের বিপ্রবেও 
ংশগ্রহণ করেছে। কৃষকদের মতোই এদের অর্থনৈতিক অবস্থাতে এরা 
ক্ষুদে-উৎপাদ্ক, এবং এদের স্বার্থের সঙ্গে সাআজ্যবাদেব স্বার্থের কোন সামগ্ত্য 
নেই। সাম্রাজ্যবাদ এবং চীন] প্রতিবিপ্রবী শক্তি এদের অনেক ক্ষতি করেছে, 
বছ লোককে বেকার করেছে, সর্বস্থাস্ত বা আধা-পর্বশ্বান্ত করেছে । বর্তমানে 
বিদেশী জাতির ক্রীত্দাস হওয়ার আসন্ন বিপদের প্রতিরোধ করা ছাড়া তাদের 
আর কোন গত্যন্তর নেই। 
কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ারা, মুতস্দ্দিবা ও জমিদারশ্রেণী এবং কুওমিনতাও 
কিভাবে এই প্রমটির সম্মুধীন হচ্ছে ? 
স্থানীয় বড় বড় জুলুমবাজেরা এবং অসৎ ভদ্রলোকেরা, বড় বড় যুদ্ধবাজরা 
৪ আমলারা এবং মৃত্স্্দির| অনেক দিন আগেই মনস্থির করে ফেলেছে। তারা 
সব সময়ই এই ধারণ! পোষণ করে এসেছে এবং আজও পোষণ করছে যে, যে- 
কোন ধবনেব বিপ্রবই সাআজ্যঝাদের চাইতে খারাপ। ভারা সবাই মিলে 
বিশ্বাসঘাতকদের একটি শিবির তৈরী করেছে। বিদেশী জাতির ক্রীতধাস 
তার। হবে কি হবে না এ প্রশ্ন আজ আর তাঁদের কাছে নেই, কারণ তারা 
সমস্ত জাতীয়তাবোধ হারিয়ে বসেছে এবং তাদের স্বার্থকে সাআজ্যবাদের 
স্বার্থের সঙ্দে অবিচ্ছেগ্চভ|বে জড়িয়ে ফেলেছে । তাদের পাণ্ডা হচ্ছে চিয়াং 
কাহই-শেক৯। এই বিশ্বাসঘাতকদের শিবির চীনা জনগণের ঘোর শত্রু । এই' 
বিশ্বাসঘাতকদদের জন্যই জাপানী সাআজ্যবাদ তাদের আগ্রাসনে এতটা উদ্ধত 
হতে পেরেছে । এর! হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকুর । 
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জাতীয় বুর্জোয়ারা! একটি জটিল সমন্তার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে । এই 
শ্রেণীটি ১৯২৪-২৭ সালে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু বিপ্রবের আগুন দেখে 
এরা ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে জনগণের শক্র চিয়াং কাই-শেক চক্রের সঙ্গে যোগ দেেয়। 
কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান অবস্থায় এই শ্রেণীর পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা আছে 
কিনা । আমর মনে করি, আছে। কাবণ, জাতীয় বুর্জোয়ারা জমিদার বা 
মুত্ন্ুদ্দিশ্রেণীর মতো নয়, এদের মধ্যে পার্থকা আছে! জমিদারশ্রেণীর তুলনায় 
জাতীয় বুর্জোয়ারা অপেক্ষাকৃত কম সামস্ততাস্ত্রিক এবং মু্সুদ্দিশ্রেণীর মতো 
মুখস্থ নয়। বিদেশী মূলধন আর চীনা জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে যে অংশ 
অধিকতর জড়িত, তারাই হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়াদের দক্ষিণপন্থী অংশ, এবং 
এদের পরিবর্তন হবে ।** হাব না, এই মুহত্তে আমরা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি 
না । বিদেশী মূলধন এবং চীন জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে যে অংশের খুব সামান্যই 
বন্ধন আছে বা একেবারেই নেই, সমস্যা হচ্ছে তাদের নিয়েই । আমর] বিশ্বাস 
করি, এই নতুন অবস্থার, যে অবস্থায় চীনদেশের একটা উপনিবেশে পর্যবসিত 
হওযার আশঙ্কা আছে, এই অংশগুলি হয়তো তাদের মনোভাব পরিবর্তন 
করতেও পারে । এই পরিবর্তনের মধ্যে দৌছুলামানতা থাকবে । একদিকে 
তারা স'আাজ্যবাদকে অপছন্দ করে, আর অন্ত্দিকে তারা ব্যাপক বিপ্নবকেও 
ভয় কবে, এবং তারা এছু'য়ের মধ্যে দোছুল্যমান অবস্থায় ঝুলতে থাকে। 
এই কাঁবণেই তাবা ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং 
পরিশেষে চিয়|ং কাই-শেকের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছিল। চিয়াং কাই- 
শেক যখন ১৯২৭ সালে বিপ্রবে বিশ্বামধাতকতা করেছিল, তথন থেকে বর্তমান 
অবস্তা কোন্‌ দ্রিক থেকে ম্বতন্ত্র? চীন সে-সময়ে ছিল একটি আধা-উপনিবেশ, 
কিন্ত বর্তমানে মে একটি উপনিবেশে পরিণত হওয়ার পথে । গত নয় বছর ধরে 
জাতীর বুর্জোম্বীরা তার মিত্র শ্রমিকশ্রেণীকে পরিত্যাগ করেছে এবং জমিদার ও 
মুত্সদ্ি বুয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। কিন্তু এতে তারা লাভবান 
হয়েছে কি? শিল্প এবং বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের দেউলিয়া বা আধা-দেউলিয়। 
অবস্থায় পরিণত হওয়া ছাঁড়। তাদের আর কিছুই লাভ হয়নি। তাই আমরা 
বিশ্বাস করি, বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় বুর্জোয়াদের মনোভাব পরিবতিত 
হতে পারে । এই পরিবর্তনের পরিধি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে? 
জাতীয় বুর্জোয়াদের সাধারণ চরিত্র হচ্ছে দৌছুল্যমান, কিন্তু সংগ্রামের একটা 
স্তর প্স্ত একটি অংশের ( বামপন্থী ) বিপ্রবে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, 
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আর অন্য অংশটির নিরপেক্ষতার দিকে ইতন্তত: করবার সম্ভাবনা! আছে। 

সাই তিং-কাই১) এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বাধীন উনিশ নং রুট বাহিনী 
কোন্‌ শ্রেণীর স্বার্থেব প্রতিনিধিত্ব করে? জাতীয় বুর্জোয়া, উচ্চ পেটি-বুজে 
এবং ধনী রুষক ও গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট জমিদারদের স্বার্থ । সাই তিং-কা 
এবং তার সহযোগীবা কি একবার লীলফৌজের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ করেনি? 
ঠা, করেছে । কিন্তু পরবর্তীকালে তারা লালফৌজের সঙ্গে জাপ-বিবোধী এবং 
চিয়াং-বিরোধী মৈত্রীচুক্তি কবেছে। কিফ্লাংসীতে তাঁরা সালফৌজকে আক্রমণ 
করেছিল, কিন্ধ পরে শাংহ্ছাইতে তারা জাপ-সাশজ্যনাদের বিকদ্ধেও যুদ্ধ 
করেছে । আরও পরে তারা ফুকিয়েনে লীলফৌজের সঙ্গে এক চুক্তি করে এবং 
চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে বন্দুক ঘুরিয়ে ধরে। »-বিধাতে সাই তিংকাই 
এবং তার সহযোগীরা যে-কোন পথ গ্রহণ কলে, এবং 'তাদের ফুকিয়েন গণ- 
সরকাব সংগ্রামের জন্য জনগণকে জাগিয়ে তোলার বদলে পুরানো কায়দা 
আকডে থাকা সত্বেও এ কথা আমাদের ভেবে দেখতেই হবে যে, যে-বন্দুক 
লালফৌজের সৈন্যদের বিরুদ্ধে চালানোব জন্য তাঁদের শিক্ষা দেওয়! হয়েছিল 
সে-বন্দুক তারা আজ জাপ-সাস্াজ্যবাদ ৪ চিয়াং কাই শেকের বিরুদ্ধেই তুলে 
ধরেছে । এর মধ্য দিয়ে কুণমিনতাউ শ্শিবিরেব ভাঙনহ প্রকাশ পেয়েছে । 
১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরৰ্তী অবস্থা যদি এই গ্র.পেব ভাঙনের কারণ ভতে 
পারে, তবে বর্তমানে অবস্থা কেন কুওমিনতাঙে অ|রও ভাঙ্গনের শ্টি করবে 
না? যেসব পারটি-মদশ্য মনে করেন যে, সমগ্র জমিদার এবং বুজোযা 
শিবিরটি একটি এক্যবদ্ধ ও স্থায়ী শিবির এবং কোন অবস্থণতেই তার 
পবিবর্তন ঘটবে না, তারা ভূল করছেন। তীরা ,য শুধু বতমান পরিস্থিতির 
গুরুত্বই উপলব্ধি করতে পারছেন না তাই নয়, এমনকি তাবা ইতিহাঁস€ ভুলে 
যাচ্ছেন। 

বিগত দিনগুলি সম্বন্ধে আমি আরও কিছু বলছি। ১৯২৬ এবং ১৯২৭ 
সালে যখন বিপ্লবী সেনাবাহিনী উভানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, উহান দখল 
করে হোনানে এগিয়ে গিয়েছিল, তখন তাং সেংচি এবং ফেং ইউ-সিয়াং৯৯ 
বিপ্রবে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৪৯৩৩ সালে ফেং ইউ-সিয়াং কিছু দিনের জন্য 
গাহার প্রদেশে জাপ-বিরোধী মিত্র বাহিনী গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে 
সহযোগিতাও করেছিল । 

'মআর একটি চমতকার উদাহুরণের কথা বলা যেতে পারে । ছাব্বিশ নং রুট 


১৪৮ 


বাহিনী উনিশ নং রুট বাহিনীর সঙ্গে একযোগে কিয়াংসীতে লালফৌজকে কি 
আক্রমণ করেনি? তারই কি আবার ১৯৩১ সালের ভিম্বেবে মাসে নিংতু 
অভ্যুর্থান৯২ ঘটাঁয়নি এবং লালফৌজের অংশ হয়ে যায়নি? নিংতু 
অভ্যু্থানের নেতৃবর্গ চা পো-সেং, তুং চেন-তাং এবং অন্থান্থরা আজ বিপ্রবের 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমরেড হয়ে গেছেন। 

উত্তর-পূর্বের তিনটি প্রদেশে মা চান-শানের১৩ জাপ-বিরোধী কার্ধকলাপ 
শাসকশ্রেণীর শিবিরে আর একটি ভাঙনের দৃষ্টান্ত । 

এ সমস্ত উদাহরণ থেকেই বোঝা। যায় ঘে, যখন সমগ্র চীনদেশ জাপানী 
বোমার পাল্লার মধ্যে আসবে এবং যখন সংগ্রাম তার ম্বীভাবিক গতিকে 
ছাঁড়িয়ে গিষে শীত্র ধরন এগিয়ে যাবে, তখন শক্র-শিবিরে ভাঙন ধরবে । 

কমরেডগণ, আনন, এক আমার প্রশ্নটির আর-একটি দিক আলোচনা 
করি। 

যেহেতু চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা রাঁজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিকভাঁবে 
দুর্বল, ভাই নতুন পরিস্থিতি সত্বেও তার্দের মনোভাব পরিবর্তনের কোন 
সম্ভাবনা নেই-_-এই যুপ্তর ভিত্তিতে কি আমাদের দুট্টিভঙ্গীকে অগ্রীন্থ করা 
ঠিক? আমি মনে করি, ঠিক নয। যদি ছূর্বলতাই তাদের মনোভাব 
পরিবর্তন না কবর কারণ হবে, তবে কেন জাতীয় বুর্জোয়ারা ১৯২৪-২৭ সালে 
অন্যরকম্ন মাচরণ করেছিল? তখন তার] বিপ্লবের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাদের 
দোছুল্যমানতা প্রকাশ করেনি, ভীরা বিপ্রবেও যোগ দিয়েছিল। এ কথা কি 
কেউ বলে যে, তুর্বলতাঁট! জাতীয় বুর্জোয়াদের একটা নতুন রোগ? এই রোগ 
নিয়েই কি তাঁরা জন্মগ্রহণ করেনি? এ কথা কি কেউ বলে যে, জাতীয় 
বু্জোয়ারা আজকেই দুর্বল হয়েছে, ১৯৯৪-২৭ সালে তার! দুর্বল ছিল না? 
আধা-ওণনিবেশিক দেশেব একটি অন্যতম প্রধ।ন বাঁজনৈতিক ও অর্থ নৈত্তিক 
বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে জাতীয় ঝুজজোয়াদের দুবলতা । ঠিক এই কারণেই সাআজ্যবাদ 
তাদের চোখ রাঙাতে সাছস করে, এবং আবার ঠিক এই কারণেই 
এই জাতীয় বুর্জোয়াদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাআ্াজ্যবাদকে অপছন্দ করা । 
অবশ্ত এ কথা অনম্বীকাঁষ যে, জাতীয় বুর্জোয়াদের হছর্বলতা আছে বলেই 
সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে জমিদার এবং মুতস্থদ্দিদের খানিক আপাতঃ স্থবিধার 
প্রলৌভন দেখিয়ে ভা'সয়ে নিয়ে যাওয়৷ সহজ হয়। এই জন্যই বিপ্রবের শেষ 
পর্ধস্ত তারা যেতে পারে না। তা সত্বেও এ কথা বগা চলে না যে, বর্তমান 
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অবস্থায় জাতীয় বুর্জোয়া আর জমিদার ও মুতসুদদিশ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য 
নেই। 

স্ৃতরাঁং অ!মরা জোর দিয়েই এ কথা বলছি যে, যখন জাতীয় সংকট 
একটা! চুড়ান্ত স্তরে পৌঁছাবে, তখন কুওখিনতাঙ শিবিরে ভাঙন ধরবেই । এ 
রকম ভাঙন জাতীয় বুঞোয়াদের দোদুল্যমানতার মধ্য দিয়ে এবং ফেং ইউ- 
সিয়াং, সাই তিংকাই ও মা চান-শানের মতো হাল আমলের জাপ-বিরোধী 
জনপ্রিয় নেতাদের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে প্রকাঁশ সাচ্ছে। এই ভাঙ্গন মূলতঃ 
প্রতিবিপ্রবের প্রতিকূলে এবং বিপ্লবের অন্থকূলে কাজ করছে। চীনের অসম 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ, এবং তারই ফলশ্রুতিতে বিপ্লবের 
অসমান বিকাশ এ ভাঙ্গনের সন্তাবনাকেই আরও বাড়িফে সুপেছে । 

কমরেডগণ, প্রশ্নটি” ইতিবাচক দিক সন্বঙ্গে এই হচ্ছে বক্তব্য । এখন আমি 
নেতিবাচক দিকটি আলোচনা করব, অর্থাৎ জাতীয় বুজোয়াদের মধ্যে কিছু 
কিছু লোক যে জনগণকে ধোকা দেওয়ার ব্যাপারে সিহস্ত, সেই ব্যাপাঁবটি 
আলোচনা করঙ। কেন? কাঁবণ, জনগণের বিপ্রবী স্বাথের প্রতি আন্তবিক 
সমর্থক ছাড়াও এই শ্রেণীব মধো এমন অনেক লোক আছে, যদের সাময়িকভাবে 
বিপ্রবী বা আধাবিপ্রবী বলে মনে হয়, যাঁরা এভাবে এমন একটা স্থুনাম অজন 
করেছে যা! জনগণকে ধেঁকা দিতে সাহায্য করে, এবং তারা যে প্রকৃত বিল্লবী 
নয়, তাঁদের এ মিথ্যা মোহজাল জনগণ ধরতে পাঁরে না। এর ফলেই মিত্রদের 
সমালোচনা করবার, ভুয়া বিপ্লবীদের মুখোস খুলে দেবার এবং নেতৃত্ব অঞ্জন 
করবার দায়িত্ব কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বেশি করে এসে পড়ে। জাতীয় 
বুর্জোয়ারা ঘে দৌুল্যমান থাকে এবং বিরাট উথান-পতনের সময় যে তারা 
বিপ্লবে যোগ দিতে পারে, এ সম্ভাবনাকে অন্বাকাঁর করাব অর্থ আমাদের পার্টির 
নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার দায়িত্ব পরিত্যাগ করা, বা অন্ততঃ এই দায়িত্বকে 
ছোট করে দেখা। কারণ, জাতীয় বুর্জোয়ারা যদি অবিকল জমিদার এবং 
মুসদ্িদের মতোই হতো, যি তারা অবিকল একই রকম নোংর! 
বিশ্বানঘাতক হতো, তবে তাদের নেতৃত্বের জন্য প্রতিযোগিতা করুবার সমস্য 
একেবারেই থাকত না, বা থাকলেও খুব সামান্যই থাকত। 

বিরাট উত্থান-পতনের সময় চীনা জমিদার ও বুজোয়াদের মনোভাবের 
সাধারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি 
রাখা প্রয়োজন, এবং তা হচ্ছে এই ঘটনাটি যে, জমিদার ও মুৎন্ুদ্দিদের শিবিরও 
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ধক্যবদ্ধ নয়। এর কারণ চীন একটি আধা-ওপনিবেশিক দেশ, এব জন্য বন্ত 
সা্রাজ্যবাদা শক্তি প্রতিযোগিতা করছে । যখন জীপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চলছে; তখন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা বিটেনের তাবেদার গোষ্ঠী তাদের 
প্রভৃদের বিভিন্ন নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও তার 
তাবেদারদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বা গোপন সংঘর্ষে লিগ্ত হতে পারে। কুকুরের 
মতো এই ধরনের খেয়োখেয়ির অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু 
আমরা সেগুলি আলোচনা করব না। আমরা কেবল হু হাঁন-মিনের১৪ ঘটনাটি 
উল্লেখ কবব। ভু হান-মিন ছিলেন একজন কৃওমিনতাঁউ রাজনীতিবিদ, 
চিয়াংৎ কাই-শেক একবার তাকে বন্দী করেছিল । জাপানকে প্রতিরোধ করা 
এবং জাতিকে রক্ষা 'এল্বার১৫ যে ছয় দ্রফা কর্মস্থচী আমরা রেখেছি, তাঁতে 
তিনি স্বাক্ষর দিয়েছেন। কৌসাং হত এবং কোয়াংসী চক্রেরু১৬ যুদ্ধবাজ্ত রা, 
যাব হু হান-মিনকে সমর্থন করে, তাঁরা “আমাদের হাত অঞ্চল পুনকুদ্ধীর করা' 
এবং 'জাপানকে প্রতিরোধ কর ও দস্থাদের অবদমন কর»? এই প্রতারণা- 
মূলক শ্সোগানের মাধ্যমে চিয়াং কাহ-শেকের বিরোধিতা করছে ( প্রথমে 
দন্থাদের 'অবদমন) পণে জাপানক্ষে প্রতিরোধ”__চিয়াং কাই-শেকের এই 
শ্রোগানের বিরুদ্ধে) এটা কি খুব শভ্ভুন ব্যাপাব নয়? না, এটা মোটেই 
অভূত ব্যাপার নয়! বরং এ হচ্ছে একট! বড ও ছোট কুকুরের, খেতে-পাওয়া 
আর অভুক্ত কুকুরের কামড়া-কামডির একটা চমত্কার উদাহরণ । এটা একটা 
ব্ড ভাঙন নয়, কিন্ধা তই বলে খুব ছোটও নয়) এটা একই সময়ে একটা 
বিরক্তিকর এবং বেদনীদাৰক দ্বন্দ। কিন্তু এই লড়াই, এই ভাঙন, এই ছ্বচ্দ 
বিপ্রবী জনগণের কাজে লাগতে পারে । শক্র-শিবিরের এইসব লড়াই, ভাঙন 
আন দন্বকে আমাদের কাঁজে লাগাতে হবে এবং বর্তমানের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে 
পরিচালিত করতে তবে। 

শ্রেণীগুলির সম্পর্কের প্রশ্নটির সার-সংকলন করে আমরা বলতে পাবি যে, 
পরিস্থিতিতে মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, অর্থাৎ চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে জাপ- 
আক্রমণ চীনের বিভিন্ন শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবঙন ঘটিয়েছে, জাতীয় বিপ্লবের 
শিবিরকে শক্তিশালী করেছে এবং প্রতিবিপ্নবের শিবিরকে ছূর্বল করেছে। 

এবার জাতীয় বিপ্রবেব শিবিরের অবস্থা পধালোচন৷ করা যাক । 

প্রথমতঃ, লাঁলফৌজ | কমরেডগণ, আপনার] জানেন যে, প্রায় দেড় বছর 
ধরে চীনা লালফৌজের তিনটি প্রধান বাহিনী তাদের অবস্থানের বিরাট 
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পরিবর্তন ঘটিয়েছে । ইয়েন পি-শী৯৮ ও অন্যান্য কমরেভদের নেতৃত্বে ষষ্ঠ 
সেনাবা হনী গত বছরের আগস্ট মাস থেকে কমরেড হো লু-এর১৯ অঞ্চলে 
যাওয়া শুক করেছে এবং অক্টোবর মাস থেকে আমরাও অন্ত 
জায়গায় ১৪ যাওয়া শুরু করেছি । এই বছরের মার্চ মাসে সেচুয়ান-শেনসী 
সীমান্ত অঞ্চলের ২১ লালফৌজ স্থান পরিবর্তন শুরু করেছে । লালফৌজের 
তিনটি বাহিনীই তাদের পুরানো স্থান ছেড়ে এসেছে এবং নতুন অঞ্চলে সরে 
গিয়েছে । এই স্থান থেকে ব্যাপকভাবে সরে যাওয়,ব ফলে পুরানো অঞ্চপগুলি 
গেরিলা অঞ্চলে পধবসিত হয়েছে । এই প্রক্রিয়ার নধ্য দিয়ে লালফেঁজ 
উল্লেখযোগ্যভাবে ছুর্বল হয়ে পড়েছে । এইদিক থেকে সামগ্রিকভাবে অবস্থার 
বিচার করলে দেখা যাঁয় যে, শক্রপক্ষ সাময়িক এর-আংশিকভাঁবে জয়লাভ 
করেছে এবং আমরা সাময়িক ও আংশিকভাবে "রীজিত হয়েছি । এই বক্তব্য 
কি ঠিক? আমি মনে কবি,ঠিক। কারণ, এই বক্তব্যই হচ্ছে ঘটনার প্ররুত 
বিবরণ | কিন্তু কিছু কিছু লোক ( উদ্বাহরণম্বকপ, চাৎ কুঁও-তাঁও২২ ), বলেন 
যে, কেন্দ্রীয় লালফৌজ২৩ ব্যথ হয়েছে । একথা কিঠিক? না। কারণ এটা 
ঘটনার প্রকৃত বিবরণ নয়। কোন একটি সমস্সার বিচাব করতে গিয়ে একজন 
মার্কসবাদী যেমন সমগ্র জিনিসটিব বিচারাববেচনা করেন, ঠিক তেমনি 
"অংশের বিচার-বিবেচনা করেন। একটি কুদ্বোর ব্যাড বলেছিল, “কুয়োর 
মুখের চাইতে আকাশ মোটেই বড নয় | এ কথা ঠিক নয়, কারণ আকাঁশেব 
আয়তন আর কুয়োর মুখের আয়তন এক নয়। যদ্দি সে বলতো, “আকাশের 
একটা অংশের আয়তন কৃয়োর মুখের আয়তনের সমান, তবে তার বক্তব্য 
প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো । আমরা যা বলি তা হচ্ছে, একদিক 
থেকে পালফৌজ ব্যর্থ হয়েছে ( অথাৎ মুল ঘাটিগুলি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে ), 
কিন্ত মন্তদিক থেকে লালফৌজ জয়ী হয়েছে ( অথাৎ লং মার্চের পরিকল্পনা) 
কাধকরী করে )। একদিক থেকে শক্রপক্ষের জয হয়েছে (আমাদের আগের 
ঘাটিগুলি দখল করে।) কিন্ত অন্যদ্িক থেকে সে ব্যথ হয়েছে (মর্থ।ৎ তার পরিঝেষ্টন 
৪ দমন? এবং “পশ্চাদধাবন ও অবধখন? পরিকল্পনা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে )। 
এই হচ্ছে একমাত্র সঠিক স্ুত্রায়ন» কারণ আমরা পং মার্চ সম্পূর্ণ করেছি। 

₹ং ম্চ সদ্দ্ধে কেউ হয়তো জিজ্জেদ করতে পারেন “এর গুরুত্ব কি?? 
আমরা বলি ইতিহাপে লং মার্চই হচ্ছে এ ধরনের প্রথম ঘটনা। এ একটি, 
ইত্তাহার, একটি শল্তিশাপী প্রচার, একটা বীজ-বেনার যন্ত্র । যেদিন থেকে পান 
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কু হুর্গ আর মর্তকে ভাগ করে দিয়েছে এবং তিনটি সার্বভৌম রাজত্ব ও পাঁচজন 
সমাট২৭ রাজত্ব করে আসছে, সেদিন থেকে আজ পর্ধস্ত ইতিহাস কি আমাদের 
লং মার্চের মতো কোন অভিযান দেখেছে? বারোটি মাসের প্রত্যেক দিন 
আকাশ থেকে আমাদের তন্ন তন্ন করে খুজেছে, এবং শত শত বোমারু 
বিমান থেকে আমাদের ওপর বোমা বধষিত হয়েছে । আর সুলপথে লক্ষ লক্ষ 
লোকের সেনাবাহিনী আমাঁদের পেছনে ধাঁওযা করেছে, ঘিরে ফেলেছে, বাধা 
দিয়েছে, পথে অবরোধ স্থাপন করেছে, এবং আমাদেব অগ্রগতির পথে আমরা 
অগণিত ও অকথ্য বিপদ ও প্রতিবন্ধকতার সন্মুধীন হয়েছি । তা সত্বেও 
আমরা আমাদের ছুটি পা ব্যবহার করে দের্ধো ও প্রস্থে এগারে'টি প্রদেশ এবং 
বিশ হাজাবু লীরও' খেপে প্ুথ অতিক্রম করে এসেছি । আ'মবা জানতে চাই, 
আমদের লং মার্চের মতো শ্রী বকম অভিযান কি ইতিহাস আাঁব কোনদিন 
কোনকাঁলে দেখেছে? না, কখনও নাঁ। লং মা হচ্ছে একখানা উস্তাহ'প | 
দুনিযাঁর কাঁছে এ উন্তাহাব ঘোষণ| করেছে যে, লালঞৌজ হচ্ছে এক বীর 
সেনাবচিনী, আব সামাজানাদ ৪ চিয়াং কাঁই-শেক ও তার মতো পাঁ-গটা 
কুকুববা তচ্ছে নপুংসকের দল । 'মামাদেব অববোধ করা, পিছনে ধাওয়া করা, 
বাঁধা দেওয়া এবং ফাটল ধরানোর ব্যাপাবে এই লং মার্চ তাদেব চুভান্ত ব্যর্থতা 
ঘোষণা করেছ । এগাবোটি প্রদেশেক প্রায় ২০ কোটি লোঁকের কাছে এই 
লং মার্চ প্রচার করেছে যে, লাপবৌঙের পথই হচ্ছে তাদের মুক্তির একমাত্র 
পথ। লালফৌজ যে মান সা বহন করছে, এই লং মার্চ ছাডা এই বিপুল 
জনতা এও দ্রুত তা জানতে পারত কি? লং মার্চ আবার বীজ-বোনার 
যন্ন৪ বটে। এগারোটি প্রদেশে এ অসংখ্য বীজ বপন করেছে, যা মাটি-ফুড়ে 
উঠবে, ঘাঁব পাত! গজাবে, প্রস্ষুটিত হবে ও ফল ধরবে এবং ভবিষ্যতে যাঁর 
ফসলও তোলা হবে। এক কথায়, আমাঁদের বিজয়ে ও শত্রুর পরাজয়ে লং 
মার্চ শেষ হয়েছে । কে লং মার্চকে বিজয়ী করে তুলেছে? কমিউনিস্ট 
পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া এ ধরনের লং মার্চ কল্পনা করাও যেত না। 
চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এর নেতৃত্বে, এর কমী এবং সদশ্যরা কোন অস্ুবিধা বা 
কঠোর পরিশ্রমকেই ভয় করে না। বিপ্রবী যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্বের ব্যাপারে 
যার] আমাদের সামর্থোর প্রতি সন্দেহ করে, তারা অতি অবশ্যই সুবিধাবাদের 
গাড্ডায় গিয়ে পড়বে । যে মুহুর্তে লং মার্চ শেষ হয়েছে, তখনই একটি নতুন 
অবস্থার উদ্ভব হয়েছে । চিহলোৌচেনের যুদ্ধে কেন্দ্রীয় লালফৌজ এবং উন্তর- 
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পশ্চিমের লালফৌজ ত্রাতৃত্বমূলক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শেনসী-কানন্থ সীমান্ত 
অঞ্চলে২৫ বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের “পবিবেই্টন এবং দমন” অভিযানকে 
চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়েছে, এবং এইভাবেই তা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 
উত্তর-পশ্চিম চীনে বিপ্লবের জাতীয় সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করবার সীদ্ধান্তের ভিত্তি 
রচনা করেছে। 

এই যখন লালফৌজের প্রধান বাহিনীর অবস্থা, তখন দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশ- 
গুলির গেরিলা যুদ্ধের অবস্থা কি? সেখানে আমাদের গরিলা বাহিনীগু.লর কিছু 
কিছু বিপষয় ঘটেছে, কিন্তু তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি । অনেক জায়গায় 
তার! তাদের পুনঃপ্রতিষ্ট করেছে, বেডে উঠেছে, এবং সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে ।২৬ 

কুওমিনতাঙ শাসিত অঞ্চলে শ্রমিকদের সংগ্রাম কুঃঠবাঁনার চাব দেওয়ালের 
বাইরে চলে আসছেঃ এবং অর্থ নৈতিক সংগ্রাম থেকে বাঁজটনতিক সংগ্রামের 
কূপ নিচ্ছে। জাপানীদের এবং বিশ্বাস্ঘাতকদের বিকদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বীরত্বপূর্ 
সংগ্রাম বর্তম|নে তীব্র হযে উঠেছে, এবং অবস্থা বিগার করে বলা যায় যে, খুব 
শিঘ্রই এগুপির বিস্ফোরণ ঘটবে। 

কষকর্দের সংগ্রাম কথনও বন্ধ হয়নি | বাইরের আক্রমণে অভিষ্ট হয়ে, দেশের 
আভ্যন্তরীণ অস্থবিধাগুলির সম্ম্থীন হবে এবং প্রকৃতির বিপর্যয়ের মুখে পড়ে 
কৃষকরা গেরিলা যুদ্ধ, ব্যাপক অভ্যুর্থান এবং দুবিক্ষজনিত দাঙ্গাহান্সামা ব্যাপক- 
ভাবে শুরু করে দিয়েছে । উত্তুর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে এবং পূর্ব-হোপেইতে২? 
এখন যেসব গেরিলা যুদ্ধ চলছে, তা হচ্ছে জাপসাআজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে 
কৃষকদের প্রত্যুত্তর | 

ছাত্র আন্দোলন ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্যতাবে বিকাশলাভ করছে, এবং 
হুনিশ্চিততাবেই এর বিস্তার ঘটতে থাকবে । কিন্তু কেবলমাত্র তখনই এই 
আন্দোলনকে নিরবিচ্ছিন্তাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, এবং তা বিশ্বাস- 
ঘাতকদের দ্বারা চাপানো সামরিক আইন এবং পুলিশ; গুপ্তচর, শিক্ষাজগতের 
বদমায়েস ও ফ্]াসিইদের বিভেদ স্ষ্টি ও ব্যাপক হত্যার বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে 
অসতে পারবে, যখন ছাত্রদের এই সংগ্রাম শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যদের সংগ্রামের 
সঙ্গে সমন্বিত হয়ে উঠবে | 

আমরা আগেই জাতীয় বুর্জোয়াদের, ধনী কৃষকদের এবং ছোট জমিদারদের 
'দেোছুল্যমানতা, এবং তাদের জাপ-বিরোধী সংগ্রামের অংশগ্রহণের সম্ভাবন! 
সম্পর্কে আলোচনা করেছি। 


সংখ্যালঘু জাতীসমূহ এবং বিশেষ করে জাপ-সাআজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শিকার 
অন্তর্মঙ্গোলিয়ার জনগণ সংগ্রামে উদ্বদ্ধ হয়ে উঠেছে । সময় যতই যেতে থাকবে, 
তাদের সংগ্রাম ততই উত্তর চীনের জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে এবং উত্তর-পশ্চিমের 
লালফৌঞ্জের সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে মিশে যাবে । 

এই সব থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিপ্লবী অবস্থা এখন স্থানীয় থেকে 
সমস্ত দেশব্যাপী সামগ্রিক চরিত্র গ্রহণ করছে এবং ক্রমশঃই অসম ব্যবস্থা থেকে 
কিছু পরিমাণে সম অবস্থায় এসে পড়েছে । আমর] এক বিরাট পরিবর্তনের 
সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি। এখন পার্টির কর্তব্য হচ্ছে লালফৌজের কার্ধকল!পের 
সঙ্গে দেশব্যাপী শ্রশরুক্ু'ক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়াদের সমস্ত কার্যকলাপের 
সমন্বয় সাধন করে একটি বিপ্লবী হ্তীয় যুক্তফণ্ট গঠন করা। 


জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট 


প্রতিবিপ্রব এবং বিপ্রব এই উভয় অবস্থা পর্ধালোচনা করার পর পার্টির 
রণকৌশলগত কর্তবা নিধাবণ কবা আমাদের পক্ষে সহজ হবে । 

পার্টির মূল রণকৌশনগত ক'জ কি? ব্যাপক জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলা 
ছাঁড়া আর কিছুই নয। 

বিপ্লবী অবস্থ।র যখন পরিবর্তন হয়, তথন বিপ্রবী রণকৌশল এবং নেতৃত্বের 
কর্ষপদ্ধতিরও সেই অন্থ্য|য়৷ পবিবাতিত হওয়া প্রয়োজন । জাপানী সাম্রাজ্য- 
বাদীদের এবং তায় সহযোগী ও বিশ্বাসঘাতকর্দের কাজ হচ্ছে চীনকে একটি 
উপনিবেশে পরিণত করা, আর আমদের কাজ হচ্ছে পরিপূর্ণ ভূখগ্গত সংহতির 
ভিক্তিতে চীনকে একটি স্বাধীন ও মুক্ত দেশে পরিণ * কর|। 

টীনের স্বাধীনতা ও মুক্ত অর্জন করা হচ্ছে একটি মহান কর্তব্য । এরজন্য 
আমাদের বিদেশ! পাআজ্যবদ ও দেশীয় প্রতিধিপ্রবী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিতে হবে। জাপানী পামাজ্যবাদ চান্বে গভীর অভ্যন্তরে তারা থাব। বিস্তার 
করিতে বদ্ধপরিকর । এখন পর্যন্ত বড় জমিদার এবং মুত্সুদ্দিশ্রেণীর প্রতিবিপ্রবী 
শভি জনগণের বিপ্লবী শক্তির চাইতে বেশি শক্তিশালী | জাপ-সঅ:জ্যবাদ 
এবং দেশীয় প্রতাবিগ্রবী শক্তিকে এক দিনেই উৎখাত করা যাবে না, দীর্ঘকাল 
ব্যাপী এই কাজে শিযুক্ত থাকবার জন্য আমাদের প্রস্তত হতে হবে। ক্ষুদ্র শক্তি 
দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন হতে পারে না, তাই আমাদের বিরাট শক্তি সংগ্রহ 
করতে হবে। চীনে এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্বে, প্রতিবিপ্রবী শক্তিসমূহ 
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আগের চাইতে এখন অনেক ছুর্বল এবং বিপ্লবী শক্তিসমূহ আগের চাইতে 
অনেক শক্তিশালী । এ হিসেব নিভু ল, এবং এটা এ ব্যাপারটার একটি দ্িক। 
একই সময়ে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, চীন এবং সামগ্রিকভাবে 
সমগ্র বিশ্বে গ্রতিবিপ্রবী শক্তি সাময়িকভাবে বিপ্লবী শক্তির তুলনায় বেশি 
শক্তিশালী । অন্য আর একদিক থেকে বিচার করলে এ হিসাবটাও নিভৃলি। 
চীনের অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ফলে বিপ্লবের অসম 
বিকাশ হয়েছে । যেসব জায়গায় প্রতিবিপ্রবী শক্তি অধেক্ষাকৃত দুর্বল, সাধারণত: 
বিপ্লব সেখানেই প্রথম শুরু হয়, তাবু বুদ্ধি ঘটে এবং বিজয়লাঁভ হয় । আর যেসব 
জায়গায় প্রতিবিপ্রবী শক্তি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, স্রে্ানে বিপ্লব প্রথমে 
অরস্ত হয় না বা আরস্ত হলেও অতি ধীরে বীর বুদ্ধি ঘটে । অনেক দিন 
ধরেই চীনা বিপ্লবের এই অবস্থা চলে আসছে । এই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, 
ভবিষ্যতে একটা পধায়ে সাধারণ বিপ্রবী অবস্থা আরও ৰিকশিত হবে বটে, 
কিন্ত অসম বিকাশের অবস্থা থেকেই যাবে। এই অসম অবস্থা থেকে 
সাধারণভাবে সম অবস্থায় রূপান্তর ঘটতে প্রয়োজন হৃদীর্ঘ সময়ের, বিরাঁট 
প্রচেষ্টার আর পার্ট কর্তৃক নিভূ'ল লাইন প্রয়োগের । সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্টির২৮ নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে 
তিন বছর লেগেছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে, চীনের কমিউনিস্ট পার্ট 
নেতৃত্বে পরিচালিত যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে+ তাতে 
দেশী ও বিদেশী প্রতিবিগ্রবীদের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য 
যে আরও বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে আমাদের প্রস্তুত থাকতে 
হবে। এর আগে ঘে ধরনের ধৈধহীনতা দেখানো হয়েছে, তা করলে কখনই 
চলবে না। উপরস্ধ নিভু বিপ্রবী রণকৌশল বের করতে হবে। আমরা যদি 
সংকীর্ণ গণ্ডীর মধোই আমাদেব আবদ্ধ বাথি তাহলে কোনধিনই আমরা বড় 
কিছু করতে পাবব না। এর অর্থ 'এই নয় যে, চীনে ধীরে ধীবে কাজ করতে 
হবে। না, কাজ করতে হবে বশিষ্ট সাহসের সঙ্গেই, কেনন। জাতীয় পরাধীনতার 
বিপদ এক মুহুর্তের জন্যও আমাদের শৈথিলা প্রকাশ করতে দেবে না। এখন 
থেকে সুশিশ্চিতভাবেই আগের চাইতে অনেক দ্রুত বিপ্রবের বিকাঁশ ঘটবে, 
কারণ চীন এবং সমগ্র ছুশিয়া যুদ্ধ ও বিপ্লবের এক নতুণ যুগে প্রবেশ করছে। 
এসব কারণেই চীনের বিপ্রবী যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। শা/শ্রাঙ্জযবাদের শক্তি এবং 
বিপ্লবের অলম বিকাশহই এব কারণ । আমরা বলি, বওখান পবিস্থিতি হচ্ছে 
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এমন যে, জাতীয় বিপ্রবের এক নতুন ও বিরাট জোয়ার আসন্ন এবং সেই 
জোয়ারের মধ্যে চীনও দেশব্যাপী এক নতুন বিপ্রবের সন্ধিক্ষণে এসে পৌছেছে । 
বর্তমান বিপ্লবী পরিস্থিতির এটি একটি বৈশিষ্ট্য । এটি একটি ঘটনা, এবং 
ঘটনার একটি দিককে এ প্রতিফলিত করছে। কিন্তু আমার্দের একথাও বলতে 
হবে যে, আজও সাম্রাজ্যবাদ এমন একটি শক্তি আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়েই 
যার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। বিপ্রবী শক্তিসমূহের মধ্যে অসম বিকাশ আমাদের 
একটি সাংঘাতিক দুর্বলতা, এবং শক্রকে পরাজিত করতে হলে আমাদের 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য অবশ্ঠই প্রস্তুত হতে হবে; বর্তমান বিপ্লবী পরিস্থিতির এটি 
হচ্ছে আর একট্টি বৈশিষ্্ট। এটিও একটি ঘটনা এবং অন্য একটি দিককে 
প্রতিফলিত করছে। এহ স্তয় বৈশিষ্ট্য ও উভয় ঘটনা আমাদের রণকৌশল, 
শক্তি-সমাৰেশ ও শক্তি নিয়োগের পদ্ধতি এবং অবস্থানুযায়ী সংগ্রাম পরিচালন 
করার পদ্ধতি পরিবর্তনের শিক্ষ। দেয় ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বলে। 
বঙমান পরিস্থিতি দাবি করছে যে, আমাদের সাহসের সঙ্গে সমস্ত রুদ্ধদ্বার নীতি 
পরিত্যাগ করতে হবে, ৰ্যাপক যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তুলতে হবে এবং হঠকারিতার 
বিকদ্ধে সতর্ক প্রহর! দিতে হবে । সময় যতক্ষণ পযন্ত পরিপক্ক না হচ্ছে এবং 
প্রয়োজনীয় শক্তি সংগৃহীত না হচ্ছে, ততক্ষণ পথন্ত আমর চূড়ান্ত যুদ্ধে ঝাপিয়ে 
পড়ব ন!। 

হঠকারিতার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার নীতির সম্পক, অথব। বৃহত্তর পরিসরে ঘটন|র 
বিকাশের সঙ্গে হঠকারিতার স্তাব্য বিপদ সম্পকিত আলোচনা আমি এখানে 
করছি না, তা ভবিষ্যতে করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে যুক্তফ্রণ্টের রণকৌশল 
এবং রুদ্ধদ্বার পাঁতর কৌশল যে পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী, তার বিষ্লেষণের মধ্যেই 
আমি আমাব বক্তব্য সীম!ব্ছ রাখব। 

প্রথমটির জন্য প্রয়োজন শন্রকে পরিবেই্টন ও ধ্বংস করার জন্য এক বিরাট 
শক্তিকে সংগ্রহ করা 

পরেবটির অথ হচ্ছে দুর্ধর্ষ শত্রর বিরুদ্ধে একা একা বেপরোয়া যুদ্ধ করা । 

ুক্তফ্রণ্টের রণকৌশলের সমর্থকদের মতে, যদি ব্যাপক বিপ্লবী জাতীয় 
যুক্তফ্রণ্ট গঠনের সম্ভাবনা স্রন্ধে আমাদের সঠিক মূল্যায়ন করতে হয়, তবে জীপ- 
সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করবার প্রচেষ্টার ফলে 
চীনের বিপ্রবা ও প্রতিবিপ্রবী শক্তির বিন্তাসে যে পরিবর্তনের সম্তাবন] দেখা 
দিয়েছে, তারও সঠিক মূল্যায়ন অবশ্তই করতে হবে। জাপানী ও চীনা 
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প্রতিবিপ্রবী শক্তি এবং চীন! বিপ্লবী শক্তির দুর্বল ও সবল দিকগুলির সঠিক 
মূল্যায়ন ছাড়া আমরা ব্যাপক জাতী যুক্তফণ্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি 
বুঝতে পারব না, কিংবা রুদ্ধদ্বার নীতি ভাঙার জন্য শক্ত ব্যবস্থ। গ্রহণ করতে 
পারব না, বা আমাদের মূল লক্ষ্য জাপাণী সাম্রাজ্যবাদ এবং তার পোষা কুকুর 
চীনা বিশ্বীঘঘাতকদের ওপর আঘাত হানবার জন্য বিপ্লবের প্রতি বন্ধুহলভ 
মনোভাবসম্পন্ধ সেনাবাহিনী এবং কোটি কেটি জনগণকে এক্যবন্ধ করার 
হাতিয়ার হিসেবে যুক্তফ্রনটকে কাজে লাগাতে পারব * বা আমাদের সামনের 
প্রধান লক্ষ্যকে আঘাত হানার জন্য আমাদের রণকৌশলগত এই হাতিয়ারকে 
আমরা ব্যবহারও করতে পারব না। তার বদলে বিভিন্ন লুক্ষ্যে আমরা আঘাত 
হানতে শুরু করব, এবং আমাদের বুলেট প্রধানকে আঘাত না করে 
আমাদের ছোটখাট শত্রু, এমনকি আমাদের মিত্রকে পধস্ত অঘাত করে বনবে। 
এর অর্থ হবে প্রধান শক্রকে আলাদা করে ফেলবার ব্যর্থতা এবং গোলাবকদের 
অপচয় । এর অর্থ হবে তাকে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন ক৫বার এবং সমস্ত 
শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যর্থতা । এর অথ হবে যাবা শক্র শিবির এবং 
শত্রু ফ্রণ্টে নেহাতই বাধ্য হয়ে চলে গিয়েছে, এবং যারা কাল আমাদের শত্র 
ছিল এবং যাদের আজ আমাদেব বন্ধু হবার সম্ভাবনা আছে, তাদের আমাদের 
দিকে টেনে আনাব ব্যর্থতা । মানলে এব অথ হবে শক্রকে সাহায্য করা, 
বিপ্রবকে পিছিয়ে দেওয়া, বিচ্ছিন্ন করা ও সম্ক্চিত করা, এবং বিপ্লবের 
জোয়ারকে স্তিমিত করা এবং এমনকি, বিপ্লবকে পরাজিত করা । 

রুদ্ধদ্বার কৌপলের প্রবক্তার1 উপরোক্ত সমস্ত যুক্তিকেহ ভুল মনে করেন। 
বিপ্লবের শক্তিকে বিশুদ্ধ হতে হবে, পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এবং বিপ্লবের বাস্তীকে হতে 
হবে সোজা-সরুল, পরিপূর্ণভাবে সোজা-সরল | পবিত্র গ্রন্থে আক্ষরিকভাবে 
য! লেখা আছে, তা ছাডা আর কোন কিছুই সঠিক নয়। জাতীয় বুর্জোয়ারা 
সম্পূর্ণভাবে এবং চিরকালের জন্য প্রতিখিপ্রবী । ধনী রুষককে এক ইঞ্চিও 
স্থবিধা দেওয়া হবে না। প্রতিক্রিঃাশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার 
লড়াই করতে হবে। কেউ সাই তিং-কাইয়ের সঙ্গে করম্দান করলে 
তক্ষণি তাকে প্রতিবিপ্রবী বলে চিহ্নিত করতে হবে। এমন বিড়াল কি 
কেথাও খুজে পাপ্রয়া যাবে যে মাছ ভাপবাসে না, এবং এমন যুদ্ধবাঞজজ কি 
আছে যে প্রতিবিপ্লবী নয়? বুদ্ধিজীবীর] হচ্ছে তিন দিনের বিপ্লবী, এদের 
দলে নেওয়াটাই হবে মারাত্মক । স্তরাং এ থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, 
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একমাত্র রুদ্ধদ্বার নীতিই হচ্ছে একটি আলাদিনের প্রদীপ, আর বুক্তফ্রণ্ট হচ্ছে 
একটি স্থবিধাবাদী রণকৌশল। 

কমরেডগণ, কোন্টি সঠিক? যুক্তফ্রণ্ট নীতি, না৷ রুদ্ধদ্বার নীতি? বাস্তবে 
কোন্টি মাকসবাদ-লেনিনবাদসম্মত ? নিদ্ধিধায় আমি বলছি__কদ্বদ্বার নীতি 
নয়, যুক্তফ্রন্ট ই হচ্ছে সঠিক এবং মার্কপবাদ-লেনিনবাদসম্মত নীতি । তিন বছর 
বয়সের শিশুদের অনেক চিন্তাভাবনা সঠিক হয়, কিন্তু তাই বলে তাদের 
গুরত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারের দায়িত্ব দেওয়া যায় নাঁ। কারণ 
তারা তখনও সেগুলি জানে না। মার্সবাদ-লেনিনবাদ বিপ্রবীদের মধ্যেকার 
“শিশুহৃলভ বিশৃঙ্খলার” বিরোধী । এই শিশ্তস্থলভ বিশৃগ্থলার পক্ষেই ওকালতি 
করছেন রুদ্ধদ্বার নীতির২কটরর প্রবক্তারা। ছুনিয়ার আর সমস্ত কাজের মতোই 
বিপ্রবও সবসময় আকাবাক। পথেই অগ্রসর হয়, সহজ-সরল পথে নয়। বিপ্লব ও 
প্রতিবিপ্রবী শিবিরের বিন্যাসের পরিবর্তন হয়, ঠিক দুনিয়ার অন্য সব 
জিনিসেরই মতো । পার্টির ব্যাপক যুক্তফ্রণ্টের নতুন রণকৌশল ছুটি মূল ঘটন। 
থেকে উদ্ভূত; জাপ-সাতত্রাজ্যবাদ সমগ্র চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত 
করবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং চীনের বিপ্রবা শক্তিসমূহ সাংঘাতিকভাবে দুর্বল। 
প্রতিবিপ্রবের শক্তিকে আক্রমণের জন্য আঙ্গকের দিনে বিপ্লবী শক্তির যা 
প্রয়োজন, তা হচ্ছে কোটি কোটি জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং এক বিরাট 
শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো । সহজ সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, 
কেবলমাত্র এই ধরনের বিপুল শক্কতিবাহিনীই পারে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ্ধ এবং 
বিশ্বাসঘাতক ও সহযোগীদের ধ্বংস করতে । তার যুক্তফ্রণ্টের রণকৌশলই 
একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রণকৌশল। অন্যদিকে, রুদ্ধদ্বার নীতির 
র্ণকৌশল হচ্ছে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের রণকৌশল। রুদ্ধদ্বার নীতি 
“মাছকে গভীর জলে তাডির়ে নেয এবং পাখীদের গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়”, 
এই নীতি কোটি কোটি জনগণের বিশ[ল বাহিনীকে শক্রপক্ষের দিকে নিয়ে 
যাবে এবং তার ফলে স্থুনিশ্চিতভাবেই এই নীতি শত্রুপক্ষের প্রশংসা অর্জন 
করবে। বাস্তবে রুদ্ধদ্বার নীতি হচ্ছে জাপ-সাআজ্যবাদ, বিশ্বাসঘাতক, 
এবং দালালদের বিশ্বস্ত অন্থুচর। এই নীতির প্রবক্তাদের “বিশুদ্ধ এবং 
“সোজা” রাস্তার কথা মাকপবাদী-লেনিনবাদীদের দ্বারা ধিকৃত এবং জাপ- 
সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রশংসিত হবেই । অবশ্ই আমরা কোন রুদ্ধদ্বার 
নীতি চাই না। আমরা যা চাই তা হচ্ছে বিপ্লবী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট, যা 
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জাপ-সাত্রাজ্যবাদী এবং বিশ্বাঘাতক ও তার সহযোগীদের মৃত্যু ডেকে 
আনবে । 


গাণ-প্রজা তন্ত্র, 
এতদিন পযন্ত আমাদের সবকাবের ভিত্তি ছিল শ্রমিব-কৃষক ও শহরের 
মধ্যবিত্ত, এবং এখন থেকে তাকে অবশ্বই পরিবতিত করে এই জাতীয় বিপ্লবে 
অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদেরও এই সরকারে অন্ততূক্তি করতে হবে। 
বর্তমানে এরকম একটি সরকারের মূল কাজ হণ্,ে চীনকে জাপ-দাম্রাজ্যবাদের 
অধীনস্থ করার বিরোধিতা করা । এই সরকারের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব থাকবে, 
যারা কেবলমাত্র জাতীয় বিপ্লব চায় অথচ কৃষ্ি-বিপ্পব চায় না, এমনকি যারা 
জাপ-সাআাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিাধিতা করে, কিন্ত ইউরোপীয় ও 
মাকিন সামাজাবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় তাদের বিরোধিতা করতে 
রাজী নয়, তাদেরও এই সরকারে গ্রহণ করতে হবে। স্থতরাং নীতির দ্রিক থেকে 
জাপানী সাআাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে যে মূল সংগ্রাম, তার সঙ্গে 
দামগ্রদ্য রেখেই এই সরকারের কর্মস্থচী তৈরী হওয়া প্রযোজন এবং সেই 
অনুযায়ীই আমার্দের আগের নীতির সংশোধন করতে হবে। 
বর্তমানে বিপ্লবীদের দিকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইস্পাত-দঁ কমিউনিস্ট 
পার্টি ও লালকৌজের অস্তিত্ব । এটি একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যদি এ 
সবের অস্তিত্ব না থাকত, তবে সাংঘাতিক অস্থবিধার সৃষ্টি হতো । কেন? 
কারণ চীনে বিশ্বাঘঘাভডক ৪ সাম্রাজ্যবাদের অসংখ্য সহযোগী রয়েছে, 
তারা বেশ শক্তিশালী ও তারা নিশ্চিতভাবেই যৃক্তফ্রন্টকে বানচাল করে দেবার 
জন্য সর্বপ্রকার পন্থাই গ্রহণ করবে। তারা ভর দেখিয়ে ও ঘুষ দিয়ে, এবং 
বিভিন্ন গ্রপের সঙ্গে দহরম-মহবম করে বিরোধের বাঁজ বপন করবে। 
যারা তাদের চাইতে ছূর্বল এবং তার্দের দল ভেঙে আমাদের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক, সামরিকবাহিনীর সাহায্যে তারা 
তাদের ওপর নিধাতন চালাবে এবং একটি একটি করে তাদের ধ্বংস করে 
দেবে। যদ্দি জাপ-বিরোধী লরকার ও সেনাবাহিনীর হাতে কমিউনিস্ট পার্টি 
ও লালফৌজের মতো গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ন। থাকত তবে এসব এড়িয়ে যাওয়া 
রীতিমতো কষ্টকর হতো । ১৯২৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার প্রধান কারণ 
ছিল এই যে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তখন সুবিধাবাদী লাইনের গ্রাধান্ত থাকার 
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ফলে আমাদের নিজন্ব বাহিনীর (কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষ ক- 
আন্দোলন এবং সশস্ত্র বাহিনী) ব্যাপক বিস্তৃতির কোন চেষ্টাই করা হয়নি এবং 
আমাদের সাময়িক মিত্র কুওমিনতাঙের ওপরই সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখা 
হয়েছিল। ফলে যখন সাম্রাজ্যবাদ তার পদলেহী জমিদার ও মুত দ্দিশ্রেণীকে হুকুম 
করল তাদের অসংখ্য প্রতিবন্ধকের জাল ছড়িযে দিয়ে প্রথমে চিয়াং কাই-শেক 
ও পরে ওয়াং চিং-ওয়েইকে দলে টানতে, তখনই বিপ্লবী পরাজয় বরণ করল। 
সে সময়ে বিপ্রবী যুক্তফ্রণ্টের নিজ পায়ে দাড়িয়ে থাকবার মতো কোন শক্ত 
ভিত্তি ছিল না, ছিল না কোন শক্কিশালী সশন্ত্র বিপ্লবী বাহিনী, এবং তাই 
দ্রুত ও ব্যাপক দলত্যাগ আরম্ভ হতেই কমিউনিস্ট পার্টি এককভাবে সংগ্রাম 
করতে বাধ্য হল, এবং লায়াজ্যবাদী ও চীনা গ্রতিবিপ্রবীরা! তাদের বিরোধীদের 
একে একে ধ্বংস করার যে কৌশল গ্রহণ করেছিল, তা ব্যর্থ করতেও অক্ষম 
হল। এ কথা ঠিক যে, হো! লুং এবং ইয়ে তিং-এর অধীনে আমাদের 
সৈম্বাহিনী ছিল, কিন্তু তখনও তারা রাজনৈতিকভাবে স্থসংবদ্ধ ছিল না এবং 
তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো গ্ুণও পার্টির ছিল না, তাই শেষ পযন্ত 
তারা পরাজিত হয়েছিল। আমাদের রক্ষের বিনিময়ে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি 
যে, বিপ্রবী শক্তির একটি ইম্পাতদৃট কেন্দ্র না থাকলে বিপ্রব ব্যর্থ হয়। আঙঞ্জকের 
অবস্থা কিন্তু সপ্পূর্ণ আলাদা। এখন আমাদের একটি শক্কিশালী কমিউনিস্ট 
পার্ট ও একটি শক্তিশালী লালফৌজ আছে, তাছাড়াও আছে লালফৌজের 
ঘাটি অঞ্চল। আজ কমিউনিস্ট পার্ট এবং লালকৌজ শুধু জাপানের বিরুদ্ধে 
জাতীয় যুক্তফণ্টের উদ্যোক্তাই নয়, ভবিষ্যতে তারাই হবে জাপ-বিরোধী সরকার 
ও সেনাবাহিনীর শক্কষিশালী প্রধান ভিত্তি, এবং জাপ-সাআজ্যবাদ ও চিয়্াং 
কাই-শেকএর যুক্তত্রণ্ট ভাঙার নীতিকে সার্কভাবে ব্যর্থ করতে সক্ষম। যাই 
হোক, আমার অতিমাত্রায় সতক থাকতে হবে, কারণ চিয়াং কাই-শেক ও 
সাম্াজ্যবাদীর। নিঃসন্দেহে সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে ভদ্দ দেখাবে ও ঘুষের 
প্রলোভন দেখাবে এবং বিভিন্ন গ্র,পের মধ্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা কববে। 
্বভাবতঃই আমরা এ আশা করি না যে, জাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় 
যুক্তফ্রন্টের প্রত্যেকটি অংশই কমিউনিস্ট পার্টি ও লালকৌজের মতো 
দুঢ-সংকল্পের লোক হবে। তাদের কাযকলাপের প্রক্রিঘ্ার মধ্য দিয়ে শক্র- 
দের প্রভাবে গ্রভাবান্বিত কিছু কিছু ব্দ লোকও যুক্তফ্রণ থেকে বেরিয়ে যেতে 
পারে। এধরনের লোকের চলে গেলে আমাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ 
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নেই। বদ লোকের! যেমন শক্রর প্রভাবে পড়ে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, 
তেমনি ভাল লোকেরাও আবার আমাদের প্রভাবে গ্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের 
সঙ্গেই আসবে । যতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজ টিকে থাকবে 
এবং শক্তিশালী হতে থাকবে, ততঙ্গিন পধন্থ জাতীয় বুক্তফ্রণটও টিকে থাকবে 
এবং শক্কিশালী হতে থাকবে। এই-ই হচ্ছে জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে 
কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের নেতৃত্বকারী ভূমিকা । কমিউনিস্টরা আজ 
আর রাজনৈতিক দ্বিক থেকে শিশু নয়, তার' যেমন নিজেদের পরিচধা 
নিজেরাই করতে পারে, ঠিক তেমনি তারা মিও্দের লঙ্গে কিভাবে চলতে 
হবে, তাও পরিচালনা করতে পারে। চিয়াং কাই-শেক ও জাপ- 
সাআাজ/বাদীরা যেমন বিপ্রবী শক্কির ব্যাপারে চাল চালে পারে, কমিউনিস্ট 
পার্টিও ঠিক তেমনি গ্রতিবিপ্রবী শক্ষির ব্যাপারে চাল চালতে পারে। তারা 
যেমন আমাদের দল থেকে বদ লোকদের তাপের দ্রিকে টেনে নিয়ে যেতে 
পারে, আমরাও তেমনি তাদের দল থেকে তাদের খারাপ লোকদের 
( আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাল লোক ) আমাদের দিকে টেনে আনতে পারি। 
আমরা যদি ব্যাপক সংখ্যায় আমাদ্ধের দিকে লোক টেনে আনতে পারি, তবে 
তার ফলে শক্রর সংখ্য! হাস পাবে এবং আমরা শক্তিশালী হব। সংক্ষেপে, 
ছুটি মূল শক্তি আজ সংগ্রামে লিপ্ত, এবং এই ছুই শক্কির মাঝখানে যেসব শক্তি 
আছে, অবস্থার গতিতে আজ তাদের একদিকে না একদ্রিকে যোগ দিতেই 
হবে। চীনকে পরাধীন করবার জাপ-সামাজ্যবাদী নীতি এবং চীনের গ্রতি 
বিশ্বাসঘাতকত। করার চিয়াং কাই-শেকের নীতির ফলে জনগণ অবশ্থাই 
আমাদের দিকে আসবে। তারা হয় সোজান্জি কমিউনিস্ট পার্টি এবং 
লালফৌজে যোগ দেবে, কিংবা আমাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টে যোগ দেবে। যদি 
আমরা রুদ্ধদ্বার কৌশল ত্যাগ করি, তবেই এ অবস্থা আসবে। 

শুমি ক-কৃষকের গ্রজাতন্ত্র-কে কেন গণ-প্রজাতদ্রেে পরিবতিত কর। হবে? 

আমাদের সরকাপ কেবল শ্রমিক-কৃল্নকেরই প্রতিনিধিত্ব করে না, 
প্রতিনিধিত্ব করে সমগ্র জাতির। আমাদের শ্রমিক-কৃষক-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের 
শ্লোগানের মপ্যেই এই ধারণা নিহিত রয়েছে, কারণ শ্রমিক-কৃষকরাই হচ্ছে 
দেশের জনসংখ্যার শতকর| ৮* থেকে ৯* ভাগ । আমাদের পার্টির ষষ্ঠ 
জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত দশটি বিষয় সম্বলিত কর্মস্থচীতে৩০ সমগ্র জাতির 
শ্বার্থের কথাই বল! হয়েছে, কেবলমাত্র শ্রমি ক-কৃষকের স্থার্থের কথা বলা হয়নি। 
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কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমাদের শ্লোগানের পরিবর্তন প্রয়োজন, একে গণ- 
প্রজাতন্ত্রে পরিবতিত করা প্রয়োজন। কারণ জাপানী আক্রমণ চীনের শ্রেণী- 
সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন করেছে এবং এখন কেবল পেটি-বুর্জোয়ারাই নয়, 
এমনকি জাতীয় বুর্জোয়ারাও জাপ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দেবে। 

গণ-প্রজাতন্র অবশ্যই শত্রু শ্রেণীগুলির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে না। 
আমাদের সরকার বরং সাআাজ্যবাদের তাবেদার জমিদার এবং মুতস্থদ্দিশ্রেণীর 
সরাসরি বিরুদ্ধেই দ[ডাবে এবং তাদের জনগণের অন্তভৃন্ত বলে গণ্য করবে 
না। একইভাবে, চিয়াং কাই-শেকের "চীন প্রজাতঙ্ত্রের জাতীয় সরকার 
একমাত্র ধনীক্কেরই প্রতিনিধিত্ব করে, সাধারণ লোকদের প্রতিনিধিত্ব করে না 
এবং এই সরকার সাধারণ লোককে জাতির একট! অংশ হিসেবেও গণ্য করে 
না। যেহেতু চীনের জনসংখ্যারঠশতকরা ৮০ থেকে ৯০ জনই হচ্ছে শ্রমিক- 
কৃষক, তাই গণ-গ্রজাততজ্কেব উচিত হবে সর্বাগ্রে এবং সবচাইতে বেশি করে 
তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা । কিন্তু চীনকে শ্বাধীন এবং মুক্ত করবার 
জন্য সামাজ্যবাদী নিপীড়নকে হটিয়ে দেওয়ার পর এবং চীনকে আধা-সামন্ত- 
তান্ত্রিক অবস্থা থেকে মুক্ত করবার ছন্ত জমিদারদের নিপীড়ন উৎখাত করার 
পর গণ-প্রজাতন্ত্র কেবলমাত্র শ্রমিক-কৃষকেরই স্বার্থ দেখবে না, জনগণের অন্তান্ত 
অংশেরও স্বার্থ দেখবে। শ্রমিককৃষক এবং অন্যান্ত জণগণের মোট 
্বার্থই হচ্ছে সমগ্র চীন! জাতির স্বার্থ। জমিদার এবং মুহস্থক্দিশ্েণীও চীন- 
ভূমিতে বলবাস করে, কিন্তু যেহেতু জাতীয় স্বার্থের দিকে তারা কোন নজর 
দেয় না, তাই তাদের স্বার্থের সঙ্গে সংখ্যাগরিষের স্বার্থের নংঘাত ঘটে। এই 
মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গেই শুধু ঘামরা সম্পর্ক ছিন্ন করি, সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হুই, 
এবং তাই আমরা সমগ্র জাতির স্বাথের প্রতিনিধিত্ব করবাব দাবি রাখি। 

অবশ্য শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীস বুর্জোয়াদের ম্বার্থের বিবোধ আছে। যদ্দি 
জাতীয় বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী শ্রমিকশ্রেণীকে রাঙ্জনৈতিক ও অনৈতিক 
অধিকার দেওয়া ন! হয় এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুর ও বিশ্বাস- 
ঘাতকদের বিরুদ্ধে তাঙ্গের শক্তিকে নিয়োজিত করতে দেওয়! ন! হয়, তবে আমরা 
সার্থকভাবে বিপ্লবকে সম্প্রসারিত করতে পারব না । কিন্ত জাতীয় বুর্জোয়ারা 
যদি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্ুফরণ্টে যোগ দেয়, তবে শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় 
যুর্জোয়াদের মধ্যে একট! সমস্থার্থ গড়ে উঠবে। বুর্জোয়া গণতাস্ত্রিক বিপ্লবের 
যুগে সাম্রাজ্যবাদী ও সামস্ততাস্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া আর অন্ত কোন 
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ব্যক্তি-মালিকানার সম্পত্তি গণ-প্রজাতন্ত্র বাজেয়াপ্ত করবে না, এবং জাতীয় 
বুর্জোয়াদের শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা বাজোয়াপ্ত করা তো দূরের কথা, এইসব 
সংস্থার বিকাশে এই সরকার উৎসাহ দেবে । যারা সা্রাজ্যবাদীদের বা চীনা 
বিশ্বাসঘাতকরদের সমর্থন করে না, এরকম প্রত্যেকটি জাতীয় পুজিপতিকে 
আমরা রক্ষা করব। গণতান্ত্রিক বিপ্রবের এই স্তরে শ্রম ও পুছির 
সংগ্রামের একটা সীমা আছে। গণ-প্রঙ্জাতন্ত্রের শ্রম-আইনগুলি শ্রমিকদের 
স্বার্থ রক্ষা করবে, কিন্তু তাই বলে জাতীয় বুজ্য়াদের মুনাফা অর্জনে বা 
তাদের শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার বিকাশে বাধা দেবে না, কারণ এ ধরনের 
বিকাশ সাআাজ্যবাদের কাছে খারাপ হলেও চীনা জনগণের কাছে ভাল। স্থতরাং 
এ কথা সুস্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশক্কির বিরোধী সমস্ত সুরের স্বার্থকেই 
গণ-প্রজাতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব করবে। গণ-গজাতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি হবে 
প্রথমতঃ শ্রমিক-ককষক, কিন্তু অন্যান্য যেসব শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশক্কির 
বিরোধী, গণ-প্রজাতত্ত্র তাদের স্বার্থেরও প্রতিনিধিত্ব করবে । 

কিন্তু এসব শ্রেণীর প্রতিনিধিদের গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকারে যোগ দিতে 
দেওয়া কি বিপজ্জনক নয়? না। শ্রমিক এবং কৃষকরাই হচ্ছে প্রজাতঙ্্ের 
মূল জনগণ । শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী এবং জনগণের অন্তান্ত যেসব অংশ 
সাম্রাজ্যবাদ ওসামন্ততগ্্র-বিরোধী কর্মস্থচী সমর্থন করে, গণ-প্রজাতান্্রিক সরকার 
তাদের মতামত ব্যক্ক করবার অধিকার দেবে, সরকারের মধ্যে কাজ করবার 
অপ্বিকার দেবে, ভোটের অধিকার দেবে এবং নির্বাচিত হবার অধিকার দ্েবে। 
তবে আমর। অবশ্তই মূল জনগণ, শ্রমিক এবং কৃষকের স্থার্থের বিরুদ্ধে তাদের 
কাজ করতে দেব না। আমাদের কর্মক্থচীর মর্মবস্্ব হবে অমিক-কুষকের 
ত্বার্থ রক্ষা । তাদের গ্ররতিনিধিরাই সরকাণে সংখাগরিষ্ঠ থাকবে, কমিউনিস্ট 
পার্টি এই সরকারেব মপ্ো কাজ করবে ও নেতৃত্ব দেবে এবং তার ফলে 
এই নিশ্চবতা। অবশ্যই থাকছে যে, অন্ান্ত শ্রেণী অংশগ্রহণ করলেও কোন বিপদ 
আলবে না। এট। খুবই স্ুম্পষ্ট যে, বর্তমান গুরে চীনা বিপ্রব এখনও প্রকৃতিতে 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। কেবলমাত্র 
প্রতিবিপ্রবী উরট্স্কিপন্থীরাইত১ এইসব আজেবাজে কথা বলে যে, চীনে 
ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাঞ্ হয়ে গিয়েছে এবং এখন যে-কোন 
বিপ্রব সেখানে হবে, তা হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লব 
ছিল বুোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কিন্তু তা শেষ অবধি যেতে পারেনি, ব্যথ 
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হয়েছে । ১৯২৭ সাল থেকে আমরা যে কৃষি-বিপ্লব পরিচালনা করেছি, তাও 
ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কারণ এ বিপ্লব ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত 
হচ্ছে না, পরিচালিত হচ্ছে সাআাজ্যবাদ ও সামস্ততস্ত্রের বিরদ্ধে। আমাদের 
বিপ্লব সম্বন্ধে এ কথা দীর্ঘকাল পর্যন্ত সত্য হয়ে থাকবে । 

মূলতঃ, শ্রমিক, রুষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়ারাই এখনও বিপ্লবের 
চালিকাশক্তি, কিন্তু এখন তার মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াদেরও যুক্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। 

বিপ্রবে পরিবর্তন আসবে আরও পরে। ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক বিপ্রব 
অবশ্থান্তা বীরূপে সমাঙ্জতাস্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হবে। কখন এই বপান্তর 
হবে, তা নির্ভর করবে প্রয়োজনীয় অবস্থার উপস্থিতির ওপর এবং তার জন্য 
হয় তো দীর্ঘদিন লেগে যাবে । যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক 
এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্তব না হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা সমগ্র চীনের 
বিপুল সংখ্যাধিক্যের স্বার্থের প্রতিকূলে না গিয়ে অন্গচুলে আসছে, ততক্ষণ 
পযন্ত আমরা এই রূপান্তর নিয়ে মাথ! ঘামাব না। এ ব্যাপারে কোনরকম 
ংশয় রাখা এবং খুব তাড়াতাড়ি এই রূপান্তর আশা করা ভুল হবে। 
আমাদের কিছু কিছু কমরেডের এরকম ধাবণ! ছিল ষে, যে-মৃহূর্তে বড় বড় 
প্রদেশগ্ুলিতে গণতান্ত্রিক কিপ্রব বিজয়লাভ করতে শুরু করবে, সেই মুহূর্তেই 
এই বূপান্তর শুরু হবে। রাজনৈতিক ও মথনৈতিকভাবে চীন কি ধরনের 
দেশ, এ কথা তার! বুঝতে পারেন না, এবং গাশিযার তুলনায় রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্রব স্ুুসম্পন্ধ করতে হুলে চীনের পক্ষে যে 
আরও বেশি অন্থবিধার সম্মুখীন হতে হবে, আরও অনেক বেশি সময় ও 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, এটা তার। উপলদ্ধি করতে ব্যথ হন এবং এ কারণেই 
তার! এরকম ভূল ধারণা পোষণ কবেন। 


আন্তর্জাতিক সমর্থন 


পরিশেষে, চীন-বিপ্রবের সঙ্গে বিশ্ব-বিপ্লবের সম্পর্ক কি, সে বিষয়ে দু-একটি 
কথা বলা প্রয়োজন । 

সাআাজ্যবাদ নামক টদত্যটির আবির্ভাবের পর থেকেই বিশ্বের কাধকলাপ 
এত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, তাকে আর আলাদ। করা সম্ভব নয়। 
আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আশাদের শঙ্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার মনোবল, 
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আমাদের নিজস্ব চেষ্টায় হত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের দৃঢ় সংকল্প, এবং বিশ্বের জাতি- 
সমূহের পরিবারে আমাদের নিজের পায়ে ঈাড়াবার সামর্থ্য আমাদের চীনাদের 
আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আস্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়াই চলতে 
পারি; না, আজকের দিনে প্রতিটি দেশের বা জাতিরই বিপ্লবী সংগ্রামে আন্ত- 
জাতিক সমর্থন প্রয়োজন। বিসন্ত মার শরৎকালের যুগে কোন স্থায় যুদ্ধ ছিল 
না”৩২ বলে একটা! প্রাচীন প্রবাদ আছে । আঙ্গকের দিনের সাআাজাবাদ সম্বন্ধে 
এ কথা আরও সত্য, কারণ কেবলমাত্র নিগীড়িত'জাতি আর নিপীড়িত শ্রেণীই 
যায় যুদ্ধ কবতে পারে, পৃথিবীর যে-কোন স্থানে নিগীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে 
জনগণ যে সংগ্রাম করে, তাই হচ্ছে ন্যায় সংগ্রাম । রাশিয়ার ফেব্রুয়ারী আর 
অক্টোবর বিপ্রব ছিল ন্যায় যুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন ইউরোপীয় 
দেশগুলির জনগণের বিপ্রব ছিল ন্যায় বুহ্ধ। চীনে আফিং বিরোধী যুদ্ধ,৩৩ 
তেইপিং স্বগীয় বাজত্বেব যুদ্দ,৩৪ ₹ হো] তুয়ান যুদ্ধ,৩৫ ১৯১১ সালের বিপ্রবী 
যুদ্ধ,৩৬ ১৯২৬-২৭ সালের উত্তরাভিষান, ১৯২৭ সাল থেকে এখন পযন্ত কৃষি- 
বিপ্রবেব যুদ্ধ এবং জাপানের বিরুদ্ধে বতমান প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং বিশ্বাস- 
ঘাতকদের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক কাব কলাপ--এ সবগুলিই ন্তায় যুদ্ধ। বর্তমানে 
জাপানের বিরুদ্ধে দ্রেশব্যাপা সংগামের ক্রমবর্ধমান জোয়ারের সময় এবং 
ক্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছুনিছাব্যাপী সংগ্রামের সময় সমগ্র চীনে ও সমগ্র বিশ্বে 
স্ঠায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পডবে। সমস্ত ন্যায় যুদ্ধ পরস্পব পরস্পরকে সমর্থন করবে, এবং 
সমস্ত অন্যায় যুদ্ধকে ন্যায যুদ্ধে বূপাম্তবিত করতে হবে_এই হচ্ছে লেনিনীয় 
লাইন৩৭ | জাপানেব বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের জনগণের, বিশেষ 
কবে, সোভিয়েত ইউনিয়নেব জনগণের সমর্থন প্রয়োজন, যা তারা অবশ্তই 
আমাদের দেবেন। কারণ তারা আর আমরা একই আদশের বন্ধনে আবদ্ধ । 
অতীতে টীনের বিপ্রণী শক্তিকে 16য|ং কাই-শেক বিশ্বের বিপ্লবী শক্ষিসমূহ 
থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন কবে দিয়েছিল এবং এই অথে আমরা বিচ্ছিম 
ছিলাম। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং এই পরিবর্তন আমাদের 
অনুকূলেই হয়েছে। এখন থেকে অবস্থ! আমাদের অন্থকুলেই পরিবতিত হতে 
থাকবে। আমরা আর বিচ্ছিন্ন হব ন|। এটাই হচ্ছে জাপানের 
বিরুদ্ধে চীনের জয়ের এবং চীন বিপ্রবের বিজয়ের একটি অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় 
শর্ত | 
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১। চিং বংশের রাজত্বের শেষ ক'বছরে যুয়ান শি-কাই ছিল উত্তর 
অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের প্রধান পাণ্ডা। ১৯১১ সালের বিপ্রবের ফলে চিং 
ংশ যখন উৎখাত হয়, তখন সে গুজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপর্তির পদ দখল করে এবং 
উত্তরের যুদ্ধবাজদের প্রথম সরকার প্রতিষ্ঠা করে । এই সরকার বৃহৎ জমিদার 
ও বৃহৎ মুত্স্দ্দিদের প্রতিনিধিত্ব করত। সে এ কাজটি করেছিল প্রতিবিপ্রবী 
সশস্ত্র শক্তি এবং সাআাজ্যবাদীদের ওপর নির্ভব করে, এবং বিপ্লবের তৎকালীন 
নেতা বুর্জোয়াদের*মপোষকামী চবিত্রের সযোগ নিয়ে। ১৯১৫ সালে সে 
নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণ। করতে চেয়েছিল এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের 
সমর্থন পাবার জন্য তাদের একুশ দক| দাবি মেনে নিষেছিল। এই একুশ দকা 
দাবির সাহায্যে জাপান চীনে একানিপত্য বিস্তার কবতে চেয়েছিল। সেই 
বছরই ডিসেম্বর মাসে তাব সিংহাসন দখল করার বিরুদ্ধে যুনান প্রদেশে এক 
অক্যঙ্থান ঘটে, এবং সমগ দেশে সেই অত্যখান ছড়িযে পড়ে ও নমর্থনলাভ 
করে। ১৯১৬ সালের জুন মাসে যুয়ান শি-কাই পিকিংএ মারা যায়। 

২| ১৯১৫ সালের ১৮ই জানুয়ারী জাপানী সামাজ্যবাদীর। যুযান শি-কাই 
সরকারের কাছে ২১ কা দাবি পেশ কবে । আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর 
দাবি করে "ই মে তারা একটা চরমপত্র পাঠায়। এই দাবিগুলি পাচ অংশে 
বিভক্ত ছিল। প্রথম চারটি ছিল: শানতুঙে জার্মানীবা যে অধিকার কায়েম 
করেছিল, সেই অধিকার এবং ওই প্রদেশে আরও কিছু অধিকার জাপানে 
দেওয়া; দক্ষিণ মাঝ্চুরিফহা ও পুর মঙ্গোলিয়ায় জমি লিজ দেওয়াব ব| 
মালিকানা প্রত্ষ্ঠার 'এধিকাব, সেখানে বাসস্থান প্রতিষ্ঠার বা ব্যবসা-বাণিজ্য 
লিপ্ত হবার অধিকার, এবং রেলপথ নির্মাণ ও খনির ওপব একচেটিয 
অর্ধিকার জাপানীদের দেওয়া, হানইয়ে-পিং লৌহ ও ইম্পাত কারখানায় 
চীন-জাপান যৌথ সংস্থা! হিসেবে পুনঃসংগিত করা, চীনের সমুদ্র উপকূলবর্তী 
কোন বন্দর বা দ্বীপকে অন্য কোন তৃতীয় শক্তির কাছে হস্তান্তর ন। করার 
বা লিজ না দেবার প্রতিশ্ররতি দেওযা। পঞ্চম অংশে ছিল এইনব দাবি যে, 
জাপানকে চীনের রাজনৈতিক, আধিক, সামরিক ও পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ 
করতে দিতে হবে এবং হুপে, কিয়াংসী ও কোয়াংতুং প্রদেশের মধ্যে 
গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলি তৈরী ক৫তে দিতে হবে। এই পঞ্চম অংশটি ছাড়া 
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বাকী চারটি অংশই যুয়ান শি-কাই মেনে নিয়েছিল, এবং এই পঞ্চম অংশটি 
সম্পর্কে আরও আলাপ-আলোচনার, আবেদন জানিয়েছিল। ধন্যবাদ যে, 
চীনা জনগণের সর্বসম্মত বিরোধিতার ফলে জাপান শেষ পর্যস্ত তার দাবিগুলি 
আদায় করতে পারেনি । 

৩। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ওয়াশিংটনে 
ন'টি শক্তির সম্মেলন আহ্বান করে । চীন, বুটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, 
নেদারল্যাণ্, পতু গাল ও জাপান এই লম্মেলনে আমাত্ত হয়। এটা ছিল স্বদূর 
প্রাচ্য আধিপত্য বিস্তাবের জন্য মান যুক্তরাষ্্ট ও জাপানের মধ্যে সংঘাত। 
১৯২২ সালের ৬ই কেব্রুয়ারী মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে 'মুক্ত দ্বার বা 
“চীনদেশে সকল জাতির সমান স্থযোগ' নীতির ভিত্তিতে একটি নয়শক্কি চুক্তি 
সম্পাদিত হয়। এই চুক্ষির লক্ষ্য ছিল এমন একটি অবস্থার স্যষ্টি করা, যাতে 
সামাজ্যবাদী শক্তিসমূহ চীনের ওপব যৌথভাবে নিষস্থণ করতে পারে । কাখতঃ 
জাপানের একক নিয়ন্ত্রণের চক্রান্তকে বানচাল করে মা্ধিন সাম্রাজ্যবাদের 
একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের পথকেই এতে প্রশস্ত করে দেওয়! হয়েছিল । 

৪। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর উত্তব-পৃৰ চীনের জাপানী 'কোয়াংতুং 
বাহিনী? সেনইয়াং দখল করে। “কোন প্রতিরোধ নয়__চিম্বাং কাই-শেকের এই 
নিদেশের ফলে মেনইয়াং এবং উত্তর-পূর্ব চীনের অন্যান্ত স্থানের ( উত্তর-পূর্ব 
সেনাবাহিনী ) চীনাবাহিনা সান্হাইকুয়ানেব দক্ষিণে সরে যায়। ফলে জাপানী 
বাহিনী অতি দ্রুত লিয়্াওনিং, কিরিন এবং হেইলুংকিয়াং-এর প্রদেশগুলি 
দল করে। জাপানী আক্রমণের এই কাধকলাপই *১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা, 
বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে । 

৫1| তত্কালীন চারটি উত্তর-পূধ প্রদেশ” ছিল লিয়াণনিং, কিরিন, 
হেইলুংকিঘাং এবং জেহোল। এগুলি বতমানে হচ্ছে লিয়াওনিং, কিগিন, 
হেউলুংকিয্াং প্রদেশ, এবং চীনের প্রাচীরের উত্তরে হোপেই প্রদেশের উন্নর-পূর্ব 
অংশ ও অন্তর্মঙ্গোলীয়া স্বায়ন্তশাসিত অঞ্চলের পূরাংৎশ ॥ ১৮ই সেপ্টেম্বরের 
ঘটনার পর জাপানী আক্রমণকারীরা লিয়াওনিং, কিরিন এবং হেইলুংকিয়াং 
দখল করে এবং পরে ১৯৩৩ সালে জেহোল দখল করে। 

৬। জাপানীদের প্ররোচনায় পশ্চিম হোপেইর বাইশটি কাউন্টি নিয়ে 
কু৪মিনতাঙ বিশ্বাসঘাতক জিন ভু কেং ১৯৩৫ সালের ২৫শে নভেম্বর একটি 
তাবেদার রাষ্ট্র স্থাপন করে, যার নাম দেওয়া! হয় “পূর্বহোপেই কমিউনিস্ট- 
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বিরোধী স্বায়ত্তশাসিত শাসনব্যবস্থা” । পূর্ব হোপেই ঘটনা নামে এটি পরিচিতি 
লাভ করে। 

৭। চিয়াং কাই-শেক সরকার এবং জাপানী সরকারের মধ্যে যে কুট- 
নৈতিক কথাবার্তা চলে, সেখানে তথা কথিত “হিরোটার তিন নীতি” আলোচিত 
হয়েছিল। অর্থাৎ জাপানী পররাষ্ট্র সচিব হিরোটা চীনের সঙ্গে আলাপের যে 
তিন নীতি উপস্থাপিত করেছিল, তা ছিল £- (১) চীন কতৃর্ক সম্ত জাপ- 
বিরোধী আন্দোলনের দমন, (২) চীন, জাপান এবং 'মাঞ্চুকুয়ো”-র মধ্যে 
অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা এবং (৩) চীন এবং জাপান কর্তৃক 
যৌথভাবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা । ১৯৩৬ সালের ২১শে জাহ্য়ারী 
হিরোটা ডায়েটে বলে যে, চীন! সবকার “সমাট কর্তৃক প্রস্তাবিত তিন নীতি 
মেনে নিয়েছে? | 

৮। ১৯৩৫ লালে চীনে দেশব্যাপী এক জনপ্রিয় দেশপ্রেমিক আন্দোলনের 
নতুন জোয়ার দেখা দেয়। চীনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতত্বে পিকিঙের ছাত্ররা 
৯ই ডিসেম্বর এক দেশপ্রেমিক বিক্ষোভ-মিছিল করে। তাদের শ্সোগান ছিল 
“গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর এবং বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হও” এবং “জাপ- 
সাআাজ্যবাদ নিপাত যাক'। জাপ-আক্রমণকারীদের যোগলাজসে কুওমিনতাড 
সরকার দীর্ঘদিন ধরে যে সম্মাসেব রাজত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল, এই আন্দোলন সেই 
গ্রতিবন্ধক ভেঙে বেরিষে আসে এবং অন্ত দ্রুত দেশব্যাপী সমস্ত জনগণের 
সমর্থন লাভ করে। এউটিই *৯ই ভিসেম্গরের আন্দোলন, নামে খ্যাত। এর 
ফলেই সমস্ত দেশের মধোকার বিভিন্ন শ্রেণীগুলিব সম্পর্কের মধ্যে নতুন পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হয় এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধাী জাতীয় 
যুক্তফণ্ট হযে ওঠে দেশপ্রেমিক জনগণেব খোলাখুলি প্রচারেৰ নীতি। চিয়াং 
কাই-শেক তার বিশ্বাসঘাতক নীতির ফলে ভীষণভাবে কোণঠাসা হযে পড়ে। 

৯। এই রিপোটের সময় চিয়াং কাই-শেক জাপানের নিকট উত্তর-পূর্ব 
চীনকে বিক্রয় করার পর উত্তর চীনকেও বিক্রয় করছিল এবং সেই সঙ্গে লাল- 
ফৌজের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। হ্থতরাং বিশ্বামঘাতক হিসেবে 
তার মুখোস খুলে ধরতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে আপ্রাণ চেষ্ট| চালাতে হয়, 
এবং স্বভাবতঃই পার্টির প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফণ্টের মধ্যে তাকে 
ধরা হয়নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্কিসমূহের মধ্যে ছন্দের ফলে চীনা জমিদার 
ও মূতস্থদিশ্রেণীগুলির মধ্যে যে ভাঙনের সম্ভাবনা আছে, এই রিপোর্টে কমরেড 
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মাও সে-তৃঙ তা বলেছেন। উত্তর চীনে জাপানী আক্রমণের ফলে পরব্তাকালে 
জাপানী সাআজ্যবাদ এবং ইঙ্গ-মাফিন সাআজ্যবাদের স্বার্থের ভীষণ সংঘাত শুক 
হয়েছিল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই ধারণা পোষণ করত যে, ইঙ্গ-মাকিন 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ চিয়াং কাই-শেক চক্র তার প্রতুদের 
নির্দেশে জাপানের প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে এবং তাই 
পার্টি জাপানকে প্রতিবোধ করবার জন্য চিয়াং ক'ই-শেককে বাধ্য করবার নীতি 
গ্রহণ করেছিল। শানসী থেকে উত্তব শেনসীতে দরে এসে ১৯৩৬ সালের মে 
মাসে লালকৌঙ্জ সরাসরি নানকিং-এর কুওমিনতাঙ সরকারের কাছে গৃহযুদ্ধের 
অবসান এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আবেদন ভ্বানায়। এ বৎসরের 
আগস্ট মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্জ্রীয় কমিটি কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় 
কাধকরী কমিটির কাছে এক চিঠিতে জাপানের বিকদ্ধে দ্বিপাক্ষিক যুক্তফ্রণ এবং 
উভয় পার্টিব প্রতিনিধিদেব মধ্যে আলাপ-আলোচনার আহ্বান জানায়। কিন্তু 
চিয্াং কাই-শেক এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে । জাপানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট- 
দের সঙ্গে মৈত্রা স্থাপনে আগ্রহী কুওমিনতাও সেনাবাহিনীর "অফিসাররা যখন 
১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মানে পিয়ানে চিয়াং কাই-শেককে বন্দী করেন কেবল 
তখনই চিয়াং গৃহযুদ্ধের অবসান এবং জাপানকে প্রতিরোধ করাব জন্য 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব মেনে নেয়। 

১.। সাই তিং-কাই ছিল কুমিনতাঙের উনিশ নং রুট বাহিনীর 
ডেপুটি অধিনায়ক এবং এর একটি অংশের অপিনায়ক। এই অংশের অপর 
দু'জন নেতা ছিল চেন মিং-স্থ এবং চিয্াং কুযাংনাই। ই বাহিনী কিয়াংসী 
ও লালকৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পৰ 
সাংহ[ইতে এই বাহিনীকে বঙগলী করা হয়! সাংহাই নগরী তখন ছিল সমগ 
দেশের জাপ-বিরোধী জনগণের কেন্দ্র। জাপ-বিবোধী ক্রমবর্ধমান জোয়ার 
উনিশ নং রুট বাহছিনীব ৪পব বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯*৩২-এর 
২৮শে জাঙ্গফারীর রাত্রিতে ঘখন জাপানী যুদ্ধ জাহাজ সাংহাই আক্রমণ করে 
তখন সাংহাইয়ের সেনাবাহিনী ও জনগণ মিলিতভাবে তার প্রতিরোধ করে, 
কিন্ত চিয়াং কাউ-শেক এবং ওয়েং চি-ওয়েইয়ের বিশ্বামঘাতকতার ফলে তার৷ 
পরাজয় বরণ করে। পরে, চিয়াং-এর হুকুমে উনিশ নং রুট বাহিনীকে আবার 
লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য ফুকিয়েনে পাঠানো হয়। কিন্তু 
পেনাবাছিনীর নেতৃবর্গ এধরনের যুদ্ধের অসারতা ক্রমশ:ঃই উপলব্ধি করতে 
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থাকে। ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে লি চি-লেন এবং অন্তান্তদের অধীনস্থ 
কুণ্মিনভাঙ বাহিনীর লঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে তারা ফুকিয়েনে “চীন গ্রজাতন্ত্রের 
গণবিপ্রবী লরকার' প্রতিষ্ঠ। করে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করা ও চিয়াং কাই- 
শেকের বিরোধিতা করার শর্তে লালফৌজের সর্দে এক চুক্তি করে। চিয়াং 
সেনাবাহিনীর আক্রমণে উনিশ নং রুট বাহিনী ও জনগণের সরকারের পতন 
ঘটে। খন থেকে সাই তিং-কাই এবং অন্তান্তর| কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে 
ক্রমশঃ ক্রমশঃ: সহযোগিতা করার দিকে অগ্রসর হতে থাকে । 

১১। ১৯২৬ লালের সেপ্টেপ্বর মাসে যখন উত্তরমূখী অভিযানকারী বিপ্লবী 
বাহিনী উহ্থানে পৌছায়, তখন ফেং ইযু-সিয্াং স্থইয়ান প্রদেশে তার অধীনস্থ 
বাহিনী নিয়ে উত্তরের যুদ্ধবাজদের চক্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করবার কথ 
ঘোষণ! করে এবং বিপ্লবে যোগদান করে। ১৯২৭ সালের প্রথম দিকে তার 
সেনাবাহিনী উত্তরসুথী অভিযানকারী বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে হোনান 
প্রদেশ আক্রমণ করবার জন্য শেনপী থেকে রওনা হয়। যদিও ১৯২৭ সালে 
চিয়াং কাই-শেক এবং ওয়াং চিং-ওয়েই কর্তৃক বিপ্রবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার 
পরে ফেং কমিউনিস্ট বিরোধী আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিল, তা সত্বেও তার 
এবং চিয়াং কাই-শেক চক্রের মধ্যে সবদ[ই একটা ' শ্বার্থের সংঘাত ছিল। 
১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হওয়ার পরে ফেং 
প্রতিরোধের পক্ষে ছিল। ১৯৩৩ সালের মে মাসে চ্যাংচিয়াকৌতে জাপ- 
বিরোধী মিন্রবাহিনী গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সে সহযোগিতা করেছিল । 
চিয়াং কাই-শেক বাহিনীর এবং জাপানী আক্রমণকারীদের চাপে আগস্ট মাসে 
তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরব্তাঁ বছরগুলিতে ফেং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে 
সহযোগিতা করে। 

১২। কিয়াংসীর নিংতুঁতে ১৯৩১ সালেব ডিসেম্বর মাসে কুওমিনতাঙের 
ছাব্িশ নং রুট বাছিপীর মধ্যে একটি অভ্যুখধান ঘটে । এই বাহিনীকে চিয়াং 
কাই-শেক কিয়াংসী প্রদেশের লালফৌজের খিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য 
পাঠিয়েছিল । জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্ত কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে 
সাড়া দিযে কমরেড চাও পো-সেং এবং তুং চেং-তাঙের নেতৃত্বে দশ হাজারেরও 
বেশি অকিসার এবং পেনানী বিপ্রোহ করে এবং লালফৌজে যোগ দেয়। 

১৩। মা টা-শান ছিলেন কুমিনতাঙের উত্তর-পূর্ব বাহিনীর একজন 
অফিসার। তার সেনাবাহিনী হেইলুংকিয়াঙে অবস্থিত ছিল। ১৮ই 
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সেপ্টেষ্বরের ঘটনার পর লিয়াওনিং হয়ে হেইলুংকিয়াঙের দিক যে জাপ-বাহিনী 
অগ্রসব হচ্ছিল, মা টা-শান ও তার বাহিনী তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছিলেন । 

১৪1 হু হানমিন ছিলেন একজন নামজাদ! কুণমিনতাঙ রাজনীতিবিদ । 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার যে নীতি ডঃ সান ইয়াৎ-সেন 
গ্রহণ করেছিলেন, এই লোকটি ছিলেন তার বিরোধী এবং ১৯২৭ লালের ১২ই 
এপ্রিল তারিখে চিযাং কাই-শেক কতৃকি সংঘটিত প্রতিবিপ্রবী অভ্যুত্থানের 
সহযোগী । পরবতী সময়ে ক্ষমতার ছন্দে ছু ান-মিন চিয়াং-বিরোধী হখে 
যান এবং চিয়াং তাকে খন্দী করে। ১৮ই সেপপ্টঙ্গরের ঘটনার পর তিনি 
নানকিং ত্যাগ করে ক্যাণ্টনে চলে যান এবং সেখানে কোয়াংতুৎ এবং 
কোয়াংসীর যুদ্ধবাজদের দীর্ঘদিন ধরে প্ররোচনা দেন* চিয়াং কাই-শেবেব 
' বিরোধিতা করার জন্য । র্‌ 

১৫। জাপানকে প্রতিরোধ করা এবং জাতিকে বাচানোর উদ্দেশে ১৯৩3 
সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছত্্র পয়েণ্টের কর্মস্থচী উপস্থাপিত করেছিলেন যা 
“জাপানকে প্রতিবোধ করার জগ্ত চীনা জনগণের মূল কর্মসুচী" নামে পরিচিত, 
এবং স্থং চিংলিং (শ্রাধুক্তা সান ইয়াৎ-সেন) এবং অন্যান্তদের স্বাক্ষর-সহ এই 
কর্মন্ুগীটি প্রকাশিত হয়েছিল । এই কর্মহুচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছিল £ 
(১) সমস্ত স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীকে জাপানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করবার জন্য সমাবিষ্ট কর, (২) সমগ্র দেশব্যাপী জনগণকে সমাবিষ্ট কর, 
(৩) সমগ্র জনগণকে সশস্ত্র কর, (৪) যুদ্ধজনিত খরচ-খরচার জন্য জাপানা 
সাম্রাজ্যবাদের চীনম্থ এবং বিশ্বাঘাতকদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর, 
(৫) জাতীয় সশস্ত্র গ্রতিরক্ষার জন্য শ্রমিক, কুষক, টৈন্ত, ছাজ্জ এবং ব্যবসায়ীদের 
প্রতিনিধি দ্বারা নিবাচিত একটি নিখিল চীন কমিটি স্থাপন কর, এবং 
(৬) জাপ-সাম্্রাজ্যবাদীদের বিরোধী সমন্ত শক্তির সঙ্গে মৈেতী প্রতিষ্ঠা কর ও 
সহৃদয নিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে বনুতবপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। 

১৬। এই যুদ্ধবাজরা ছিল কোদ্াংতুঙের চেন চি-তাং এবং কোয়াংসীর 
লিন সাং-জেন ও পাই চু-সি। 

১৭। চিয়াং কাই-শেকের দস্থ্যদল বিপ্রবী জনগণকে দদস্থ্য বলে অভিহিত 
করত এবং বিপ্রবী জনগণের বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র আক্রমণ ও নিবিচার 
হত্যাকাণ্ডকে বলত “দস্থ্য অবদমন? | 

১৮। কমরেড ইয়েন পি-শী ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন 
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প্রবীণ সভ্য এবং এই পার্টির অন্ততম প্রথম সংগঠক । ১৯২৭ সালের প্ঞ্চম 
কংগ্রেম থেকে পরবর্তাঁকাল পযন্ত তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য 
ছিলেন। ১৯৩১-এ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ বধিত অধিবেশনে তিনি 
পলিটবুযুরোর সদস্ত নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ আলে তিনি হুনান-কিয়াংসী লীমান্ত 
এলাকার প্রাদেশিক পার্টি কমিটির সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন এবং একই 
সঙ্গে লালফৌজের ষষ্ট সেনা গ্রথপের রাজনৈতিক কমিশার হিদেবেও কাজ 
করেন। ষষ্ঠ এবং দ্বিতীয় সেন! গ্র,প এক হয়ে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট বাহিনী গঠিত হলে 
তিনি তার রাজনৈতিক কমিশার নিযুক্ত .হন। প্রতিবোধ বুদ্ধের -প্রথম 
বছরগুলিতে তিনি অষ্টম রুট বাছিনীর সাধারণ রাজনৈতিক বিভাগের 
পরিচালক ছিলেন | ১৯৪০ সালে তিনি পার্টির কেন্জ্রীর কমিটির সেক্রেটারিছ্ছেটে 
কাজ করতে শুরু করেন। ১৯৪৫ সালে সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বধিত 
অধিবেশনে তিনি পুনর্বার পর্লিব্যুরো ও সেক্রেটারিয়েটে নির্বাচিত হন: 
কমবেড ইয়েন পি-শী ১৯৫০ সালের ২৭শৈ অক্টোবর পিকিঙে মারা যান। 

১৯। চীনা শ্রমিক-কৃষকের লালফৌজের ষষ্ঠ সেন! গ্র,প প্রথমে ছনান- 
কিয়াংসী দীমান্ত অঞ্চলে ছিল। এখান থেকে তারা শক্রদের অবরোধ ভেঙে 
১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে অন্ত স্থানে চলে 
যায়। অক্টোবর মাসে পূর্ব কুইচৌয়ে কমরেড হো লুঙের নেতৃত্বে দ্বিতীয় সেনা 
গ্রপের সঙ্গে এরা যোগ দেয়, উতয়ে মিলে লালফৌজের দ্বিতীয় ফ্রণ্ট সেনা- 
বাহিনী গঠন করে, এবং হুনান হুপে-সেচুমান-কুইচৌ বিপ্রবী ঘাটি অঞ্চল হৃষ্টি 
করে। 

২০। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে চীন। শ্রমিক এবং রুষকের লাল- 
ফৌজের (অর্থাৎ লালক্ষৌজের প্রথম বাহিনী যা কেন্দ্রীয় লালফৌজ নামেও 
পরিচিত ছিল ) প্রথম, তৃতীস্ ও পঞ্চম সেনা গ্রপ পশ্চিম ফুকিয়েনের চ্যাংতিং 
এবং নিংহয়া থেকে ও দক্ষিণ কিয়াংশীর জুইচিন, ইযুতু এবং অন্তান্য জায়গা 
থেকে বণনীতিগতভাবে সরে যেতে আরম্ভ করে। ফুকিয়েন, কিয়াংসী, 
কোয়াংতুং, ছনান, কোয়াংসী, কুইচৌ, স্চুয়ান, যুনান, সিকাং, কানন এবং 
শেনসী_এই এগারোটি প্রদেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার সময় লালফৌজকে 
প্রায়শঃই বরফাবৃত পাহাড়-পর্বত এবং পথহীন গভীর অরণ্যানী পার হতে 
হয়েছে । এভাবে শক্রর অবরোধ, পশ্চাদ্ধাবন, আক্রমণ সবকিছুকেই ব্যর্থ করে 
দিয়ে অকথ্য কষ্ট এবং বিদ্ব উপেক্ষা করে লালফৌজ এই অভিযানে ২৫১০ লী 
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পথ অতিক্রম করে এবং অবশেষে বিজমী হয়ে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে 
উত্তর শেনসীর বিপ্লবী ঘাটিতে উপনীত হয়। 

২১। সেচুয়ান-শেনসী সীমান্ত অঞ্চলের লালফৌজ ছিল চীনা শ্রমিক- 
কৃষকের লালফৌজের চতুর্থ ফণ্ট বাহিনী । ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে সেচুঘান- 
শেনদী সীমান্ত অঞ্চলের ঘাটি থেকে তা সেচুয়ান সীমান্ত ও পিকাং প্রর্দেশে 
সরে যায়। জুন মাসে পশ্চিম স্চুয়ানের মাওকাণের প্রথম ফ্রন্ট বাহিনী এই 
বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় এবং একটি বাদিকে ও অপরটি দক্ষিণ দিকে এই ছুই 
পথ ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে । কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে সাঙপুনের 
নিকটব্তী মাওযেরাইতে পৌছানোর পর চ্যাং কুও-তাও কেন্দ্রীয় কমিটির 
নির্দেশ উপেক্ষা করে তার সেনাবাহিনীকে বা দিকের, পথে দক্ষিণ দিকে 
পরিচালিত করে এবং এভাবে লালফৌজের মধ্যে ভাঙনের স্ষ্টি করে। দ্বিতীয় 
ফ্রন্ট বাহিনী শত্রুর অবরোধ ভেঙে হুনান-ছুপে-স্চেয়ান-কুইচৌ সীম্ন্ত অঞ্চল 
থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৩৬ সালের জুন মাসে হনান, কুইচৌ৷ এবং যুনানের মধ্য 
দিয়ে সিকাং প্রদেশের কানজেতে উপস্থিত হয়, এবং এখানেই চতুর্থ ফ্রুট 
বাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হয়। অক্টোবর মাসে সমগ্র দ্বিতীয় ফ্রণ্ট বাহিনী 
এবং চতুর্থ ফ্রণ্ট বাহিনীর একাংশ উত্তর শেনপীতে পৌছায় এবং প্রথম ফ্রুট 
সেনাবাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হয়। 

২২। চযাং কুও-তাও চীন বিপ্লবের একজন দলত্যাগী ব্যক্কি। বিপ্রবের 
বিজঘ হবে এই ভরপায় সে তার যুব। বয়সে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ 
দেঃ়। পার্টির মধ্যে সে অসংখ্য ভুল করে, যার পরিসমাঞ্থি ঘটে মারাহ্মক 
অপরাধে । বদমাধেসী করে সে ১৯৩৫ সালে লালকৌজের উত্তরমুখী অভিযানের 
বিরোধিতা করে, লালকৌজকে সেচুঘ়ান-মিকাং সীমান্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের 
অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে ওকালতি করে নিজের ধ্বংসকামী ও পরাজএবাদী 
মনোভাবের পরিচয় দেয়, পার্টি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে খোলাখুলি 
বিশ্বাসঘাতী কাধকলাপে লিপু থাকে এবং তার নিজস্ব ভুয়া কেন্দ্রীয় কমিটি 
গঠন করে এবং এভাবে পার্টি ও লালকৌজের এঁক্য ভেঙে দেয় ও তার নিঙ্জের 
চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর বিরাট ক্ষতিসাধন করে। কমরেড মাও সে-তুঙ এবং 
কেন্দ্রীয় কমিটি কতৃর্কি ধৈধসহকারে শিক্ষার্ধানের ফলে চতুর্থ ফ্রটবাছিনী ও 
তার অসংখ্য কর্মী স্বল্প কালের মধ্যেই কেন্দ্রীয় কমিটির নিভু ল নেতৃত্বাধীনে চলে 
আমে এবং পরবর্তী সংগ্রামগুলিতে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে। চ্যাং 
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কুও"তাও সংশোধনের অতীত বলে প্রমাণিত হয়, এবং £শনসী-কানম্থ-নিংসিয়া 
সীমান্ত অঞ্চল থেকে ১৯৩৮ সালের বসস্তকালে পালিয়ে গিয়ে সে কুওমিন- 
তাঙের গুধ পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে। রর 

২৩। কেন্দ্রীয় লালফৌজ ব৷ প্রথম ফ্রণ্ট বাহিনী বলতে -বোঝায় সেই 
লালফৌজকে, য! প্রত্যক্ষভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
নেতৃত্বাধীনে কিয়াংসী-ফুকিয়েন অঞ্চল গড়ে ওঠে। 

২৪। চীনা পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী পান কু ছিলেন এই জগতের 
শর্ট| এবং মানবজাতির প্রথম শাসক । তিন সার্বভৌম ও পাচ সম্রাট ছিলেন 
প্রাচীন চীনের পৌরাণিক শাসক । 

২৫। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে কুওমিনতাঙ বাহিনী শেনসী-কানস্ 
বিপ্লবী ঘাটি অঞ্চলের বিরুদ্ধে তদের তৃতীয্ক "অবরোধ ও দমন” অভিযান 
গুরু করে। উত্তর শেনসী লালফৌজের ২৬ নং সেনাবাহিনী পূর্ব রণাঙগণে ছুটি 
শত্র ব্রিগেডকে পরাজিত করে এবং শক্রদের ইয়েলো নদীর পূর্ব প্রান্তে তাড়িয়ে 
দেয়। সেপ্টেম্বর মাসে লালফৌজের ২৫ নং সেনাদল, হুপে-হোনান-আনহুই 
ঘাঁটি অঞ্চলে যার! যুদ্ধ করছিল, খ্বৃক্ষিণ শেনসী এবং পূর্ব কানস্বর মধ্য দিয়ে 
উত্তর শেনসীতে গিয়ে পৌছায় এবং উত্তর শেনসীর লালফৌজের সঙ্গে একত্রিত 
হয়ে লালফৌজের ২৫ নং সেনাগ্রপ তৈরী করে। কানচুয়ান-লাওসার্ন অভিযানে 
এই সেনাগ্রপ শক্রর ১১০ নং ডিভিশনের অধিকাংশ সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে 
এবং ডিতিশনাল অধিনায়ককে হত্যা করে। পরবর্তী আর একটি যুদ্ধে কানচুয়ান 
কাউন্টির উলিসচিয্লাওয়ে শক্রর ১০৭ নং ডিভিশনের চারটি ব্যাটেলিয়নকে তার! 
ধংস করে। শক্ররা আবার নতুনভাবে আক্রমণ করে এবং তুং ইংপিন 
( উত্তর-পূর্ব বাহিনীর একজন কোর কম্যাগ্ডার ) €টি ডিভিশনের অধিনায়ক 
হয়। এই বাহিনী ছুদিক থেকে আক্রমণ পরিচালন! করে, পূর্বদিকের ডিভিশন 
লো-চুয়ান এবং ফুসিয়েনের মধ্য দিয়ে উত্তরদ্দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং 
পশ্চিমদিকের বাকী চার ডিভিশন হুলু নদীর পথ ধরে কানন্থুর চিংইয়েং এবং 
হোস্ুই-এর মধ্য দিয়ে উত্তর শেনসীতে ফুমিয়েনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে । 
অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় লালফৌজ উত্তর শেনসীতে পৌছায়। পরবতী 
মীসগুলিতে কেন্দ্রীয় লালফৌজ এবং ১৫ নং সেনাগ্রুপ একযোগে শক্রর ১০৪ 
নং ডিভিশনকে ফুসিয়েনের দক্ষিণ-পশ্চিমে চিলোচেন নামক জায়গায় একেবারে 
নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং পশ্চাদ্ধাবনকালে শক্রর ১৭৬ নং ডিভিশনের একটি 
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রেজিমেণ্টকে হেইন্ইজেতে নিশ্চিহ্ন করে। এভাবেই শেনসী-কানহ্থ সীমাস্ত 
অঞ্চলের বিরুদ্ধে শত্রুর তৃতীয় অবরোধ ও দমন অতিযান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস 
করে দেওয়া হয় । 

২৬। ১৯৩৪-৩৫ সালে দক্ষিণ চীনের লালফৌজের প্রধান বাহিনী স্থান 
পরিবর্তন করার সময় গেরিপা কার্কলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্ত কয়েকটি ইউনিট 
রেখে আসে! এই গেবিলা ইউনিটগুলিই আটটি প্রদেশে নিম্নলিখিত ১৪টি 
ঘাটি অঞ্চল রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল : দক্ষিণ “চকিয়াং, উত্তর 'ফুকিয়েন, 
পূর্ব ফুকিয়েন, দক্ষিণ ফুকিয়েন, পশ্চিম ফুকিয়েন, উত্তর-পূর্ব কিয়াংসী, ফুকিয়েন- 
কিয়াংসী সীমান্ত, হনান-হুপে-কিয়াংলী সীমান্ত, হুপে-ছুনান-আনহুই সীমান্ত, 
দক্ষিণ হুনানের তুং পাই পাহাড় এবং কোয়াংতুং সমুদ্র উপকূলে অদুরস্থিত 
হাইনান দ্বীপ । ূ 

২৭। জাপানী সাত্রাজ্যবাদীরা ১৯৩১ সালে উত্তর-পূর্ব চীন দখল করার 
পরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সশন্ত্র প্রতিরোধের জন্ত জনগণকে আহ্বান জানায়। 
পাটি জাপ-বিরোধী গেরিলা ইউনিট সংগঠিত করে, উত্তর পূর্ব জনগণের বিপ্লবী 
বাহিনী প্রতিষ্টা করে এবং শক্রর বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে সেই স্বেচ্ছাসৈনিক 
বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটগুলিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ১৯৩৪ সালে 
পার্টির নেতৃত্বে এই সমস্ত শক্তিগুলিকে একটিমাত্র উত্তর-পূর্ব জাপ-বিরোধী যুক্ত 
বাহিনী নামে পুনর্গঠিত কর! হয়, এবং এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন বিখ্যাত 
কমিউনিস্ট ইয়াং চিং-ইউ | উত্তর-পূর্বে এই বাহিনী দীর্ঘকালব্যাপী জাপ- 
বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ টিকিয়ে রেখেছিল। ১৯৩৫ সালের জাপ-বিরোঁধী 
কৃষক অত্যার্থানকেই এখানে পূর্ব হুপের জাপ-বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ বল। 
হয়েছে। 

২৮1 ১৯১৮ থেকে ১৯২* সালের যুদ্ধে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে দোভিয়েত জণগণ ব্রিটেন, মাফিন ধুক্তবা ্, ফ্রান্স, জাপান, পোল্যাণ্ 
প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াণীল শক্তির সাহাস্যপুষ্ট রুশ শ্বেতবাহিনীকে পযুদিত্ত কষে 
দেয়। এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। 

২৯। প্রতিরোধ বুদ্ধের সমস্স জনগণের মুক্তাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্ব গণ-প্রজাতস্ত্রের যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক নীতি বান্তৰে 
রূপায়িত করা হয়েছিল, কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে তাই বিশ্লেষণ করেছেন। 
এই নীতিকে লার্থকতাবে রূপাস্তিত করার অন্ত জাপ-আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে 
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শক্র-লাইনের পেছনে পাটি যুদ্ধ করতে পেরেছিল । জাপানের আত্মসমর্পণের 
পর তৃতীয় বিপ্রবী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। যথন যুদ্ধ চলছিল, তথন সমগ্র চীনে 
জনগণের মুক্তাঞ্চলের পরিধিও বিস্তৃত হয়ে চলছিল, এবং এভাবেই এক্যবন্ধ চীনা 
গণ-প্রজাতস্ত্রের জম্ম হয়। এভাবেই কমরেড মাও সে-তুঙের গণ-প্রজাতম্ত্রে 
আদর্শ দেশব্যাপী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল । 

৩০ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস অনুঠিত হয় ১৯২৮. 
সালেবর জুলাই মাসে । এই কংগ্রেসে নিম্নলিখিত দশ পঞ্জেণ্টের এক কর্মসূচী 
গৃহ'ত হয় : (১) সাত্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাত কর ; (২) বিদেশী পুজিপতিদের 
কল-কারখান। ও ব্যাঙ্কলমূহ বাজেয়াণ্ড কর , (৩) চীনকে এরক্যবন্ধ কর এবং 

ভিন্ন জাতিসমুহের আত্মনিয়ন্্ণের অধিকার ত্বীকার কর; (৪) কুওমিনতাও 
যুদ্ধব।জদের সরকার উৎখাত কর; * (৫)  শ্রমিক-কষক ও ঠসনিকদের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত কর , (৬) দৈনিক আটঘণ্ট৷ কাজ, মজুরী 
বৃদ্ধি, বেকাব্র ভাতা এবং সামাজিক বীমার প্রবর্তন কর; (৭) সমস্ত জমিদারদের 
জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে তা বিতরণ কর $ (৮) দৈনিকদের জীবন- 
ধারণের মান উন্নয়ন কর, প্রাক্তন দৈনিকদের জমি ও কাজ দাও ; (৯) সমস্ত 
রকম উচুহার বিশিষ্ট ট্যাক্স ও নানাপ্রকারের অতিরিক্ত কর বাতিল কর এবং 
একটি সুসংবদ্ধ প্রগতিশীল ট্যাক্স-ব্যবন্ছ প্রবর্তন কর এবং (১০) বিশ্বের 
শ্রমিকশ্রেণীব্র সঙ্গে, সৌভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ্রক্যবদ্ধ হও। 

৩১। রুশ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে গোড়ায় একটি লেনিন-বিরোধী 
চক্র হিসেবে শুরু করে পরবর্তীকালে ইঠুষ্কিপস্থী এই গ্র,পটি দস্তর মতো! একটি 
প্রাতিবিপ্রবী গ্রপে অধঃপতিত হয়। ১৯৩৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্ট (বলশেভিক ) কেন্ত্রীয় কমিটির বধিত অধিবেশনে প্রদত্ত 
রিপোর্টে কমরেড স্তালিন এই দলত্যাগী গ্র,পটি কোন্‌ পথে এগিয়েছিল তা! 
ব্যাখ্য। করে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন 

একথা ঠিক যে, সাত-আট বছর আগে উক্কিবাদ ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 
একটি বাজনৈতিক ঝোক, একটি লেনিনবাদ-বিব্রোধী বেক, এবং তাই 
এট| ছিল মারাত্মক ভ্রান্ত পথ, কিন্তু ত1 সত্বেও এট! ছিল একট। রাজনৈতিক 
ঝেণিক।...বর্তমানের ট্রটুস্কিবাদ কিন্তু আৰ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি 
রাজনৈতিক ঝেক হিসেবে নেই, বরং কোনরকম মতাদর্শ, কোন ভাবধার। 
ছাড়াই এটি একটি বিপথে নিয়ে যাওয়ার, সবকিছু তছনছ করে দেওয়ার 
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দলে পরিণত হয়েছে । এর! গুপ্তচর বিভাগের লোক হিসেবে কাজ করে, 

গুপ্তচর বৃত্তি গ্রহণ করে, এর! হত্যাকারী এবং শ্রমিক শ্রেণীর ঘ্বপিত শত্রর 

দল। বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর বিভাগ দ্বার এর! ক্রীত এবং তাদের স্বার্থে 

নিয়োজিত । 
১৯২৭ সালে চীন বিপ্রবের ব্যর্থতার পর চীনেও উটুস্কিপন্থীদের একটি ক্ষুদ্র 
দলের আবির্ভাব হয়| দলত্যাগী চেন তু-সিউ এবং অন্তান্ভদের সঙ্গে মিলেমিশে 
তারা ১৯২৯ সালে একটি প্রতিবিপ্রবী দল তৈর* করে, এবং এবুকম প্রতিবিপ্রবী 
প্রচার চালাতে থাকে যে, কুওমিনতাঙর! ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব 
সম্পন্ন করে ফেলেছে । তার! জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের ও 
কুওমিনতাঙের ঘ্বণিত দালালে পরিণত হয়। চীনা উটস্কিপস্থীর] নিলজ্জভাবে 
কুওমিনতাউ গুধুচর বিভাগে যোগ দেয় ১৮ই সেপ্টে্বরের ঘটনার পরে “জাপ- 
সম্রাট কর্তৃক চীন দখলে কোন বাধা স্থাষ্ট কর না”__দলত্যাগী বদমায়েস 
উস্কিপন্থীদের এই নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য তারা জাপানী গুপ্তচর বিভাগের 
সঙ্গে সহযোগিতা করা শুরু করে, তাদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেয় এবং 
জাপানী আক্রমণের যাতে স্থবিধ! হয় তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে 
থাকে । 

৩২। এই উদ্ধতিটি মেনসিয়াস থেকে নেওয়া হয়েছে । যে সময়টি বসস্ত 
ও শরতের যুগ ( খীঃ পুঃ ৭২২-৪৮১) বলে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছিল সে সময়ে 
চীনের সামন্ত ব্রাজারা ক্ষমতার জন্য একে অন্তের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ 
করেছিল বলেই মেনসিয়াস এই মন্তব্যটি করেছিলেন। 

৩৩। বুটেনের আফিং ব্যবসায়ে চীনা জনগণের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে 
বৃটেন তার ব্যবস। বক্ষা করার নামে ১৯৪০-৪২ সালে কোয়াংভূং এবং অন্থান্ত 
সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি আক্রমণ করে । লিন সে-জুরু নেতৃত্বে কোয়াংতুং 
সেনাবাহিনী প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। ক্যাণ্টনের জনগণও স্বতংস্কুর্তভাবে 
বুটশ সৈন্য দমনকারী” নামে একটি গণবাহিনী গড়ে তোলে এবং তারাও 
আক্রমণকারীদের ওপর নিদারুণ আঘাত হানে। 

৩৪। তাইপিং স্বর্গীয় রাজত্বের যুদ্ধ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
সময়ের কৃষকদের বিপ্রবী যুদ্ধ। চিং বংশের জাতীয় নিপীড়ন ও সামস্ত 
শ[সকদেক্স বিরুদ্ধেই ছিল এই যুদ্ধ। ১৮৫১ সালের জাচয়ারী মাসে হুং সিউ- 
ছয়ান, ইয়াং সিউ-চিং এবং এই বিপ্রবের অন্তান্ত নেতৃবর্গ কোয়াংসীর কুইপিং 


২৮ 


তালুকের চিনতিয়েন গ্রামে এক অত্যু্থান ঘটায় এবং তাইপিং স্বর্গীয় রাজত্ব 
প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। ১৮৫২ সালে এই কৃষক সেনাবাহিনী কোয়াংসী 
ধেকে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে হুনান, হুপে, কিয়াংসী এবং আনহইয়ের মধ্য 
দিয়ে অভিযান চালিয়ে ১৮৫৩ সালে ইয়াংসির নিয়ভাগের প্রধান শহর নাঁনকিং 
দখল করে। এই সৈশ্যবাহিনীর একাংশ আরও উত্তরে এগিয়ে যেতে থাকে 
এবং তিয়েনসিনের কাছাকাছি যায়'। কিন্তু অধিরূত অঞ্চলে তাইপিং বাহিনী 
সদ ঘাটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় এবং নানকিঙে তাদের রাজধানী 
গ্রতিষ্ঠা করেও সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ অসংখ্য সামরিক ও রাজনৈতিক তুল 
করে। তাই তার! প্লাতিবিপ্রবী চিং সরকারের এবং বুঁটিশ, আমেব্রিকা ও 
ফরাসী আক্রমণকারীদের সেনাবাহিনীর যৌথ আক্রমণের সামনে দাড়াতে 
পারেনি এবং অবশেষে ১৮৬৪ সালে এরী চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। 

৩৫। ১৯০০ সালের ই হো! তুয়ান যুদ্ধ ছিল উত্তর চীনের কৃষক এবং 
হ্তশিল্পীদের এক ব্যাপক স্বত:স্ফর্ত আন্দোলন । রহস্যময় গুপ্ত সমিতি তৈরী 
করে এই কৃষক এবং হস্তশিল্পীর] সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ চালায় । কিন্তু 
অকথ্য বর্বরতা সহকারে এই আন্দোলনকে দমন করা! হয় এবং আটটি সাআজ্য- 
বাদী শক্তির যৌথবাহিনী পিকিং এবং তিয়েনসিন দখল করে। 

৩৬। ১৯১১ সালের বিপ্লব সম্পর্কে এই খণ্ডের হুনানে কষক-আন্দোলনের 
তদন্ত রিপোর্ট, ওনং টীকা, পৃঃ ৭২ দ্রষ্টব্য । 

৩৭। দ্রষ্টব্য: ভি. আই. লেনিনের 'সর্বহার| বিপ্রবের যুদ্ধ কর্মস্থচী*, 
সংকলিত রচনাবলী, রুশ সংস্করণ, মস্থে। ১৯৫০, থণ্ড ২৩। তাছাড়। 
“সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) ইতিহাস, সংক্গি 
সংক্করণ', ৬ঠ অধ্যায়, ৩য় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


২৪ 


চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা 


(ডিসেম্বর ১৯৫০), 
প্রথম অধ্যায় 


কীভাবে যুদ্ধের পর্যালোচন] করা যায় 
১। যুদ্ধের নিয়ম বিকাশশীল | 

যুদ্ধের নিয়মগুলি হচ্ছে এমন একট! সমস্যা, যে কেউ যুদ্ধ পরিচালনা 
করুক, তাকে তা পর্যালোচনা এবং সমাধান করতেই হবে । 

গ্নবী যুদ্ধের নিয়মণ্ডলি হচ্ছে এমন একটা সমস্তা, যে কেউ বিপ্রবী যুদ্ধ 
পরিচালন করুক তাকে তা পর্যালোচন/। এবং সমাধান করতেই হবে। 

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়মগুলি হচ্ছে এমন একট! সমস্তা, যে কেউ 
চীন। বিপ্রবী যুদ্ধ পরিচালনা করুক, তাকে তা পর্যালোচনা এবং সমাধান 
করতেই হবে। 

আমরা এখন যুদ্ধে লিপ্ত আছ। আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্রবী যুদ্ধ। 
আমাদের বিপ্রবী যুদ্ধ চলছে আধা-ওপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীন 


দ্বিতায় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের আতজ্ঞতার সার-সংকলনের উদ্দেস্থে কমরেড মাও সে-তুঙ এই 
প্রবন্ধটি লিখেছিলেন এবং তখন উত্তর শেনপার লালফৌজ কলেজে বন্তৃতা দেবার সময় একে কানে 
লাগিয়েছিলেন। এহ প্রবন্ধটির শুধু পাচটি অধ্যায় লেখ হয়েছিল। লীন ঘটনার জন্য ভীষণ 
বাস্ত থাকায় রণনীতগত আক্রমণ, রাজনৈতিক কাজকঞ ও অন্থান্থ মমহ্যা সম্পকে লিখবার সময় 
তিনি আর পাননি। এই প্রবন্ধটি হল দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের কালে পাটির ভেতরে সামরিক 
সমস্যা নিয়ে একটি বিরাট বিতকের ফল। এতে ব্যক্ত হয়েছে সামরিক |বষয়ে একটি লাইনের 
বিরুদ্ধে অন্ত একটি লাইনের অভিমত । ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির চুনই অধিবেশনে এই ছুই লাইনের বিতর্ক সম্পর্কে যে দিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়েছিল, তাতে 
কমরেড মাও সে-তুঙের অভিমতকে স্বীকৃতি দেওয়! হয়েছিল এবং ভুল লাইনের অভিমতকে 
গ্রত]াখ্যান করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উত্তর শেনদীতে 
স্থানান্তরিত হওয়ার পরে, ডিসেম্বর মাসেই কমরেড মাও সে-তুঙ । “জাপান সাস্রাজ্যবাদ-বিরোধা 
নীতি সম্পর্কে' বক্তৃত| দিয়েছিলেন। এই বত্তৃতায় দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের কালে পাটির 
রাজনৈতিক লাইনের সমন্তা স্থব্যবস্থিতভাবে পমাধান কর! হয়। পরের বছরে অর্থাৎ ১৯৩৬ 
সালে কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সম্পকিত বিভিন্ন নমন্তার হব্যবস্থিত 
ব্যাখ্যা করে এই বইটি লিখেছিলেন । 


খতও 


দেশে। সুতরাং, আমাদের শুধু যুছধের সাধাব্রণ নিয্ম পর্যালোচনা করলেই 
চলবে ন1, বরং বিপ্রবী যুদ্ধের বিশেষ নিয়ম ও পর্যালো৮ন। করতে হবে, এমনকি, 
চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের আরও বৈশিষ্ট্পূর্ণ নিয়মও পর্যালোচনা করতে হবে। 

এট। স্ুবিদিত যে, যে-কোন কাজই করি না কেন, যদি তার অবস্থা, 
প্রকৃতি ও অন্ঠান্ত ব্যাপারের সঙ্গে তার সম্পর্কাি না বুঝি, তাহলে মে কাজের 
নিয়ম বুঝতে পারুব না, কেমন করে তা সম্পন্ন করতে হয়, তা বুঝতে পারব না, 
তাকে ভাল করে সম্পন্ন করতেও পারব ন!। 

শ্রেণী, জাতি, ববাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের মধ্যেকার ছন্ব যখন একটা নির্দিষ্ট 
পর্যায়ে বিকশিত হয়ে ওঠে, তথন সে দন্বগুলোর মীমাংসার জন্য সংগ্রামের 
উচ্চতম রূপই হচ্ছে যুজ্ধ__যা! ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীর উদ্ভব থেকেই আবস্ত 
হয়েছে। যদি তার অবস্থা, প্রকৃতি ও অন্ঠান্ত ব্যাপারের সঙ্গে তার সম্পর্কাদি 
না বুঝি, তাহলে বুদ্ধের নিয়ম বুঝতে পারব না, কেমন করে ধুদ্ধ পরিচালন! 
করতে হয়, তা বুঝতে পারুব না এবং যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব ন1। 

বিপ্লবী যুদ্ধ অর্থাৎ বিপ্রবী “শ্রণীযুদ্ধ ও বিপ্লবী জাতীয় যুদ্ধ, সাধারণ যুদ্ধের 
অবস্থা এবং প্ররুতি ছাড়াও এর নিজস্ব বিশেষ অবস্থা ও প্রকৃতি রয়েছে । তাই, 
যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম ছাড়াও এর কতকগুলো বিশেষ নিয়ম আছে। যদি এই 
বিশেষ অবস্থা ও প্রকৃতি না বুঝি এবং তার বিশেষ নিয়মগুলো না বুঝি, 
তাহলে বিপ্রবী যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারব না! এবং তাতে জয়লাভও করতে 
পারব না । 

চীনের বিপ্লীবী যুদ্ধ, তা সে গৃহযুদ্ধই হোক কিংবা জাতীয় যুদ্ধই হোক, 
তা চীনের বিশেষ পরিবেশে চালানো হয় এবং সাধারণ যুদ্ধ ও সাধারণ বিপ্লবী 
যুদ্ধের তুলনায় তার আবার নিজন্ব বিশেষ অবস্থা ও প্রকৃতি রয়েছে । তাই, 
যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম ও বিপ্লবী যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম ছাড়াও, তার নিজস্ব 
কতকগুলো বিশ্ষে নিয়ম আছে । এগুলো যদি না বুঝি, তাহলে চীনের বিপ্লবী 
যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব না । 

তাই, আমাদের অবশ্ঠই সাধারণ যুদ্ধের নিয়মগ্ডলোকে পর্যালোচন! করতে 
হবে, বিপ্রবী মুদ্ধের নিয়মগুলোকেও পর্যালোচনা করতে হবে, এবং পরিশেষে 
আমাদের চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়মগ্ডলোকেও পর্যালোচনা করতে হবে। 

কিছু লোকের ভ্রান্ত খত রয়েছে, যা আমরা বহু পুবেই খণ্ডন করেছি। 
তাদ্দের মতে, কেবলমাত্র যুদ্ধের সাধারণ নিয়মগুলো পর্যালোচনা করাটাই 
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মথেষ্ট, অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বল! যায় যে, শুধু প্রতিক্রিয়াণীল চীন। 
সরকার বা! প্রতিক্রিয়াশীল চীন। সামরিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত সামরিক 
পত্র-পত্রিকা অধ্যয়নই যথেষ্ট । তাঁরা জানে না যে, এইসব পত্র-পত্রিকায় শুধুমাত্র 
যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম মেলে, এবং তাও পুরোপুরি বিদেশ থেকে নকল করা । 
আমরা যদি তার আরুতি ও বিষয়বস্ত কিঞ্চিৎ মাত্রও পরিবর্তন না করে বন্ধ 
সেগুলোকে নকল করে প্রয়োগ করি, তাহলে আগরা 'জুতোর উপযোগী করার 
জন্য পাণ্টাকেই কেটে ফেলব এবং পরাজিত হব । ৩ দের যুক্তি হচ্ছে £ অতীতে 
রক্তের বিনিময়ে যে জ্ঞান অর্জন কর! হয়েছে, কেন তাকে কাজে জাগানে। হবে 
না? তারা জানে না যে, এইভাবে অজিত পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাকে আমাদের 
অবশ্ঠই মর্যাদা দেওয়া উচিত, কিন্তু নিজেদের রক্তের বিনিময়ে অজিত 
অনিজ্ঞতাঁকেও আমাদের মর্যাদা দেওয়। উচিত। 

আরও এক ধরনের লোকের মতও ভ্রান্ত, তা আমর] বনু পূর্বেই থণ্ডন 
করেছি। তাদের মতে, কেবলমাত্র রাশিয়ার বিপ্রবী যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে 
পর্যালোচন। করলেই যথেষ্ট । নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা ধায় যে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল শুধু সেগুলোকে এবং 
সোভিয়েত সামরিক সংস্থাগুলো কর্তৃক প্রকাশিত সামরিক পত্র-পত্রিকা! 
অন্ুসরণই যথেষ্ট । তারা জানে না যে, এইসব নিয়ম ও পত্র-পত্রিকা সোভিয়েত 
ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ ও লালফৌজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রতিফলিত করে। 
আমরা যদি কোনরকম রদবদল ন| করে হুবহু নকল করে প্রয়োগ করি, তাহলে 
একইভাবে আমরা “জুতোর উপযোগী করার জন্য পা*্টাকেই কেটে ফেলব” 
এবং পরাজিত হব। এদের যুক্তি হচ্ছে : সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ বিপ্রবী যুদ্ধ, 
আমাদের যুদ্ধটাও যেহেতু বিপ্লবী বুদ্ধ, এবং যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়ী 
হয়েছে, সেহেতু তার নজির অস্থসূরণ কর! ছাড়া আর কোন বিকল্প কেমন করে 
থাকতে পারে? তারা জানে না যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধের 
অভিজ্ঞতাকে আমাদের নিশ্চয়ই বিশেষ অর্যাদা দিতে হবে, কারণ এই যুদ্ধ- 
অভিজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে আঁধুনিককালের বিপ্নবী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, আর সে 
অভিজ্ঞতা অঞজিত হয়েছে লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে । কিন্তু চীনের বিপ্রবী 
ধুদ্দের অভিজ্ঞতাকেও অবশ্তই আমাদের অন্ররূপভাবে মর্ধাদ। দিতে হবে, কারণ 
চীনা বিপ্রব ও চীনা লালফৌজের অবস্থার আরও অনেক নিজন্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 

তৃতীয় আর এক ধরনের লোকের মতও ত্রান্ত, সেটাও আমরা বনু পূর্বেই 
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থণন করেছি । তারা বলে যে, শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতা হচ্ছে ১৯২৬-২৭ সালের উত্তর 
অভিযানের৯ অভিজ্ঞতা, আর তা আমাদের শেখা উচিত অর্থাৎ নিরদিষ্টভাবে 
বলতে গেলে বলা যায় ষে, সামনে এগিয়ে গিয়ে বড় বড় শহর দখল করে নেবার 
ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই উত্তর অভিযানের অনুকরণ করা উচিত। তাব৷ 
জানে না যে, উত্তর অভিযানের অভিজ্ঞাতকে শিক্ষা করা আমাদের উচিত 
হলেও যাস্তিকভাবে তাকে নকল করে প্রয়োগ কর! উচিত নয়, কারণ আমাদের 
বর্তমান যুদ্ধের অবস্থার ইতিমধ্যেই পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান অবস্থায় ঘা 
কাজে লাগে শুধুমাত্র সেটাই উত্তর অভিযান থেকে আমাদের নেওয়া উচিত, 
আর বর্তমান অবস্থা অনুসারে আমাদের নিজন্ব কিছু সৃষ্টি করা উচিত। 

কাঁজেই, বিভিন্ন যুদ্ধের পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নিয়ম ঠিক হয় প্রসব 
যুদ্ধের অবস্থার বিভিন্নতার দারা তাদের কাঁল, স্থান ও প্রকৃতির পার্থক্যের 
স্বারা। কাল সম্পর্কে বলতে গেলে, যুদ্ধ ও যুদ্ব-পরিচালনার নিয়ম উভয়ই 
বিকাশলাভ করে, প্রত্যেকটি এঁতিহাসিক পর্যায়েই আপন আপন বৈশিষ্ট্য 
আছে, আর তাই, প্রত্যেকটি ইতিহাসিক পর্যায়ে যুদ্ধের নিয়মগুলোরও নিজ 
নিজ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেগুলোকে ঘযান্ত্রিকভাবে অন্ত পর্যায়ে প্রয়োগ করতে 
পারা যায় না। যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে বল! যায় যে, বিপ্লবী বুদ্ধ ও প্রতিবিপ্রবী 
যুদ্ধ উভয়েরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। তাই যুদ্ধের নিয়মগুলোরও নিজ 
নিজ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং একের উপরে যা প্রযোজ্য, অপরের উপর তা 
যাস্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করতে পাব! যায় না। স্থান সম্পর্কে দেখতে গেলে, 
প্রত্যেকটি দেশ বা জাতির, বিশেষ করে, বড দেশ বা জাতির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য 
থাকে, তাই প্রত্যেকটি দেশ বা জাতির যুদ্ধের নিয়মগ্ডলোর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য 
থাকে এবং এখানেও একের উপরে ষ| প্রযোজ্য, তা অপরের উপরে যান্ত্রিকভাবে 
প্রয়োগ করা যায় না । বিভিন্ন এ্রতিহাসিক পর্যায়েব্ন, বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন 
স্থানের ও বিভিন্ন জাতির যুদ্ধ-পরিচাঁলনার নিয়মগুলোকে পর্যালোচনা করতে 
গিয়ে তাদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের দিকে অবশ্তই আমাদের 
ৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, এবং যুন্র-সমস্তার প্রতি যাস্তিক দৃষ্টিভ্দীর বিরোধিতা 
করতে হবে। 

এটাই সব নয়। শুরুতে ছোট একট! সৈশ্ঠবাহিনীর পরিচালনায় সমর্থ 
কোন কম্যাণ্ডার যদি পরে বড় টৈন্তবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়ে ওঠেন, 
তাহলে এট! তার অগ্রগতি ও উন্নত্ি। একটিমাত্র স্থানে লড়াই চালানো ও 
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বহু স্থানে লড়াই চালানোর মধ্যেও পার্থক্য আছে। একজন কম্যাণ্ডাব্র প্রথমে 
কোন একটি পরিচিত স্থানে লড়াই চালনা করতে সক্ষম, পরে অনেকগুলো 
স্থানে লড়াই চালনা করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন, এটাও তার অগ্রগতি ও উন্নতি । 
শক্রদের ও আমাদের উভয় পক্ষের টেকনিক, রণকৌশল ও রণনীতির উন্নতিবু 
কারণে একই যুদ্ধের মধ্যেও প্রত্যেক পর্যায়ের অবস্থা ভিন্নতর হয়। যুদ্ধের 
নিয়পর্যায়ে পরিচালনা করতে সক্ষম কম্যাগ্ডার যদি গৃদ্ধের উচ্চপর্যায়ে পরিচালনা 
করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন, তাহলে এটা তার পক্ষে আঞ9 অগ্রগতি ও উন্নতির 
নিদর্শন | শুধুমাত্র নিলি বাহিনীতে, নাদ্ট স্বানে ও যুদ্ব-বিকাশের 
নির্দিষ্ট পর্যায়ে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়ে থেকে যাওয়া মানে তার অগ্রগতি 
ও উন্নতি হয়নি। এমন কিছু লৌক আছে, যাবা শুধুমাত্র একটি দক্ষতা বা 
সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়েই তুষ্ট খাকে । তারা আর অগ্রসর হয় না । কোন একটা 
নিরিষ্ট স্থানে ও কালে তার। যদিও বিপ্রবে কোন একটা ভূমিকা গ্রহণ করনে 
পারে, কিন্তু গুরুত্রপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের এমন যুদ্ধ- 
পরিচালকের দরকার যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ইতিহাসের 
এবং যুদ্ধের বিকাঁশ অনুযায়ী যৃদ্ধ-পরিচালনার সমস্ত নিয়মও বিকাশলাভ করে! 
কিছুই পরিবর্তনহীন নয়। 


১। যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধের বিলোশসাধন 


মানবজাতির মধ্যে পারস্পরিক হত্যার এই দানব যুদ্ধকে মানবসমাজের 
অগ্রগতি শেষ পর্যন্ত ধ্বস করবে এবং অদূর ভবিষ্ততেই তা করবে। 
কিন্ত তাকে ধ্বংস করার কেবল একটিমাত্র পদ্ধতি আছে এবং তা হচ্ছে 
যুদ্ধের ছারা যুদ্ধের বিরোধিতা করা, বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা প্রতিবিপ্রবী যুদ্ধের 
বিরোধিতা করা, জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা জাতীয় প্রতিবিপ্রবী যুদ্ধের 
বিরোধিতা কর। এবং শ্রেণীর বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা শ্রেণীর প্রতিবিপ্রবী যুদ্ধের 
বিরোধিতা করা । ইতিহাসে শুধুমাত্র দু'ধরনের যুদ্ধ রয়েছে ন্যায় যুদ্ধ 'আর 
'্ন্ায় যুদ্ধ । আমর! স্াঁয় যুদ্ধের সমর্থন করি আর অন্থায় যুদ্ধের বিরোধিতা 
কর্ি। সমস্ত প্রতিবিপ্রবী বৃদ্ধ হচ্ছে অল্তায় যুদ্ধ, আর সমস্ত বিপ্রবী যুদ্ধ হচ্ছে 
রায় যুদ্ধ। আমাদের ভাতেই মানবজাতির যুদ্ধ-যুগের অবসান ঘটবে, এবং 
আমরা যে যুদ্ধ করি সেট! নিঃসনোহে সর্বশেষ যুদ্ধেরই অংশ। কিন্তু আমরা 
সে যুদ্ধের সম্ুখীন হই, নি:সন্দেহে সেট। বৃহত্তম ও নির্মমতম যুদ্ধের অংশও বটে ।, 


২৩৪ 


বৃহত্তম ও নির্মমতম অন্তায় প্রতিবিপ্রবী যুদ্ধ এখন আমাদের মাথার উপরে 
ঝুলছে । আমরা যদি ন্যায় যুদ্ধের পতাকাটি উধ্বে তুলে না ধরি, তাহলে 
মানবজাতির অধিকাংশই গুরুতরভাবে বিপদগ্রস্ত হবে। মানবজাতির ন্যায় 
যুদ্ধের পতাকা হচ্ছে তার মুক্তির পতাকা । চীনের ন্যায় যুদ্ধের পতাকা হচ্ছে 
চীনের মুক্তির পতাকা । মানবজাতির ও চীন! জনগণের অধিকাংশের চালিত 
যুদ্ধ নিঃসন্দেহে হায় যুদ্র-_মানবজাতির ও চীনের মুক্তির এক অতান্ত 
মহিমাদ্বিত ও গৌবুবোজ্জল কাজ এবং সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের নব যুগে 
পৌছানোর এক সংযোগ-সেতু । মানবসমাজ যখন এমন একট। স্তরে এগিয়ে 
যাবে যেখানে শ্রেণীর ও রাষ্ট্রের লোপ পাবে, তখন আর কোন যুদ্ধ থাকবে ন!, 
প্রতিবিপ্নবী ব| বিপ্লবী, অন্ঠায় বা ন্যায়, কোন যুদ্ধেই থাকবে না । মানবজাতির 
পক্ষে সেটা হবে চিব্স্থায়ী শটত্তির যুগ । বিপ্রবী যুদ্ধর নিয়ম সম্পর্কে আমাদের 
গবেষণার প্রেরণ! এসেচ্ছে নমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটানোর ইচ্ছা থেকে। 
এখানেই আমাদের কথিটনিস্টদের সঙ্গে সমন্ত শোষকশ্রেণীর পার্থক্য। 


৩। রণনীতি হচ্ছে যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির 
নিয়মের পরধালোচন। 


যুদ্ধ থাকলেই তার সামগ্রিক পর্রস্থিতি থাকবে। সার! ছুনিয়াটাই যুদ্ধেব্র 
একটি সামগ্রিক পরিস্থিতি হতে পারে, একটা দেশ যুদ্ধের একটি সামগ্রিক 
পরিস্থিতি হতে পারে, একটা স্বতন্ত্র গেরিলা অঞ্চল বা একটা বৃহৎ স্বতস্ত্ যুদ্ধরত 
এলাকাওবুদ্ধের একটি সামাগ্রক পরিস্থিতি হতে পারে। যে-কোন যৃদ্ধ- 
পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক ও পর্যায়ের ব্যাপক বিশ্লেষণ কর! হলে সেটাই হয়ে 
পাড়ায় যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি । 

রণনীতি-বিজ্ঞানের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ-পরিচালনার সেইসব নিয়মগুলো 
পর্যালোচন। করা, যেগুলি সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। যুদ্ধাভিষান 
বিজ্ঞানের ও রণকৌশল বিজ্ঞানের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ-পরিচালনার সেইসব 
নিয়মগ্ডলোকে পর্যালোচনা! করা যেগুলি আংশিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

কেন যুদ্ধাভিযানের এবং রণকোৌশলের কম্যাগ্ডারের পক্ষে নিদিট পরিমাণে 
ব্ণনীতিগন নিয়মগুলোকে জানা দরকার? কারণ সমগ্রের উপলব্ধিই অংশের 
পরিচালনাকে সহজতর করে, কারণ অংশটা সমগ্রের অধীন। শুধুমাত্র 
রণকৌশলগত বিজয়ের দ্বারাই রণনীতিগত বিজয় নির্ধারিত হয়_এ ধরনের 


৩৫ 


মত ভূল, কারণ যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের প্রধান ও প্রথম প্রশ্ন যে সাকগ্রিক পরি- 
স্থিতির এবং প্রত্যেক পর্যায়ের ভালভাবে বিচার-বিবেচনা, এধরনের অভিমত 
তা বুঝতে পারে না। সামগ্রিক পরিস্থিতি ও প্রত্যেক পর্যায়ের বিচার- 
বিবেচনায় গুরুতর ক্রটি বা ভূল থাকলে সেই যুদ্ধে নিশ্চয়ই হার হবে । 'একট! 
অসতর্ক চালে গোট! থেলাটাই নষ্ট য়েযায়। এখানে যে চাল সামগ্রিক 
প্ররৃতি-সম্পন্ন অর্থাৎ সামগ্রিক পরিস্থিতির পক্ষে প্রভাণশালী, তারই কথ। বলা 
হয়েছে, কিন্তু যে চাল আংশিক গ্রকৃতি-সম্পন্ন অর্থাৎ সামগ্রিক পরিস্থিতির 
পক্ষে প্রভাবশালী নয় তার কথা বল! হয়নি। দাবা খেলায় যেমনি, যুদ্ধে 
$তমনি। ও 

কিন্তু অংশ থেকে সমগ্র বিচ্ছিন্ন বা শ্বাধীন নয়, কারণ সমগ্র তার সমন্ত 
অংশের দ্বারাই গঠিত হয়। কোন কোন সময়ে কোন কোন আংশিক 
পরিস্থিতি নষ্ট ব্যর্থ হলেও সামগ্রিক পরিষ্বিতি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
ন।ঃ কারণ এই আংশিক পরিস্থিতিগুলো! সামগ্রিক পরিস্থিতির নয় । যুদ্ধের 
মধ্যে রণকৌশলগত কার্যকলাপে বা যুদ্ধভিষারে কিছু ব্যর্থতা বা বিফলতা' 
প্রায়শংই যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে কোন অবনতি ঘটায় না, কারণ সেইসব 
ব্যর্থতা নির্ধারক নয়। কিন্তু যেসব যুদ্ধাভিযানের দ্বারা যুদ্ধের সামগ্রিক 
পরিস্থিতি গঠিত হয়, সেসব যুদ্ধাভিয়ানের অধিকাংশ যদি ব্যর্থ হয় অথবা 
নির্ধারক ছু-একটি যুদ্ধভিযান যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তক্ষুণি যুদ্ধের সামগ্রিক 
পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে । এখানে “সেসব যুদ্ধাভিযানের অধিকাংশঃ ও 
“দু-একটি যুদ্ধাভিযান” হচ্ছে নির্ধারক । যুদ্ধের ইতিহাসে এমন উদাহরণ 
রয়েছে, যেখানে একটানা বহু বিজয় অর্জনের পরে একটিমাত্র লড়াইয়ের 
পরাজয়ই পৃ্ধবর্তী সেই সমস্ত জয়লাভকে বার্থ করে দিয়েছে । আবার এমন 
নজিরও রয়েছে যেখানে বহু পরাজয়ের পরে একটিমাত্র লড়াইয়ে বিজয়ের 
ফলেই নতুন পরিস্থিতির হৃষ্টি হয়েছে । এখানে 'একটান। বনু বিজয়” এবং 
“বহু পরাজয়” সবই ছিল আংশিক প্রকৃতির, সামগ্রিক পরিস্থিতির পক্ষে 
নিধারক ছিল না । পক্ষান্তরে, “একটিমাত্র লড়াইয়ের পরাজয়” ও “একটি- 
মাত্র লাড়াইয়ের বিজয়' সবই হচ্ছে নির্ধারক | এই সবগুলোই সামগ্রিক 
পরিস্থিতিকে বিচার-বিবেচনা করার গুরুত্ব প্রমাণ করে। যিনি সামগ্রিক 
পরিস্থিতিকে পরিচালনা করেন তার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যুদ্ধের 
সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনার উপরে নিজের দৃষ্টি রাখা । প্রধানতঃ, 


ই 


অবস্থা অনুযায়ী সৈম্তবাহিনীর ইউনিটগুলে! ও সৈন্যসংস্থানগুলোর গঠনের গ্রশ্র, 
ছুটি যুদ্ধাভিযানের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন, যুদ্ধ চালনার বিভিন্ন পর্যায়ের 
মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন»ঠ় আমাদের সমন্ত কার্ধকলাপের ও শত্রদের সমস্ত 
কার্যকলাপের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন বিচাব্র-বিবেচনা করা-__এই প্রশ্নগুলো 
সবচেয়ে কঠিন। এগুলোর দিকে নজর না দিয়ে অপ্রধান সমস্যা নিয়ে মেতে 
উঠলে বিপর্যয় এড়ানে। কঠিন। 

সামগ্রিক পরিস্থিতি ও আংশিক পরিন্িতির মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বলতে 
. গেলে» তা. শুধু রণনীতি ও যুদ্ধাভিযানের সম্পর্ক সন্বন্ধেই নয়, পরস্ত যুদ্ধীভিযান ও 
রণকৌশলের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়েও প্রযোজ্য । একট। ডিভিশনের সামরিক 
কার্ধকলাপাদি'এবং তার রেজিমেন্ট ও ব্যাটেলিয়নের সামব্রিক কার্ধকলাপাদির 
মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে, একট্রা কোম্পানীর কার্যকলাপ এবং তার প্র্যাটুন ও 
সেকশনের কার্ধকলাপের মধ্যেকার সম্পকের মধ্যে এর উদাহরণ দেখা যায়। 
যে-কোন স্তরের পরিচালককে তার দ্বার! পরিচালিত গোটা পরিস্থিতির 
পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে নিধারক সমন্তার বা কার্ধকলাপের 
উপরে তার নিজের দৃষ্টি কেন্্ীভূত করতে হবে, অন্ত কোন সমস্যা বা 
কার্ধকলাপের উপর নয়। 

কোন্টা৷ গুরুত্বপূর্ণ বা নির্ধারক, তার নির্ধারণ সাধারণ বা বিমূর্ত 
অবস্থাহসারে কর] চলবে না, বাস্তব অবস্থান্ননারে তার নিরধারণ করতে হবে। 
যুদ্ধ করার সময়ে সেই মুহুর্তে শত্রুর প্ররূত অবস্থা, ভোগৌলিক পরিবেশ এবং 
নিজেদের টসন্যবাহিনীর শক্তির অবস্থান্সারে আক্রমণের গতিমুখ ও লক্ষ্যবিন্দু 
বাছাই করতে হবে। যেখানে প্রচুর খাছ্ছাদ্রব্যের সরবরাহ আছে, সেখানে 
নজর দিতে হবে, যাতে সেন্তরা যেন অতিভোজন না করে। যেখানে থাছ্াদ্রব্যের 
সরবরাহ অল্প, সেখানে নজর দিতে হবে, যাতে সৈন্যদের ক্ষুধার্ত হয়ে দিন 
কাটাতে না হয়। শ্বেত এলাকায় একটিমাত্র খবর ফাস হবার কারণে পরবর্তী 
লড়াইয়ে পরাজয় ঘটতে পারে। কিন্তু লাল এলাকায় খবর ফাস হওয়া! 
প্রায়শই সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার নয়। উচ্চস্তরের কম্যাগ্ডারের পক্ষে কোন 
ফোন যুদ্ধাভিযানে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ কর৷ প্রয়োজন, কিন্তু অন্তগুলিতে 
তার দরকার নেই। একটা সামরিক স্কুলের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা 
হচ্ছে স্কুলের পরিচালক ও শিক্ষক বাছাই কর! এবং একটা শিক্ষ1 নীতি 
নিধাব্রণ করা । একটি জনসভার আয়োজন করতে হলে গ্রধানতঃ নজর দিতে 
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হবে জনসভায় যোগ দেবার জঙ্ক জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং যথাযোগ্য 
শ্লোগান তোলার দিকে । এমনি ইত্যাদি ইত্যার্দি। এক কথায়, মূলনীতি 
হচ্ছে সামগ্রিক পরিস্থিত সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগস্ত্রগুলোর প্রতি আমাদের 
মনোযোগ কেন্রীতৃত করা । 
শুধুমাত্র গভীরভাবে চিন্তা করেই যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির. পরিচালনার 
নিয়মণ্ডলো৷ অধ্যয়ন করা যায়। কারণ এই ধরনের জিনিন যা সামগ্রিক 
পরিস্থিতির চরিত্রবিশিষ্ট, তা চোখে পড়ে না, শুধুমাত্র গ্রভাবে চিস্তা করার 
ভেতর দিয়েই তা আমরা বুঝতে পারি, গভীরভাবে চিস্তা না করনে ত| বুঝতে 
পারি না। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি অংশের ছারা গঠিত হয় বলে অংশের 
অভিজ্ঞতা, যুদ্ধাভিযান ও বণকৌশলের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তেমন ব্যক্তির! 
যদ্দি গভীরভাবে চিন্তা করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহডন তার। আরও উচ্চ পর্যাষের 
জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন। রুণনীতির সমস্যায় নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো! 
অন্ততুক্ত ঃ 
শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া । 
বিতিশ্নর যুদ্ধাভিযানের মধ্যেকার বা যুদ্ধ করার বিভিম্ন পর্যায়ের মধ্যেকার 
সম্পর্কের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া । 
সামগ্রিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত (নিধারক ) কোন কোন অংশের প্রতি 
যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া। 
গোট! পরিস্থিতিতে যেসব বৈশিষ্ট্য খাকে সেশুলির প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি 
দেওয়া। 
ফ্রণ্ ও পশ্চান্ভাগের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া । 
ক্ষয়ক্ষতি ও পূরণের মধ্যেকার, লড়াই কর ও বিশ্রাম করার মধ্যে- 
কার, কেন্দ্রীভূত কর! ও ছড়িয়ে দেরার মধ্যেকার, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার 
মধ্যেকার, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণের মধ্যেকার, আড়ালে থাকা ও উন্ুক্ত 
অবন্থায় থাকার মধ্যেকার, মুখ্য আক্রমণ ও সহায়ক আক্রমণের মধ্যেকার, 
হানা দেওয়া ও আটকে রাখার লধ্যেকার, কেন্দ্রীভূত পরিচালন! ও বি ক্ষপ্ত 
পরিচালনার মধ্যেকার, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও ক্রত নিষ্পত্তির যুদ্ধের মধ্যেকার, 
অবস্থানগত যুদ্ধ ও চলমান যুদ্ধের মধ্যেকার, আমাদের নিজেদের বাহিনী 
ও মিত্রবাঠিনীর মধ্যেকার, সৈল্তবাহিনীর ভেতরে এক *বাহিনী ও অন্ত 
বাহিনীর মধ্যেকার, উচ্চন্তর ও নিযত্তরের মধ্যেকার, কমী ও সৈনিকের 


মধোকার, প্রবীণ সৈম্ত ও নবীন সৈন্টের ঘধ্যেকার) উচ্চতর ও নিয়স্তর 
কর্মীর মধ্যেকার, প্রবীণ কর্মী ও নবীন কমীর মধ্যেকার, লাল এলাক' 
ও শ্বেত এলাকার যধ্যেকার, পুরানো লাল এলাকা ও নতুন লাল এলাকার 
মধ্যেকার, কেন্ত্র-মঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যেকার, গরম দিন ও ঠাণ্ড 
দিনের মধ্যেকার, ভয় ও পরাজয়ের মধোকার, বৃহদাকার বাহিনী ও 
কুদ্রাকার বাহিনীর মধ্যেকার, নিয়মিত সৈন্য ৭াহিনী ও গেরিলা বাহিনীবর 
মধ্যেকার পক্রকে ধ্বংস করা ও জনসাধারণকে স্বপক্ষে টেনে আনান 
মধ্যেকার, লালফৌজকে সম্প্রসারিত করা ও লালফৌজকে স্থসংবদ্ধ করার 
মধ্যেকার, সামব্রিক কাজ ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যেকার, অতীত কর্তব্য 
ও বর্তমান কর্তব্যের মধ্যেকার, বর্তমান কর্তব্য ও ভবিস্বৎ কর্তব্যের 
মধ্যেকার, এক রকমের অবস্থঃ থেকে উদ্ভীত-কর্ঠব্য ও অন্ত রকমের অবস্থ। 
থেকে উদ্ভৃত কর্তব্যের মধ্যেকাৰর স্থায়ী যুদ্ধফণ্ট ও অস্থায়ী যুন্ধফণ্টের 
মধ্যেকার, গৃহযুদ্ধ ও জাতীয় যুদ্ধের মধ্যেকারু, একটি এতিহাঁসক পরায় ও 
অন্থা একটি এতিহামিক পর্যায়ের মধ্যকার, প্রভৃতি পার্থক্য ও যোগস্থত্রের 
প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া । 
রণনীতির এইসব সমস্যার কোনটাকেই চোখে দেখা বার না, তবু আমরা 
ঘদি গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে এ দবাঁকছুকেই আমর। উপলব্ধি করতে 
পারি, ধরতে পারি, নিপুণভাবে আয়ত্ত করতে পারি। অর্থাৎ যুদ্ধ বা অভিয|ন 
চালাবার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে নীতির উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে সেগুলির 


সমাধান করতে পারি । রণনীতির সমস্যাগুলোর পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের 
কর্তব্য হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জন করা। 


৪। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ 


আমাদের লালফৌজ গঠনের উদ্দেশ্য কি? তার দ্বার] শত্রকে পরাজিত করা । 
বুদ্ধের নিয়মগুলো আমর! শিথি কেন ? যুদ্ধে সেগুলোকে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্টে 
শেখাট। সহজ ব্যাপার নয়, শিক্ষাকে প্রয়োগ .করাট। আরও কঠিন। 
ক্লাসরুমে ব। পুস্তকে র৭-বিজ্ঞন নিয়ে আলোচন! করার সয়ে অনেক লোককেই 
বেশ সমঝদার বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত লড়াইয়ে নেষে কেউ জেতে, কেউ-বা 
হেরে যায়। যুদ্ধের ইতিহাস এবং যুদ্ধে আমাদের নিদেঘের অভিজ্ঞতা 
উভয়ই এই বিষয্বটাকে প্রষাখ করেছে। 
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তাহলে সমস্যার মূলটি কোথায়? 

বাস্তব জীবনে আমরা “সদাবিজয়ী সেনাপতি' দাবি করতে পারি না, 
ইতিহাসে এমন সেনাপতি খুব কম দেখা যায়। আমরা এমন সেনাপতি চাই, 
ধার] সাহসী ও বিচক্ষণ, যুদ্ধে সাধারণতঃ যারা জয়লাভ করে--ধাদের বিচক্ষণতা 
ও সাহস দুইই আছে। সাহসী ও বিচক্ষণ হতে গেলে অবশ্তই একটি পদ্ধতি 
আয়ত্ত করতে হবে। শেখার সময়ে এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে হবে এবং 
প্রয়োগের সময়েও তা করতে হবে। 

পদ্ধতিটা কি? সেট। হচ্ছে শত্র ও আমাদের উভয় পক্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
অবস্থার সঙ্গে নিজেদেরকে সুপরিচিত করা) উভয় পক্ষের কার্যকলাপের নিয়ম- 
গুলো খু'জে বের করা এবং আমাদের নিজেদের কার্ধকলাঁপে সেই নিয়ম- 
গুলোকে ব্যবহার করা । 

বহু দেশের প্রকাশিত বিভিন্ন সামরিক গ্রন্থাদি "অবস্থান্থসারে নীতির 
নমনীয় প্রয়োগের” প্রয়োজনীয়তা এবং পরাজয় ঘটলে কি উপায় অবলম্বন 
করা হবে--এ উভয় দিক নির্ধেশ করে। প্রথমটির উল্লেথ তারা করে 
কম্যাগারদেরকে সতর্ক করার জন্য যাতে কম্যাগারর। নীতির যান্ত্রিক 
প্রয়োগের কারণে বিষয়ীগত তুল না করে বসে, এবং দ্বিতীয়টিতে বিষয়ীগত ভুল 
করার পরে, অথবা বিষয়গত অবস্থায় অপ্রত্যাশিত ও ছুনিবার পরিবর্তন ঘটার 
পরে কম্যাগ্ডারদের কি ব্যবস্থা গ্রহণ কর! উচিত, তা! নির্দেশ করে। 

বিষয়ীগত ভূল কেন ঘটে? কারণ, কোন যুদ্ধ বা লড়াইয়ে সৈন্তবাহিনীকে 
যেভাবে বিন্যন্ত ও পরিচালিত কর! হয়, সেটা নিদিষ্ট স্থান ও কালের অবস্থার 
সঙ্গে থাপ থায় না, কারণ বিষয়ীগত নির্দেশ প্রকৃত বিষয়গত অবস্থার সঙ্গে খাপ 
থায় না বা ভিন্ন ভিন্ন হয়, অথবা বলা যায়, বিষয়ীগত ও বিষয়গত অবস্থার যধ্যে- 
কার ছন্দের সমাধান করা হয়নি । মানুষ যাই করুক না| কেন, এ ধরনের অবস্থা 
এড়িয়ে চলা কঠিন। কেউ কেউ অন্ঠের চেয়ে অধিক সক্ষন বলে প্রমাণ করতে 
পারেন। কাজকর্মে আমরা যেমন অপেক্ষাকৃত সক্ষমত|ব দাবি করি, তেমনি 
সামরিক ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত অধিক জয় দাবি করি, অথবা অন্ত কথায়, যাতে 
পরাজয় অপেক্ষাকৃত কম হয় তার দাবি করি । এব্যাপারের মূল বিষয় হচ্ছে 
বিষয়ীগত ও বিষয়গতের মধ্যে যথাযথ সংগতি সাধন। 

রণকৌশলগত একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। শক্রবাহিনীর একটি পাশ্ব ভাগ 
যদি আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, আর সে স্থানটি যদি শক্রর 
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ঠিক দুর্বল অংশ হয় এবং সে কারণে আক্রমণ সফল হয়, তাহলে বলা যায় যে, 
বিষয়ীগত ও বিষয়গতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, অর্থাৎ কম্যাগ্ডারের পর্যবেক্ষণ, বিচার 
ও সংকল্প শক্রর বাস্তব অবস্থা ও তার বাস্তব বিশ্তাসের সঙ্গে স২গতিপূর্ণ ছিল। 
যদি শক্রবাহিনীর অন্য একটি পার্খভাগ ব! কেন্দ্রভাগ আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে 
বেছে নেওয়া হয় এবং ফলে অপ্রত্যাশিত বাধার মুখে পড়ে আক্রমণ বিফল হয়, 
তাহলে বলতে হবে, এট। সংগতিপুর্ণ ছিপ না। আক্রমণ যদ্দি যথাযথ সময়ে 
হয়, সংরক্ষিত বাহিনীকে বেশি দেরীতে কিংবা ০বশি আগে ব্যবহার ন] করা 
হয় এবং লড়াইয়ে গৃহীত বিতিন্ন ব্যবস্থা ও সামরিক কাধকণপাপ যদি আমাদের 
অন্থকৃল হয় ও শঞ্র বিপক্ষে যায়, তাহলে এর অর্থ দাড়ায় আগাগোড়। পড়াইয়ে 
ব্ষষ্ীগত পরিচালনা বিষয়গত অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সংগতিপূর্ণ। যুদ্ধে 
বা লড়াইয়ে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ ব্যাপার অত্যন্ত বিরপ, কারণ যুদ্ধে বা লড়াইয়ে 
উওয়পক্ষের যুদ্ধরতরা হচ্ছে সশত্্র জীবন্ত মাঙ্গষের দল এবং পরস্পরে আবার 
নিজের গোপনীঘ়তা বজার রাখছে । এটা নিপ্রাণ বস্ত অথবা গতানুগতিক 
কাঙ্গকর্ম থেকে অনেক ভিন্ন। যধি কম্যাগডারের পরিচালনা মোটামুটি 
অবস্থার সঙ্গে সংগাতিপূর্ণ হয়, "অথাৎ পরিচালনার শিরধারক উপ|দানগুলি ঘি 
অবস্থার সন্গে দংগতিপূর্ণ হয়, তাহলে জয়ের একটা ভিত্তি গড়ে ওঠে । 
কম্যগডাবের নিভূল বিন্যাস ব্যবস্থা অসে তার নিভূলি সংকল্প থেকে, 
তার নিতুপ সংকল্প আসে তার নিক বিচার থেকে, তীর শিঙুপি বিচার 
আসে পুংখানুপুখ ও প্রমোজনীয় পংবেক্ষণ থেকে এবং বিভিন্ন পধবেক্ষণে 
সংগৃহীত তথ্যগুলোকে একস্থত্রে গেথে চিন্তা করা থেকে । কম্যাগ্ডার সমন্ত 
সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় পধবেক্ষণের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, পধবেক্ষণে অজিত 
শক্রর অবস্থা সম্পকিত বিভিন্ন তথ্যগুলোর উপর চিস্তা করেন-_বাজে জিনিস 
ছেড়ে সার জিনিস বেছে, মিথ্য।কে বাদ দিয়ে সত্যকে রেখে, এক বিষস্স থেকে 
অন্য বিষয়ে গিয়ে, বাইরে থেকে ভেতরে গিয়ে, তারপর তিনি তার নিজের 
পক্ষের অবস্থাকে বিবেচনা করেন এবং উভয়পক্ষের তুলনা ও পারস্পরিক 
সম্পর্কের প্ধালোচনা করেন। এমনি করেই তিনি বিচার-বিবেচনা গড়ে 
তোলেন, নিজের মসস্থির করেন এবং পরিকল্পনা রচনা করেন। এই হচ্ছে 
রণনীতিগত পরিকল্পনা, যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা বা লড়াইয়ের পরিকল্পনা 
রচনা করার পূর্বে রণবিশারদের পক্ষে অবস্থাকে জানার সামগ্রিক প্রক্রিয়া 
কিন্ত এমন না করে অসতর্ক রণবিশারদ নিজের মনগড়া ভিত্তির সামরিক 
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পরিকল্পনা রচনা করে, তাই এ ধরনের পরিকল্পনাগুলো। হচ্ছে কাল্পনিক একং 
বাস্তবের সঙ্গে অসাম্তস্তপূর্ণ। নিছক উৎসাহের উপর নির্ভরশীল বেপরোয়। 
রণবিশারদ শক্রর ছারা প্রতারিত হতে বাধ্য, শক্রর বাহু আকৃতি বা শত্রুর 
অবস্থার একতরফা উপল'ন্কর দ্বারা প্রলুব্ধ হতে বাধ্য, অধীনস্থ কর্মচারীর দীরিত্ব- 
জ্ঞানহীন পরামর্শ, যা বাস্তব জ্ঞান ও গভীর অন্তূ্্টির উপর প্রতিচিত নয়। এন 
পরামর্শের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য । আর ত ই তার মাথা দেওয়ালে না 
ঠেকে পারে মাঁ। কারণ, মে জানে না অথবা জানতেও চায় না যে, যে-কোন 
সামরিক পরিকল্পনাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ, শত্রু নিজের অবস্থার 
এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তারিত বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিঠিত 
হতে হয়। 

অবস্থাকে জানার প্রক্রিয়া শুধুমাত্র যে সামরিক পরিকল্পনা রচিত হবার 
আগেই চলে তা নয়, উপরন্ধ তাঁর পরেও চলে। কোন একটি পরিকল্পনাকে 
কাধকরী করতে শুরু করার মুহূর্ত থেকে লড়াইযের সমাপ্তি পযন্ত চলতে থাকে 
অবস্থবকে জানাবু আরও একটি প্রক্রিয়া, অর্থাৎ প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া । এই 
সময়ে, প্রথম প্রক্রিয়ায় রুচিত পরিকল্পনাটি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগ৩পুর্থ কি 
না, তা নতুন করে পরীক্ষা করা দরকার | যদি মে প্কল্পণা অবস্থার সঙ্গে 
সংগতিপূর্ণ না হয়, অধবা পুরেগুরি সংগতিপূর্ণ না হয়, তাহলে আমাদের 
অবশ্যই নতুন জ্ঞান অনুসারে নতুন বিচার গড়ে তোলা, নতুন সংকল্প স্থির করা 
এবং পূর্বে নির্ধারিত পরিকল্পনার পরিবন কর। উচিত, যাতে তা নতুন 
অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠে । আংশিক পরিবর্তন প্রায় প্রতিটি লড়াইয়েই 
করা হয়, এবং কখনো৷ কখনো তাঁকে সম্পূর্ণভাবেও বদলাতে হয়। বেপরোয়া 
ব্যক্তি পরিবর্তনের প্রয়েজনীয়তাকে বোঝে না অথবা পরিবঙন সাধনে 
অনিচ্ছক, শুধু অদ্কত্াবেই সে কা করে থাকে, তাই অনিবার্ধভাবেই তার 
মাথা দেওয়ালে ৫ুকবে। 

উপরের কথাটি রণনীতিগত কার্ধকলাপ, অথব1 একটি যুদ্ধাভিষান বা লড়াই 
সম্পর্কে বসা হয়েছে। অভিজ্ঞ সামরিক ব্যক্তি যদি শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হন, 
নিজের বাহিনীর ( কমাগ্াীরের, যোদ্ধার, অস্ত্রশস্ত্র, রসদাদি-সরবরাহ, 
ইত্যাদির এবং তাদের মোট সমষ্টির) প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হ-য় থাকেন, 
শক্রবাহিনীর ( অনুরূপভাবে, কম্যা্ডীরের, যোদ্ধার, অস্ত্রশক্ের, রসদারধি-সর- 
বরাহ, ইত্যাদির এবং ভাদের সবকিছুর) প্রকৃতির এবং যুদ্ধের সঙ্গে সম্পকিত 


২৪২ 


অহ্যান্ত সমস্ত অবস্থার__যেমন. রাঙ্জনীতি, অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থা ও 
অবহাওয়ার প্রকৃতি ইত্যার্দির সঙ্গে স্থপরিচিত হয়ে থাকেন, তাহলে এই 
ধরনের সামরিক ব্যক্তির যুদ্ধ বা লড়াই পরিচালনার সামর্থ্য অপেক্ষারুত বেশি 
থাকবে এবং তার বিজয় অর্জন করার সম্ভাবনাও অপেক্ষারুতভাবে বেশি 
থাকবে। এটা হচ্ছে দীর্ঘকালের মধ্যে শত্রুপক্ষের ও নিজেদের পক্ষের অবস্থা] 
জেনে নেবার, কাধকলাপের নিয়মগুলো খুজে বের করার এবং বিষয়ীগ ও 
বিষয়গঙ্ের মধ্যেকার দ্বন্দের সমাধান করার পরিণতি । জানার এই প্রক্রিয়াটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এ ধরনের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ব্যতীত গোটা যুদ্ধের 
নিয়ধগ্ডলোকে বোঝা ও আয়ত্ত করা কঠিন। সামরিক ব্যাপারে যার নবীব 
তারা, অথব! খারা শুধু কাগজে-কলমেই লড়াই করে তারা৷ প্রকৃত নিপুণ 
উচ্চন্তরের কণম্যাগ্ডার হতে পারে না । যুদ্ধের ভেতর দিয়ে যারা শিক্ষালাভ করে, 
শুধু তারাই এমন কম্যাগ্ডার হতে পাবে । 

নীতিগত প্ররতি-সম্পন্ন সমস্ত সামরিক নিয়ম বা সামনিক তত্ব হচ্ছে 
আগের দিনের বা আজকের দিনের মানুষের দ্বারা অতীত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার 
সার-সংবগন। রক্তের বিনিময়ে অজিত বিগত যুদ্ধের শিক্ষাকে আমাদের 
অবশ্বই গুরুত্ব সহকারে শেখা উচিত। এট] একটা ব্যাপার । কিন্তু আর 
একটা ব্যাপারও আছে, অর্থাৎ এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে আমাদের নিজস্ব 
অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করে যা! প্রয়েজনীয়ু তা গ্রহণ করুতে হবে, যাঁ অপ্রয়োজনীয় 
তা বর্জন করতে হবে এবং যা বিশেষভাবে আমাদের নিজন্ব, তা যোগ করতে 
হবে। পরের ব্যাপার্ট। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা না করলে আমরা যুদ্ধ পরিচালনা 
করতে পারব না। 

বই পড়া অবশ্ঠই শিক্ষা, কিন্তু প্রয়োগ করাও শিক্ষা, আর এটাই 
হুচ্ছে অধিক গুরুত্বপূ্ শিক্ষা । মুদ্ধে মধ্য দিয়ে ধুদ্ধ শেখা-এটাই আমাদের 
প্রধান পদ্ধতি । যার স্কুলে যাবার স্যোগ হয়নি, সেও যুদ্ধ শিখতে পারে, 
এটাই হচ্ছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে শেখা। বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের কাজ, 
এটা প্রায়শই প্রথমে শিখে পরে কাজ করা নয়, বরং কাজ করেই শেখা, কাজ 
করার মানেই শেখা । নাধারণ জনগণ ও সৈন্যের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে, 
কিন্ক এটা মহাপ্রাচীর নয়, এই ব্যবধানটাকে ভ্রুত দ্বর কর] যায়, আর এটা দর 
করার পদ্ধতি হচ্ছে বিপ্লব করা ও যুদ্ধ করা। যখন আমরা বলি, শেখা ও 
প্রয়োগ করা লহজ নয়, তখন এর অর্থ হল সম্পূর্ণরূপে শিখে নেওয়া ও দক্ষতার 
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সঙ্গে প্রয়োগ করা কঠিন। যখন আমরা বলি সাধারণ জনগণ দ্রুত সৈন্যে 
পরিবন্তিত হতে পারেন, তখন এর অর্থ হল প্রবেশদ্বার অতিক্রম কর] কঠিন 
নয়। এ ছুটি বিষয়কে একত্রে বলতে গিয়ে আমরা একটা পুরানো চীন প্রবাদ- 
বাক্যের উল্লেখ করতে পারি-কার্ধ সাধনে যাবা দৃঢমংকলল্প, তাদের পক্ষে 
ছুনিয়ায় কঠিন বলে কিছুই নেই।” প্রবেশদ্বার অতিক্রম করা কঠিন নয়, 
নৈপুণ্য অর্জনও সম্ভব, কেবলমাত্র দটদংকল্পের প্রয়োজন এবং নিপুণভাবে শিক্ষার 
প্রয়োজন । 

অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের নিয়মের মতোই যুদ্ধের নিয়মগুলোও আমাদের মনে 
বিষয়মুখী বাস্তবতার (০991০০0৬০ 1৪] ) প্রতিফলন । আমাদের মনের 
বাইরের সমস্ত বিষয়ই হচ্ছে বিষয়মুখী বাস্তবতা । অতএব, আমাদের ঘ1 
শিখতে ও জানতে হবে, ভার মধ্যে মাছে শত্রপক্ষের ও অ1,12দর নিজেদেও 
পক্ষের অবস্থা । এ ছুটোকেই পর্যালোচনার বিষয় হিসেবে গণা করা উচিত, 
আর শুধুমাত্র আমাদের মনই (চিস্তাশক্তি) হচ্ছে পধালোচনীকে সম্পন্ন করার 
ক্তা। কোন কেন লোক নিজেদের জানতে পটু, কিন্তু শক্র সম্পর্কে জানার 
ব্যাপারে অপটু । আর এক ধরনের পলোক রয়েছে, যারা শক্র সম্পকে জানার 
ব্যাপারে পটু, কিন্তু নিজেদের জানার ব্যাপাবে অপটু। তাদের কেউই যুদ্ধের 
নিয়মগ্ডলো শিক্ষা করার ও প্রয়োগ করার সমস্যার সমাধান করতে পারে না। 
প্রাচীন চীনের প্রখ্যাত সমরতব্বিদ সন উ জু'র৩ রচিত গ্রন্থের একটা বাক্য 
আছে-শক্রকে জানুন, শিজেকে জানন, তাহলে একশবার যুদ্ধ করলেও 
পরাভিত হবেন নী? | এতে শিক্ষা করার € প্রয়োগ করার-_-এই উভয় পর্যায়ের 
উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বিষয়মুখী বাস্তবতার বিকাশের নিয়মগ্ডুলোকে 
জানার এবং আমপ্রা যে শক্রর সম্মুখীন হচ্ছি সেই শক্রকে পরাভূত করার ভন্য 
এইসব নিয়মান্সারে আমাদের নিজেদের কার্কলাপ নিধ।রণ করার কথা বলা 
হয়েছে । এ প্রবাদবাক্যকে আমাদের হাক্কাভাবে দেখা উচিত নয়। 

যুদ্ধ হচ্ছে জাতি, রাষ্ট্র, শ্রেণী বা রাজনৈতিক দলের মধ্যে পারস্পরিক 
সংগ্রামের উচ্চতম বূপ। আর |নজেপের বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্টে যুদ্ধরত জাতি, 
রাষ্ট্র, শ্রেণী অথবা রাজনৈতিক দল যুদ্ধের সমস্ত নিয়মই ব্যবহার করে। মুদ্ধের 
জয়-পরাজয় যে প্রধানত; যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 
ও প্রান্কৃতিক অবস্থাবু-ছ্বার[ই নিরধাবিত হয়, এতে কোন প্রশ্নহ উঠতে পারে না। 
কিন্তু, শুধুমাত্র এগুলো দ্বারাই নয়, যুদ্ধরত উভয় পক্ষের বিষয়ীগত পরিচালনার 
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সামধ্যের দ্বারা৪ এটা নির্ধারিত হয়েথাকে। বস্তগত অবস্থার দ্বার! নির্ধারিত 
সীম! লংঘন করে কোন রণবিশারদ যুদ্ধে বিজয় অর্জনের আশা করতে পারেন 
না। কিন্তু এই সীমার মধ্যেই তিনি বিজয়লীভের চেষ্টা করতে পারেন এবং 
এটা তার অবশ্যই করা প্রয়োজন । রণবিশারদের কার্ধমঞ্চ গড়ে ওঠে বিষয়মুখী 
বস্তগত অবস্থার ভিত্তিতে, কিন্তু এই মঞ্চের উপর শব্ধ, বর্ণ, শক্তি ও আড়্ছরময় 
অনেক গ্রাণবান নাঁট্যানুষ্ঠানই তিনি পরিচালন। করতে পারেন । তাই নিশ্চিত 
বিষয়মুখী বস্থগর্ত ভিত্তি অথাৎ সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রারুতিক 
অবস্থাতে, আম!দের লালফৌজ্রে পরিচাপকদের অবশ্যই নিজেদের পরাক্রমকে 
কাজে লাগিয়ে সমগ্র সৈন্তবাহিনকে পরিচালিত কৰে জীতীয় ও শ্রেণীশক্রকে 
ধ্বংস করে এই খারাপ 9নিয়াকে রূপান্তরিত করতে হবে। এখানে আমাদের 
বিষয়ীগত পারিচালনার সামর্থকে প্রয়োগ করা! যেতে পারে এবং তা অবশ্যই করা 
উচিত। লালফোৌজের কোন কম্যাগ্ডারকেই আমরা গৌয়ান-গোবিন্দের মতে! 
বেপরোয়া ব্যক্তি হতে দেব না। আমাদের অবশ্তই লালফৌজের প্রত্যেকটি 
কম্যাগ্ডারকে উৎসাহ দেদয়া উচিত, যাতে তীর: সাহসী ও বিচক্ষণ বীর হয়ে 
ওঠেন। তাদের যে শুধু অসীম সাহসই থাকবে তা নয়, পরস্ত সমগ্র যুদ্ধের 
পরিবর্তন ও বিকাশকে পরিচালনার সমথ্যও তাদের থাকতে হবে। যুদ্ধের 
মহাসমূদ্দে সাতার কাটতে গিয়ে কম্যাগডারের হাবুডুবু খাওয়া! উচিত নয়, বরং 
দ্টচিত্তে পাঁরমাপ মতো জল কেটে কেটে ওপরে পৌছানো উচিত। যুদ্ধ 
পরিচালনার নিয়মগ্ুলো হচ্ছে যুদ্ধে সাগরে সাতার কাটার কৌশল । 
এটাই হচ্ছে আমাদের পদ্ধতি । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
চীনের কমিউনিস্ট পাটি ও 
চীনের বিপ্রীবী যুদ্ধ 


চীনের বিপ্রবী যুদ্ধ, ঘা ১২২৪ সালে শুরু হয়েছিল, তা ইতিমধ্যেই ছুটি 
পর্যীয় অজিক্রম করেছে। প্রথম পর্যায়টি ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্ধস্ত ও 
দ্বিতীয় পর্ধাযটি ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যস্ত। এখন থেকে শুরু হবে 
জাপানবিরোধী জাতীয় বিপ্রবী যুদ্ধের পর্যায় । এই তিনটি পর্যায়ের বিপ্লবী যুদ্ধ 
সবই চীনের সর্বহীরাশ্রেণী এবং তার রাজনৈত্তিক পার্টি চীনের কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত। চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান শক্র হচ্ছে সাম্রাঙ্য- 
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বাদ ও সামস্ততান্ত্রিক শক্তি। কোন কোন এঁতিহাশিক মুতে চীনের বুজৌয়া- 
শ্রেণী বিপ্রবী যুদ্ধে য্দিও-বা অংশগ্রহণ করতে পাবে, তবুও নিজেদের স্বার্থ- 
পরতার কারণে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ম্বাধীনতার অভাবের কারণে 
তারা চীনের বিপ্রবী যুদ্ধকে পূর্ণ বিজয়ের পথে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যেতে 
অনিচ্ছুক ও অক্ষম। চীনের ব্যাপক কৃষকসাধারণ ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়া 
সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী যুদ্ধে যোগদান করতে এবং ॥ন যুদ্ধকে পূণ বিজয় পর্যস্ত 
চালিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক । তাবাই হচ্ছেন বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান শক্তি। কিন্তু 
ক্ষুদে-উৎপাদকে বৈশিষ্টোর কারণে দের রাজনৈতিক দুটি গণ্ডিবদ্ধ (আবার 
কিছু সংখ্যক বেকাব জনসাধারণেব নৈরাজ্যবাদী ভাবধারা আছে ), তাই তার! 
যুদ্ধের নিভূ'ল পরিচালক হতে পাবেন না। এই কারণে, যে ুগে সবহারাশ্রেণী 
রাজনৈতিক বঙগমঞ্চে ইতিমধেই আত্মপ্রকাশ করেছে, সে যুগে টীনের বিপ্রবী 
যুদ্ধ পরিচালনা দায়িত্বটি অনিবার্ধত'বেই এসে পড়ে চীনা কমিউনিস্ট পাটির 
কাধে । এই সময়ে যে-কোন বিপ্রবা যুন্ধে সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পাটির 
নেতৃত্বের অভাব ঘটলে অণনা ঘমেই নেতৃত্বের বিকছে। গেলে সে যুদ্ধ অনিবাধ- 
রূপেই ব্য ঠবে। কারণ 'অপ্া-্পনিবেশিক চীন দেশের সমাজের সমস্ত স্তর 
ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুধুমাত্র সবহারাশ্রেণী ও কমিউানস্ট পাটিই 
হচ্ছে লঙ্ই'্ণতা ও স্বার্পবতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, রাজণীতিগতভাবে তারাই 
হচ্ছে সবশেষে বেশি দূরদুষ্টি সম্পন্ন, সবচেয়ে বেশি সংগঠিত আর ছুনিয়ার অগ্রগামী 
দর্বহারাশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টিগুপির "অভিজ্ঞতাকে তারা সবচেয়ে বেশি 
খোলা মনে গ্রহণ করতে এবং দেই অভিজ্ঞাকে নিজেদের কাগজে প্রয়োগ করতে 
পারে। তাই কেবলমাজ্জ সর্নহারাশেণা ও কমিউনিস্ট পাটিহ রুধক, শহুরে 
পেটি-বুর্জোয়! ও বুজোয়াশ্রেণীর নেতৃত্র নিতে পারে, কুক ও পেটি-বুজোয়াদের 
সঙ্কার্ণভাকে, বেকার সাধারণের ধ্বংপাত্রক মানমিকতাকে এবং বুজোযাশ্রেণীর 
দোটানা মনোভাবকে ও শেধ পধশ্থ কাজ চালিয়ে যাবার মনোবলের অভাবকেও 
কাটিয়ে উঠতে পাবে (অবশ্য যি কমিউনিস্ট পার্টির নীতিতে তুপ না হয়), 
এবং বিপ্রব ও যুদ্ধকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিতে পারে । 

মূলনঃ বলতে গেলে, ১৯২৪-২৭ সাপের বিপ্লবী যুদ্ধ এমন অবস্থার ভেতর 
দিয়ে চাপানো হয়েছিল যে, আন্তজাতিক সর্বহারাশ্রেণী এবং চীনা সবহারাশ্রেণী 
ও তার বাজনৈতিক পার্টি বাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল চীন! জাতীর 
বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টির উপরে, এবং তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক 
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সহযোগিতাঁও করেছিল । কিন্ত বিপ্রব ও যুদ্ধের সঙ্কট মহুর্তে, প্রথমতঃ, বড় বড় 
বুর্জোয়ার! বিশ্বানঘাতকতা করেছিল এবং তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী বাহিনীর 
ভেতরকার স্বিধাবাদীরাঁও স্বেচ্ছায় বিপ্রবের নেতৃত্ব তাগ করেছিল? এবং তার 
ফলে এই বিপ্রবী যুদ্ধটি বার্থ হয়েছিল। 

১৯২৭ সাল থেকে এখন পরধন্ত কৃষি-বিগ্রবের যুদ্ধ চলেছে নতুন অবস্থায় । 
এ যুদ্ধের শক্রু শুধু সামাজ্যবাদই নয়, পরস্ক বৃহৎ বুর্জোয়া ও বুহৎ জমিদারদের 
£মত্রীও। আর জাতীয় বুর্জোয়|রাও বুহৎ বুর্জোয়াদেব লেজুড় হয়ে পডেছে। 
এই বিপ্লবী যুদ্ধের নেতৃত্ব করছে । কমিউনিস্ট পাটি একা এবং বিপ্লবী যুছ্ে 
নিরস্কশ নেতৃতও সে প্রতিষ্ঠা করেছে । কমিউনিস্ট পার্টির এই নিরঙ্কুশ নেতৃত্থ 
হচ্ছে বিপ্রবী যদ্ধকে দঢভাবে শেষ পর্যস্ত চালিয়ে যাবার সবচেয়ে প্রধান শত । 
কমিউনিস্; পার্টির এই ধবনের নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব ছাড়া, এ কথা কল্পনাও করা 
ষায় নাষে, নিপ্রবী যুদ্ধ এসন অধাবসায়ের সঙ্গে চালানো যায়। 

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বীরত্বপূর্ণভাবে ৪ দুটতাবে চীনের বিপ্রবী যুদ্ধের 
নেতৃত্ব করেছে এবং দীর্ঘ পনের বছর ধরে৪ সার] দেশের জনগণের কাছে প্রমাণ 
করেছে যে, সে হচ্ছে জনগণের বন্ধু, জনগণের স্বার্থ রক্ষায় জন্য, তাদের 
স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সে সব সময়েই বিপ্রবী যুদ্ধের সবচেয়ে অগ্রতাগে 
ঈাড়িয়ে আছে । 

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তার নিজের কঠে'র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এবং 
তার কয়েক লাঁখ শহীদ বীর পার্টি-সদস্তের আর হাজার হাজার বীর কমীদের 
আত্ম-বপিদানের ভেতর দিয়ে গোটা জাতির কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একটা 
মহান শিক্ষাপ্রদদ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিপ্লবী সংগ্রামে চীনা কমিউনিস্ট 
পাটি মহান এতিহাসিক সাঁফল্যই জাতীয় শত্রুর ছারা আক্রান্ত হবার সংকট 
মৃত্তে আজ মৃত্যুর কবল থেকে চীনের উদ্ধারের এবং বেঁচে থাকার শতকে 
জুগিয়েছে। এই শত হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অস্তিত্ব, যা বিরাট 
সংখ্যক জনগণের আম্থীভাজন এবং দীর্ঘকালের পরীক্ষার পরে জনগণ যা বাছাই 
করে নিয়েছেন। আজ অন্য যে-কোন রাজনৈতিক পার্টির কথার চেয়ে 
কমিউনিস্ট পাটির কথাই জনগণ সহজে গ্রহণ করেন। চীনা কমিউনিস্ট 
পার্টর গত পনের বছরের কঠোর সংগ্রাম না থাকলে দেশের সামনে ধ্বংসের 
তে নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে, তার হাত থেকে দেশকে ধাচানো অসম্ভব 
হতো । 
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ছেন তু-সিউর৫ দক্ষিণপস্থী স্থুবিধাবাদ ও লি লি-সানের 'বামপন্থী? 
স্থবিধাবাদের৬ তুল ছাড়» বিপ্রবী যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পাটি আরও ছুটি 
ভূল করেছে। প্রথম তুলটি ছিল ১৯৩১-২৪ সালের “বামপন্থী' স্ুবিধাবাদ৭ । 
«ই তলের ফলে ভূমি-বিপ্লবের যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতি হয় এবং তাতে করে 
আমরা শবুর পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযাঁনকে পরাজিত করতে তো 
পারলামই না, উপরম্ত আমরাই আমাদের ঘাঁটি এলাকা হারালাম আর 
লালফোজ দুর্বল হয়ে পডল। ১৯৩৫ সালের জামুমারী মাসে চুনইতে অন্থঠিত 
কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বধিত অধিবেশনে এ তুলটি সংশোধন করা 
হয়েছিল । দ্বিশীয়টী ছিল ১৯৩৫-৩৬ সালের চাং কুও-থাওয়ের দক্ষিণপন্থী 
গবিধাবাদ৮ | এ তুলটি এমনহ বেড়ে উঠেছিল যে, তা পাটি ও লালফৌজের 
শংত্খল|কে ক্ষত্তিগ্রস্ত করেছিল এবং লালফৌজের প্রধান শক্তির এক অংশের 
গুরুতব ক্ষতি করেছিল । কিন্তু কেন্দ্রীয় ক্টির সঠিক নেতৃত্বের ফনে এবং 
লালফৌজেব অশ্ুভুক্তি পরটি-সদয্ু, কম্যাপ্ডার ও যোদ্ধারা সচেতন থাকার ফলে 
এই ভুলটিও শেষ পর্যন্ত সংশোধন করে নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এ সমস্ত 
ভুলই আমাদের পার্টি, আমাদের বিথব ও মৃদ্ধের পক্ষে শতিকর ছিল, কিন্ত 
শ্ষে পধন্ত সেগ্ুশোকে আমরা পরাভৃত করেছিলাম এবং তা করতে গিয়ে 
আমাদের প.টি ও লাঁ্ফৌগ নিজেরা পোড় খেয়ে আরও শক্ষিশালী হয়ে 
উঠেছে। 

চীনা কমিউন্সি, পার্টি প্রচণ্ড, গৌরবেজ্জল ও বিজয়।ঝ্ুক বিপ্রবী যুদ্ধের 
নেতৃত্ব করেছে এবং 'এখনো করছে । এ যুদ্ধ যে শুধু চীনের মুক্তি পতাকা তা-ই 
নয়, পরন্ধ এব আন্তর্জাতিক বিপ্রবী ভা্পধও আছে । বিশ্বের বিপ্রবী জনগণের 
দৃষ্টি আমাদের উপরে নিবদ্ধ। নতুন পধায়ে--জাপানবিরোধী জাতীয় বিপ্রবী 
যুদ্ধেন পধায়ে চীনা বিপ্রবকে আমরা নেতৃত্ব দিয়ে তার সমাঞ্চি অবধি ণিয়ে যাব 
আর প্রাচ্যের ও ছুনিয়ার বিপ্রবের উপরে একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করব। 
বিগত বিপ্লবী যুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আমাদের যে শুধু একটা সঠিক 
মারকপবাদী রাজনৈতিক লাইন দরকার তা নয়, উপরস্থ একটা সঠিক মার্কসবাঘী 
সামপিক লাইনও দরকার । পনের বছরের বিপ্লবে ও যুদ্ধে এ ধরনের একটি 
রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন গড়ে তোলা হয়েছে । আমাদের বিশ্বাস ফে, 
আভ্ভড থেকে যুদ্ধের নতুন পর্যায়ে এই ধরুনের লাইন নতুন অবস্থান্নদারে আরও 
বিকশিত, পরিপূর্ণ ও সমুদ্ধ হবে, ঘাতে কণ্রে আমরা জাতীয় শত্রুকে পরাজিত্ত 
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করার লক্ষ্যে পৌছাতে পাঁরি। ইতিহাদ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, সঠিক 
রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন স্বতম্ফুঙভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে জন্ম ও 
বিকাঁশলাভ করে ন1, পরস্ত তা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জন্ম ও বিকাশলাঁভ করে। 
একদিকে তাকে “বামপন্থী” স্থবিধাবাদের সন্দে লড়তে হবে, অন্যদিকে 
দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের সঙ্গেও লড়তে হবে। এইসব ক্ষতিকর ঝোঁকগুলো 
বিপ্রব ও বিপ্রবী যুদ্ধের ক্ষতিমাধন করে । এই ঝোঁকগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
না করলে এবং তাধের নিঃশেষে দূর না করলে সঠিক লাইন স্থাপন করা ও 
বিপ্লবী যুদ্ধে জয়লাভ করা! অসম্ভব। ঠিক এই উদ্দেশ্টেই আমি এই পুস্তিকা 
বার বার তুল মতগুলোর উল্লেখ করেছি । 


তৃতীয় অধ্যায় 


চীনের বিষ্টাবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য 
১। বিষয়টির গুরুত্ব 
চীণের বিপ্রবা যুদ্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে--এ কথা ধারা স্বীকার করেন 
না, জানেন না বা জানতে চান না, তবা কুওমিনতাঙ বাহিনীর বিরুদ্ধে পাপ- 
ফৌজের যুদ্ধকে সাধারণ যুদ্ধর অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধর সমান 
বলে মনে করেন | লেলিল ও স্তালিনের দ্বারা পরিগালিত সোভিষেত ইউনিয়নের 
গুহযুদ্ধেব অভিজ্ঞত'র একটা বিশ্বজোডা তাঁত্পর্ম রুযেছে | চীনা কমিউনিস্ট পাট 
সমেত সব কমিউনিস্ট পাটিই এই 'অভিজ্ঞতাকে এবং লেনিন ও স্তালিন কর্তৃক 
কৃত সেই অভিজ্ঞতার তত্বগত সার-সংক্ষেপকে তাদের পথণ্রদর্থক হিসেবে গণ্য করে 
গাকে | কিন্ত এব অর্থ এই নয় যে, আমাদের নিজেদের অবস্থায় সেই অভিজ্ঞতাকে 
আমাদের ঘান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা উচিত। বনহুদ্িক থেকেই চীনের বিপ্রবী 
যুদ্ধের যে নিজম্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তা সোভিয়েত ইউণিয়নের গৃহযুদ্ধ থেকে 
গৃথক। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা না করা বা তাকে অস্বীকার করা 
অবশ্যই ভুল। আমাদের দশ বছরের যুদ্ধের মধা দিয়ে এই বিষয়টি পুরাপুরি 
প্রমাণিত তয়েছে। 
আমার্দের শক্ররাও অনুরূপ তুল করেছিল । তারা মানতো না যে অন্যান্ত 
সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে যেসব রণনীতি ও রণকোৌশল ব্যবহার করা হয, 
লীলফৌজ্জের বিরুদ্ধে লড়তে তার থেকে ভিন্ন রণনীতি ও রণকৌশলের প্রয়োজন । 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের শি-শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর করে তারা আমাদের 


২৫৯ 


উপেক্ষা করেছিল আর যুদ্ধের পুরানো পদ্ধতিই আকড়ে ছিল। এ ছিল ১৯৩৩ 
সালের শক্রর চতুর্থ “পরিবেইন ও দমন' অভিযানের সময়ের ও তার আগের 
অবস্থা । এর ফলে তাদের পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটেছে । কুওমিনতাঙ 
ৰাহিনীতে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সেনাপতি লিউ ওরেই-ইউয়ান এ সমশ্যার 
গ্রতি একটা নতুন মত প্রথমে পেশ করেছিল এবং তারপর পেশ করেছিল তাই 
ইযুয়ে। শেষ অবধি চিয্নাং কাই-শেক তদের এই মত গ্রহণ করেছিল । 
এমনি করেই চিয়াং কাই-শেকের লুশানস্থ অফিসার টেনিং দল৯ গঠিত হয়েছিল 
এবং তার পঞ্চম “পরিঝেষ্টন ৪ দমন অভিযানে ব্যবন্ধত প্রতিক্রিয়াশীল নয়] 
সামরিক নীতি১০ উদ্ভূত হয়েছিল । . 

লালফৌজের বিরুদ্ধে লভাইয়ের অবস্থার সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য শত্রু যখন 
ভার সামরিক নীতিগুলো। ব্দলে নিল, তখন জামাদের বাহিনীতে এমন এক দল 
লোক দেখা দিল, যারা “পুরানো পদ্ধতিতে ফিরে গেল। সাধারণ অবস্থার 
পদ্ধতিতে ফিরে যাবার জিদ তারা ধরল, প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশেষ অবস্থার 
অনুধাবন করতে তারা অস্বীকার করল, লালফৌজের রক্তরাঁডা লড়াইয়ের ইততি- 
হাসের অভিজ্ঞতাকে তারা অগ্রাহ্থা করুল, সাম্রাজ্যবাদ ও কুওমিনতাঙের 
শক্কিকে এবং কুয়িনতাঙ বাহিনীর শক্তিকে ছোট করে দেখল, আর শক্রুর 
বারা গৃহীত প্রতিক্রিয়াশীল নয়া নীতির দিকে চোখ বুজে রইল। ফলে, 
শেনসী-কানহ্থ সীমান্ত এলাকা ছাড়! সমস্ত বিপ্রবী ঘাটি এলাকাই আমাদের 
হারাতে হয়েছিল, লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা তিন লাখ থেকে কমে কয়েক অযুতে 
দাড়িয়েছিল, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদশ্তসংখ্যা তিন লাখ থেকে কয়েক 
অযুতে নেমে এসেছিল, আর কুওমিনতাঙ শাসিত এলাকায় পাটি-সংগঠনগুলি 
প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । এক কথায়, একটা নিদারুণ এঁতিহামিক 
তাৎ্পর্ষসম্পন্ন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এই দলের লোকজন নিজেদের 
মার্কাসবাদী-লেনিনবাদী বলত, কিন্ধ বাস্তবে তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের 
অ-ম্বাক-খও শেখেনি। লেনিন বলেছিলেন যে, মার্কসবাদের একাস্ত সারবস্ত 
এবং মার্কলবাদের জীবন্ত মর্ম হচ্ছে বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ১৯। ঠিক এ 
কথ'টিই শামাদের এসব কমরেভর! ভূলে গিয়েছিল । 

এব থেকে বোঝা! যায় যে, চীনের বিপ্রবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলোকে না বুঝলে 
সে যুদ্ধকে পরিচালন! করা বা তাকে বিনয়ের পথে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব | 
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২। চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কিকি? 


তাহলে চীনের বিপ্রবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কিকি? 

আমি মনে করি চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। 

প্রথমটি হচ্ছে যে, চীন একটি বিরাট আধা-গপনিবেশিক দেশ, তার 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সমান নয়, ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের ভেতর" 
দিয়ে সে গেছে। 

এই বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে দিয়েছে যে, চীনের বিপ্রবী যুদ্ধের বিকাশ ও বিজয়ের 
সম্ভাবন] রয়েছে । ১৯২৭ সালের শেষের দিক থেকে ১৯২৮ সালের বসস্তকাল 
পর্যন্থ অর্থাৎ চীনের গেরিল! ুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরে, সুনান কিয়াংশী 
সীমান্ত এলাকার অর্থাৎ চিংকাং পর্বতের কমরেডদের মধ্যে কেউ কেউ যখন, 
প্রশ্ন তৃলেছিল, “কত দিন লাল পতাকা উধের্ব তুলে রাখতে পারব? তখনই 
আমরা (হুণান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার প্রথম পার্টি-কংগ্রেসে১২ ) সেই 
সম্ভাবনাঁটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম । কারণ, এট] ছিল একটা সবচেয়ে মৌলিক 
প্রশ্ন । চীনের বিপ্রবী ঘাটি এলাকাগুলি ও চীন! লালফৌজের অস্তিত্ব ও বিকাশ, 
হতে পারে কিন এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক পা-ও আমর1 এগোতে পারতাম 
না। ১৯২৮ সালের চীনা কমিউনিস্ট পাটির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে আর একবার 
এই প্রশ্বের উত্তর দেওয়৷ হয়েছিল । সেই থেকে চীনের বিপ্লবী আন্দোলন একট! 
সঠিক তাত্বিক ভিত্তি পেয়ে গেছে । 

এই প্রশ্রটিকে এখন পৃথক পৃথক করে আলোচন! করা যাক। 

চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাঁশ সমান নয়-_ছূর্বল পুঁজিবাদশ 
অর্থনীতি ও গুরুতর আধা-সামস্ততান্ত্রিক অথনীতি সহ-অবস্থান করছে; আধুনিক 
কধষেকটি শিল্প ও বাণিজ্য শহর এবং বিশান নিশ্চল গ্রামাঞ্চল সহ-অবস্থান 
করছে; লক্ষ লক্ষ শিল্পশ্রমিক ও পুরানো ব্যবস্থাধীনে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও 
হম্তশিল্পী সহ-অবস্থান করছে ; কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণকারী বড় বড় যুদ্ধবাজ 
ও বিভিন্ন প্রর্দেশকে নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদে যুদ্ধবাজর! সহ-অবস্থান করছে; ছুই 
ধরনের প্রভিক্রিয়ানীল সৈন্বাহিনী-_চিয়।ং কাই-শেকের অধীনে তথাকথিত 
কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিভিন্ন প্রদ্দেশের যুদ্ধবা্র্দের অধীনে “পাচমিশালী 
বাছিনী__-সহ-অবস্থান করছে; কয়েকটি রেললাইন, জাহাজ চলাচলের পথ ও 
মোটরগাড়ী যাতায়াতের রাস্তা, সর্বত্র একচাঁকার গাড়ী চলার মতো! সরু পথ ও 
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পায়ে হাটা পথ, আর এমন অনেক পথ যার মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে বাওয়াও 
মুক্কিল__-এ সকল পথও মহ-অবস্থান করছে । 

চীন হচ্ছে একটি আধা-গুপনিবেশিক দেশ-_সামাজাবাদ'দের অনৈক্য 
চীনের শাসনচক্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে বলে ঈ'নের শাসকচক্রগুলির মধ্যেও 
অনৈক্যের হি হয়েছে । কতকগুলি দেশ কর্তৃক নিযস্ত্রিত একটি আধা- 
ওপনিবেশিক দেশ আর একটিম।ন্্র দেশ কর্তৃক নিয়স্থিত উপনিবেশের মধ্যে পার্থক্য 
আছে। 

চীন হচ্ছে একটি বিরাট দেশ-_পূর্বে যখন অগ্ককার, পশ্চিমে তখন বোঁদের 
মেলা ; দক্ষিণে যখন আধার কালো, উত্তরে তখনও আলো ঝেল্মল্ । অতএব 
যুদ্ধ চালনার জন্য পরিক্রমণের জায়গার অভাবের কোন চিদ্ণা নেই । 

চীন একটা বিরাট বিপ্লবের তেতর* দিয়ে গেছে--এই বিপ্লবই যুগিয়েছে 
মেই বীজ যাঁর থেকে জন্মলাভ কবেছে লাঁলফৌঙ্জ, এই বিপ্রবই স্থ্টি করেছে 
লালফৌজের নেতা অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিকে, আৰু প্রস্তত করেছে এমন 
জনসাধারণকে যারা একবার বিপ্রনে অংশগ্রহণ করেছিলেন । 

তাই আমরা বলি, চীন হচ্ছে একটি বিরাট আধা-উঁপনিবেশিক দেশ, যা 
একটি বিপ্লব পার হয়ে এসেছে এবং যার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ 
সমান নয়__এটাই হচ্ছে চীনের বিউবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্য শুধু ষে 
মৌলিকভাবে আমাদের রাজনীতিগত রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করে 
তা-ই নয়, উপরস্ত আমাদের সামরিক রূণনীতি এবং রণকৌশসও মৌলিকভাৰে 
নিধারণ করে । 

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে__আমাদের শত্রু বৃহৎ ও শক্তিশালী । 

লাঁলফৌজের শক্র কুওমিনতাডের অবস্থা কেমন? এটা হচ্ছে এমন একটি 
পাটি, ষে পাটি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে এবং তাকে কম-বেশি - 
দু করেছে। সারা দুনিয়ার প্রধান প্রধান প্রতিবিপ্রবী রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন 
তারা লাভ করেছে । তারা তাদের সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করছে । ফলে 
€ই সৈন্যবাহিনী চীনের যে-কোন এতিহাসিক ধূগের সৈম্তবাহিনী থেকে পৃথক 
হয়ে উঠেছে এবং মোটামুটিভাবে দুনিয়ার আধুনিক বাষ্ট্রগ্ুলির ঠসম্যবাহিনীর 
'মম্মব্ূপ হয়ে উঠেছে। অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক ্রব্য সরবরাহের অবস্থা 

লালফৌঁজের তুললায় এই সৈশ্তবাঠিনীর অনেক ভাল ও প্রচুর, এবং তাদের 

সৈন্যসংখ্যা চীনের যে-কোন এ্রতিহামিক যুগের সৈন্তবাহিনীর থেকে বেশি, 
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দুনিয়ার যে-কোন দেশের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর থেকেও বেশি । কুণমিনতার্ড 
সৈম্তবাহিনী ও লালফৌদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য । সমগ্র চীনের 
রাজনীতি, অর্থনীতি, যোগাযোগব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সংযোগগ্কল বা প্রাণহ্থত্র 
নিয়ন্ত্রণ করে কুওমিনতাঙ ; তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশজোড়। 
চীনা লালফৌজ তাই এক বৃহৎ ও শক্তিশালী শক্রর সম্মুখীন হয়ে রয়েছে । 
এটাই হচ্ছে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্যের ফলে 
সাধারণ যুদ্ধ বা সোভিয়েত ইউনিয়নের গুহযুদ্ধ কিংবা উত্তর অভিযানের যুদ্ধ 
থেকে লালফৌজের পরিচালিত যুদ্ধ বন্ছ দ্রিক থেকেই পার্থকাযুক্ত না হয়ে পারে 
না। ৃ 
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হে, লালফৌজ ছূর্বস | 
প্রথম মহাবিপ্লবের পরাজয়ের পরে চীনা লালফৌঁজ জন্মাভ করে। তার 
গুরু হয়েছিল গেবিলা বাহিনী হিসেবে । যখন এটা ঘ:ইছিল, তথন কেবল যে 
চীনে প্রতিক্রিয়াশীল যুগ চলছিল তা নয়, অধিকন্ত বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল 
পঁজিবাদী দেশগুলোতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক 
স্থিতিশীলতার যুগ বিদ্যমান ছিল। 
আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমত। ছড়িয়ে আছে বিক্ষিপ্ত ও বিছিন্ন পাহাড়ে বা 
হুদৃরবর্তা অঞ্চলে, আর তা বাইরে থেকে কোনরকমের সাহায্যই পায় না। 
কু্মিনতাউ অঞ্চলগুলির তুপনায় বিপ্লবী ঘাটি এলাকাগুপির অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক অবস্তা পশ্চাৎ্পদ। বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র 
শী অঞ্চল আর ছোট ছোট নগর । গোড়াতে এই অঞ্চলগুপি ছিল অত্যন্ত 
ছেট এবং পরেও খুব বেশি বড় হয়ে উঠেনি। উপরন্ত সেগুলি হচ্ছে চল 
কিন্তখ্রী নয়। লালফৌজের কোন প্রকৃত স্দূঢ ঘাটি এনাকা ছিল না। 
সংতভাবে লালফৌঁজ ছোট, তার অস্্রশস্থ ও নিকুষ্ট মানের থাগ্ভা, 
বিছানাপও*%৪ পোঁষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি জিনিসের সরবরাহ জোগাড় করাও 
তার পক্ষে খুব্কর | 
তুপনামুলক পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যের তীব্র বৈপরীত্য 
রয়েছে। এই তীষ্টবপরীত্যের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছে লালফৌজের 
বণনীতি ও রণকৌশল 
চতুধ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-স্নিস্ট পার্টির নের্ভৃতব ও ভূমি-বিপ্লব। 
এই বৈশিষ্্যাটি হল পর ্ত্রশিষটটির অবসথস্াবী পরিণাম । এই বৈশিষ্ট্যটি 
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«থেকে ছুটি দ্বিকের অবস্থা উদ্ভূত হয়েছে । একদিকে চীনের বিপ্রবী যুদ্ধ যদ্দিও 
চীনের ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল যুগে চলেছে, ভবুও তার বিজয় 
সম্ভব, কারণ এই বিপ্রবী যুদ্ধটি চলছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং এতে 
রয়েছে কষকের সমর্থন । আর এই সমর্থন লাভ করেছে বলেই আমাদের 
ঘাটি এলাকাগুলি ছোট হলেও বরাঁজনীতিগতভাবে খুবই শক্তিশালী, এবং 
অতীব বিপুলাকার কুণমিনতাঙ শাসনের বিরুদ্ধে অটলতাবে রুখে দাড়িয়েছে, 
সামরিক ক্ষেত্রে কুওমিনতার্ডের আক্রমণের প্রা প্রচণ্ড বাধা হি করেছে। 
লালফৌজ ছোট হলেও তার সংগ্রামী শত্তিখুবই প্রবল, কারণ কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্বে পর্রিচালিত লালফৌজের সৈন্যরা ভূমি-বিপ্নবের মধ্য দিয়ে 
বেরিয়ে এসেছেন, আর তারা লড়াই করছেন আপন স্বার্থে এবং এই ফৌঙ্জের 
কম্যাগ্ডার ও যোদ্ধার! রাজনীত্িগতভাবে এক্যবদ্ধ। 

অপরদিকে, আমাদের সঙ্গে কুওমিনতাঙের একটা তীব্র বৈপরীত্য দেখা 
যায়। কুওমিনতাও ভূমি-বিপ্রবের বিরোধিতা করে, তাই তারা কষকদের 
সমর্থন পায় না। তার ঠগন্যসংখ্যা অনেক বেশি হলেও সৈনিকমাধারন ও ক্ষ 
উৎপাদক পরিবার থেকে উদ্ভৃত নিক্সপদস্থ ব্ছ অফিস|বদের দিয়ে কুওমিনতাও 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিততাবে তার জন্য মরণপণ করে লড়াই করাতে পারে না। তার 
অফিসার ও সৈনিকরা রাজনীতিগতভাবে বিভক্ত, ফলে তার সংগ্রামী শক্ি 
হ্রাস পেয়েছে। 


৩। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভুত আমাদের 
রণনীতি ও রণকৌশল 


একটি বিরাট আধা-ওঁপনিবেশিক দেঁশ, যা একটা বিরাট বিপ্রব পার হয়ে 
গেছে এবং ঘার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সমান নয়, একটি বৃহ, 
শক্তিশাল শক্র, একটি ছোট ও ছূর্বল লালফৌজ, এবং ভূমি-বিগ্রব-_এগুলো 
হচ্ছে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিঞ্গুলে চীনের 
বিপ্লবী যুদ্ধের পরিচালনা-লাইন এবং তার বনু রপনীতিগত ৩ রণকৌশলগত্ত 
নীতি নির্ধারণ করেছে। প্রথম ও চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এট! নিধাঁর করেছে যে, চীনা 
লালফৌজের পক্ষে বৃদ্ধি পাওয়া ও শক্রকে পরাঁজিত করা সম্ভব । আবার 
ছ্িতীয় ও তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নিধধারণ করেছে যে, চীনা লালফৌজের পক্ষে খুব 
তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাওয়া ও শক্রকে অবিলম্বে গাজিত কর] অসম্ভব, অর্থাৎ, 
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নির্ধারণ করেছে যে, যুদ্ধটা হবে দীর্ঘস্থায়ী, এবং সঠিকভাবে না চালালে ধুদ্ধে 
হার পর্ষস্ত হতে পাবে । 

এই হুচ্ছে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের ছুটি দিক। এ ছুটি দিক যুগপৎ বিদ্যমান, 
অর্থাৎ অন্তকুল অবস্থাও আছে আবার অন্থবিধাজনক অবস্থাও আছে। চীনের 
বিপ্লবী যুদ্ধের মৌলিক নিয়ম এটাই, আর এর থেকেই উদ্ভৃত হয়েছে অল্প বহু 
নয়ম। আমাদের দশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস এ নিয়মের সঠিকতা প্রমাণ 
করে দিয়েছে। চোখ খেলা থাকা সত্বেও যে লোক এই মৌলিক নিয়মকে 
দেখতে পায় না, সে চীনের বিপ্রবী যুদ্ধকে পরিচালনা! করতে পাবে না এবং 
লালফৌজকেও বিজয়ের দিকে এগিষে নিয়ে যেতে পারে না। 

এটা স্পষ্ট যে, মূলনীতি সম্পকিত নিয়লিখিত যাবতীয় বিষয়গুলির মীমাংদ! 
আমাদের অবশ্যই সঠিক্ভাবে করতে হবে £ 

রণনীতিগত দিকনিরশি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা, আক্রমণ করার 
্রময়ে হঠকারিতার বিরোধিতা করা, প্রতিরক্ষা করার সময়ে রক্ষণশীলতার 
বিরোধিতা করা, আর স্থানান্তরিত হওয়ার সময়ে পলায়নবাদে বিরোধিতা 
করা । 

লালফৌজে গেরিলাবাদের বিরোধিতা করা, কিন্তু সামরিক কার্যকলাপে 
লালফৌজের গেরিল! চৰিত্রকে শ্বীকার করা । 

যুদ্ধাভিযানের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালনার বিরোধিতা করা এবং 
রণনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধের বিরোধিতা করা, রণনীতির ক্ষেতে 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকে শ্বীকার করা এবং যুদ্ধাভিযানের ক্ষেত্রে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইকে 
স্বীকার করা। 
্ায়ী যুদ্ধরেখার ও অবস্থানগত যুদ্ধের বিরোধিতা করা, অস্থায়ী যুদ্ধরেখার 
ধন যুদ্ধকে শ্বীকার করা। 
সঈ শুধুই ছত্রভঙ্গ করার লড়াই চালনার বিরোধিতা করা, আর 
নিমুলী ৬ 

দুই শুনে একই সময়ে ছুই দিকে আঘাত হাঁনার রণনীতির বিরোধিতা! 


করা, আর সুয়ে এক ঘ্মুষ্ট” দিয়ে এক দিকে আঘাত হানার রপনীতিকে 
স্বীকীর করা । 


বিরাটাকা 
পশ্চাতীগ -ব্যবস্থ! 










গ-ব্যবস্থার বিরোধিতা করা, আর ছোট আকারের 
করা।।৯৩ 
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নিরঙ্কুশ কেন্দ্রীভূত পরিচালনার বিরোধিতা করা, আর অপেক্ষিক কেন্দ্রীভূত 
পরিচালনাকে হ্বীকার কর! । 

নিছক সামরিক দৃ্টিকোণ ও ভ্রামামাণ বিদ্রোহীপনার৯৪ বিরোধিতা করা, 
আর স্বীকার করা যে, লাঁলফৌজ হচ্ছে চীনা বিপ্রবের প্রচারক ও সংগঠক । 

দ্থ্য-বৃত্তিম১৫ বিরোধিতা করা, আর কঠোর রাজনৈতিক শৃংখলাকে 
স্বীকার করা। 

যুদ্ধবাজ-রীতির বিরোধিতা করা, আর ফৌজে সীমাবদ্ধ গণতস্ত্রের জীবনকে 
ও প্রামাণিক সামরিক শুংঙ্খশীকে স্বীকার করা। 

্রাস্ত সন্ধীর্ণতীবাদী কর্মীসংক্রান্ত নীতির বিরোধিতা করা, আর নিতুল 
কর্মী-নীতিকে শ্বীকার করা। | 

বিচ্ছিন্নতার নীতির বিরোধিতা করা, আর সমন্ত সম্ভাব্য মিত্রদের শ্বপক্ষে 
টেনে আনার নীতিকে স্বীকার কর1। 

লালফৌঞ্কে তার পুবানো স্তরে ফেলে রাখার বিরোধিতা করা, আর 
তাকে একটা নতুন স্তরে বিকশিত করে তোলার চেষ্টা করা । 

ব্রণনীতিগত সমস্তা সম্পর্কে আমাদে আপোচনার উদ্দেশ্ঠ হচ্ছে চীনের দশ 
বছরের রক্তক্ষয়ী বিপ্রবী যুদ্ধের এতিহামিক অভিজ্ঞতার অ।পোকে উপরোল্িখিত 
সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করা। 


চতুর্থ অধ্যায় 

'পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযান ও এর বিরুদ্ধে পাণ্টা 
আক্রনণ-__চীনের গৃহযুদ্ধের প্রধান বূপ 
বিগত দশ বছরে, আমাদের গেরিলা যুদ্ধ শুরু হবার প্রথম দিন থেকেই 
প্রতিটি শ্বাধীন লাল গেরিপাবাহিনী বা পালফৌজকে অথবা প্রতিটি বিপ্লবী 
ঘাটি এলাকাকে প্রায়শই শত্রুর পরিঝেষ্টন ও দমন আভযানের সম্মুখীন হতে 
হয়েছে। লালফৌজকে শক্র একটা টৈত্য ধলে মনে করে, আর যখনহ তার 
দেখা মেলে তখনই তাঁকে ধরতে চীয়। শক্রু সর্বধাহই পালফৌজের পিছু 
ধাওয়া করে চলেছে আর নিয়তই তাকে ঘেরাও করবার জন্ত চেষ্ঠা করছে। 
যুদ্ধের এই রূপ গত দশ বছরে বদল হয়নি । যদি জাতীয় যুদ্ধ গৃহযুংদ্ধর স্থান 
না নেয়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না শক্র দুর্বপ হয় আর লালযৌজ শক্তিশালী 

হয়ে ওঠে ততক্ষণ পর্যস্ত এই রূপের পরিবর্তন ঘটবে না। 
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লালফৌজের ক্রিয়াকলাপ পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে। আমাদের পক্ষে বিজয়ের অর্থ হচ্ছে মুখ্যতঃ 
পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিজয়, অর্থাৎ রণনীতিগত 
বিজয় ও যুদ্ধাতিযানের বিজয়। প্রতিটি পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে এক-একটা যুদ্ধাভিযান, যাঁ প্রায়ই গঠিত হয় ছোট-বড় 
কতকগুলি বা এমনকি কয়েক ভজন লড়াইয়ের হারা । “পরিবেষ্টন ও দমন, 
অভিযানকে মুলগততভাবে ভেঙে চুরমার করে দেবার আগে, এমনকি বহু 
লড়াইয়ে জয়লাভ করলেও, রণনীতিগত বিজয় ব' গোটা যুদ্ধাতিষানে জয় 
হয়েছে এ কথা! বলা যায় না। লালফৌজের দশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস হচ্ছে 
পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস । 

শত্রুর “পরিবেষ্টন ৩ দমন” অভিযানে এবং তার বিকদ্ধে লালফৌজের 
সংগ্রামে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ের এই ছুই ধরনের রূপই 
ব্যবহার করা হয়। এবং অন্য কোন যুদ্ধ প্রাচীন বা আধুনিক, চীনের বা 
বিদেশের যুদ্ধ থেকে এর কোন পার্থক্য নেই। কিন্ত চীনের গৃহযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে লড়!ইয়ের এই দুই রূপের পুনরাবৃত্তি । প্রতিটি পিরিবেষ্টন 
ও দমন” অভিযানে শত্রু আক্রমণ চালিয়ে লালফৌজেব প্রতিরক্ষার বিরোধিতা 
করে, আর লালফৌজ প্রতিরক্ষার মাধ্যমে শত্রর আক্রমণের বিরোধিতা করে। 
এটা! হচ্ছে “পবিবেষ্টন ও দমন? অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রথম 
পর্থায়। তারপরে শক্র প্রত্রক্ষার মাধমে লালফৌজের আক্রমণের বিরোধিতা 
করে, আর লালফৌক্জ আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করে। 
এট| হচ্ছে “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের দ্বিতীয় 
পর্যায় । যে-কোন 'পরিবেঈন ও দমন” অভিযানে এই ছুটি পায় থাকে, এবং 
দীর্ঘকাল ধরে এগুলোর পুনরাবৃত্তি হয়। 

দীর্ঘকাল ধরে পুনরাবৃত্তি বলতে আমরা যুদ্ধ ও লড়াইয়ের ব্ূপের পুনরাবৃত্তি 
বুঝাই। এটা একটা তথা, এটাকে যেকোন লোক প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে 
পারে। 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে যুদ্ধ-রূপেরই 
পুনরাবৃত্তি। আমার্দের শ্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে শক্রর আক্রমণ, আর শক্রর 
আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাঙ্গের প্রতিরক্ষা, এটা প্রথম পর্যায়। আমাদের 
আক্রমণের বিরুদ্ধে শত্রুর প্রতিরক্ষা, আর শত্রুর প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের 
আক্রমণ, এটা দ্বিতীয় পধায়। এ ছুই পর্যায় হচ্ছে প্রত্যেক 'পরিবেষ্টন ও 
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দমন অভিযানের মধ্যে লড়াইয়ের রূপের পুনরাবৃত্তি। 

যুদ্ধের ও লড়াইয়ের বিষয়বস্তর কিন্তু নিছক পুনরাবৃত্তি হয় না, বরং 
প্রত্যেকবারই তা ভিন্ন হয়। এটাও একটা তথ্য এবং যেকোন লোক ত! 
প্রথম দৃষ্টতেই বুঝতে পারে। এখানে এটা একটা নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে যে, 
প্রতিবারই 'পরিবেষ্টন ও দমন অভিযান এখং এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আকার 
হয়ে ওঠে আরও বৃহত্তর, পরিস্থিতিটি হয়ে ওঠে জটিলতর, আর লড়াই হয়ে 
ওঠে আরও তীব্রতর | 

কিন্ত এর অর্থ এই নয় যে, উত্থান-পতন থাকবে না। কারণ শক্রর পঞ্চম 
পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানের পরে লালফৌজ অত্যন্ত দূর্বল হয়ে পড়েছিল, 
দক্ষিণের ঘাটি এলাকাগুলো সব খোয়! গিয়েছিল, লালফৌজ উত্তর-পশ্চিম 
সরে এসেছিল, দক্ষিণে দেশী শত্রুকে সন্ত্রস্ত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তার 
আব ছিল না। ফলে, পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের আকার ক্ষুদ্রতর 
হয়েছে, পরিস্থিতি সহজতর হয়েছে এবং লড়াইয়ের তীব্রতা কমেছে । 

লালফৌজের পরাজয়ের অর্থ কি? রণনীতিগতভাবে বলতে গেলে, পরাজয় 
স্তধু তধনই বলা যায় যখন 'পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
পুবোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়, এবং তখনও সেটাকে আংশিক ও সাময়িক পরাজয় 
মাত্র বল ষায়। কারণ, গৃহযুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের অথ হচ্ছে গোটা 
লালফৌজের ধ্বংল। কিন্ত এট! বাস্তবক্ষেত্রে ঘটেনি । বিস্তীর্ণ ঘাঁটি এলাকা 
হন্তচাত হওয়া ও লালফৌজের সরে যাওয়াটা সাময়িক ও আংশিক পরাজয়, 
চিরকালীন ও পূর্ণ পরাজয় নয়, যদিও এই আংশিক পরাজয়ের ফলে পাটি- 
সদশ্তসংখ্যার, সৈন্যবাহিনীর ও ঘাটি এলাকার শতকরা! ১০ ভাগ হারাতে 
হয়েছিল । এই স্থানাস্তরকে আমরা বলি আমাদের প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক রূপ, 
আর আমাদের প্রতি শকত্রর পশ্চাদ্ধাবনকে বলি তার আক্রমণের ধারাবাহিক 
রূপ। অর্থাৎ পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা 
প্রতিরক্ষার বদলে আক্রমণ করতে পারিনি, বরং শত্রুদের আক্রমণ আমাদের 
প্রতিরক্ষাকে ভেঙে দিয্বেছিল, যার ফলে আমাদের প্রতিরক্ষ। পরিবতিত হয়েছে 
পশ্চা্পসরণে, আর শক্রর আক্রমণ পরিবতিত হয়েছে পশ্চান্ধাবনে। কিন্ত 
লালফৌজ খন একট! নতুন এলাকায় পৌছে গেল, উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, 
আমরা যখন কিয়াংসী প্রদেশ ও অন্যান্য স্থান থেকে সরে শেনসী প্রদেশে 
এলাম, তখন আবার নতুন করে দেখ! দিল “পরিবেষ্ঠন ও দমন” অভিযানের 
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পুনরাবৃত্তি। সেই কারণেই আমরা বলি যে, লালফৌজের রণনীতিগত 
পশ্চাদদপসরণ ( দীর্ঘ অভিযান ) ছিল তার রণনীতিগত প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক 
রূপ, শক্রর রণনীতিগত পশ্চাদ্ধাবনট! ছিল তার রণনীতিগত আক্রমণের ধারা- 
বাহিক রূপ। 

প্রাচীন বা আধুনিক, চীনের ব! বিদেশের যে-কোন বুদ্ধের মতো! চীনের 
গৃহযুদ্ধেরও লড়াই করার ছুটিমাত্র মৌলিক রূপ রয়েছে__আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা । 
চীনের গৃহযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হুল 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান ও এর বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের দীর্ঘমেয়াদী পুনরাবৃত্তি এবং আক্রমণ ও পপ্রতিরক্ষা- লড়াই করবার 
এই ছুটি রূপের দীর্ঘ-ময়াদী পুনরাবৃত্তি, এব মধ্যে অন্তুক্ত রয়েছে দশ “জার 
কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের মহান রণনীতিগত স্থানান্তরের (দীর্ঘ অভিযান 
বা ],007£ 12107 )১৬ ঘটনা! । | 

শত্রুর পরাজয়ও একই রকমেব। শক্রর রণনীতিগত পরাজয়ের অর্থ এই 
যে, তার “পরিবেষ্টন ও “দমন অভিযান আমাদের আঘাতে ভেঙে পড়ে, 


আমাঙ্গের প্রতিরক্ষা আক্রমণে পরিণত হয় ও শক্রব আক্রমণ প্রতিরক্ষায় পরিণত 
তয় এবং আর একট “পবিবেষ্টন ও দমন? অভিযান শুরু করবার জন্যে তাকে 


পুনর্বার সৈম্যশা্ত সংগঠিত করে নিতে হয়। আমাদের মতো শত্রুকে তেমন 
দশ হাজার কিলোমিটারের বেশি দৃবত্বের রণনীতিগত স্থানান্তরের পথ নিতে 
হয়নি, কারণ জে গোট! দেশেরই শাসক এবং আমাদের থেকে সে অনেক বেশি 
শক্তিশালী । তবু তাব সন্যবাহিশীর আংশিক অপমরণ ঘটেছে । কোন 
কোন ঘাটি এলাকায় লাঁলফৌজের দ্বার পরিবেষ্টিত হয়ে শক্র নিজের শ্বেত 
ঘাঁটি থেকে আমাদের পরিবেষ্টন ভেঙে বেরিয়ে শ্বেত এলাকায় অপসরণ করেছে 
নতৃন আক্রমণ সংগঠিত করবার জন্য, এ রকম ঘটনাও ঘটেছিল। গৃহযুদ্ধের 
মেয়াদ যদি বর্ধিত হয় এবং লালফৌজের বিজয়গুলি যদি অধিকতর ব্যাপক হয়ে 
ওঠে, তাহলে এ ধরনের ঘটনা আরও বেশি ঘটবে । কিন্তু লালফৌজ যে 
ফললাভ করতে পারে, শত্রু সেই রকমের ফললাভ করতে পারে না, কারণ 
জনগণের সমর্থন সে পায় না, আর তার অফ্রিলার ও সৈনিকর্দের মধ্যে এঁক্য 
নেই। তারা যদি লালফৌজের দীর্ঘ দূরত্বের স্থানাস্তরকে অনুকরণ করে, তাহলে 
তার! নিশ্চয়ুই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । 

১৯৩০ সালে লি লি-সান লাইনের যুগে, কমরেড লি লি-সান চীনের 
গৃহযুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রক্কতিটি বুঝতে পারেননি, আর সেই কারণে তিনি এই 
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নিয়মটিকে দেখতে পাননি যে, এই যুদ্ধের গতিধারায় দীর্ঘকাল ধরে চলছে 
“পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানগুলি ও লেগুলির পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি (সে সময় 
পর্যন্ত হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকায় তিনটি এবং ফুচিয়ানে ছুটি পিরিবেষ্টন 
ও দমন” অভিযান ঘটে গেছে )। তাই দেশব্যাপী বিপ্রবে দ্রত [বজয়লাভের 
প্রয়াসে লানফৌজের শৈশবাবস্থাতেই তিনি লাল-ফীজকে উহ্ান শহর 'াধমণ 
করতে আদেশ দিলেন এবং আদেশ [দলেন “দ'ব্যাপী এশন্ব অঃ | ন শু 
করার। তাহ তিনি কবে বসলেন*বামপঞ্থী? স্াবিধাব, কবে ভূল । 

একইভাবে, ১৯৩১-৩৪ সালের “বামপন্থী” স্থবিধাবাপাবাও '; .এ০ম ও 
দমন” অভিযানগুলিব পুনরাবৃত্তির নিয়মে বিশ্বাস করত ন। 27-0নান- 
আনহুই সীমান্ত ঘাটি এসাকায় তথাকথিত “সহায়ক বাঁতনী?১৭ “তব দ্যখান 
ছিল। সেধানকাপ কোন কোন নেতৃস্থানায় কমরেড মণে করতেন ০, 5হীর 
“পবিবেষ্টন ও দমন অভিযানের পরাজয়ের পরে কুধমিনতাও ঠৈগ্ভবাভশা 
একটা শিছক সহায়ক বাহিণী হয়ে পড়েছে এবং ললফৌজের উপরে আবও 
আক্রমণ চাল!নোর ব]াপারে প্রধান বাহিনী হিসেবে সাম্ত্রাজাবাধীদের 
নিজেদেরই যুদ্ধে নামতে হবে। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে রচিত বণনীতিই 
হচ্ছে যে, লাঁলফৌজ্কে উহ্ান শহর আক্রমণ করতে হবে। এটা কিয়াংসাব 
কোন কোন কম:রডদেব অভিমতের সঙ্গে নীতিগতভাবে মেসে-_এইসব. 
কমরেড ন'নছাংয়ে« ওপরে আক্রমণ করবার জন্য লালফৌজকে আহ্বান 
জানিয়ে'ছলেন, মাপাদা "অলাণ। ঘা এশাকার জঅংযোগ সাধনের তাবা 
বিরোবধত। কাতেন, শক্রকে প্রনুদ্ধ করে আমা'দর এলাকার গভীরে টেনে 
আনবাব রণকৌশলেব তারা বিরোধিতা! করতেন। তীাবা ধনে করতেন যে, 
কোন পগ্রতেশে বিজযলাভ করাটা নিভর করে প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান 
প্রধান শহবপ্চলিকে দখল কাপ উপরে । তারা আরও মনে করতেন যে 
পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান-বিরোধী সংগ্রামটি হবে উপনিবেশের 
পথের সঙ্গে বিপ্রবের পথের নির্ধারক লড়াই" ইত্যাদি ইত্যাদি । হুপে-হোনান- 
আনহুই সামান্ত এলাকায় চতুর্থ 'শরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান-বিরোধী সংগ্র।মে 
এবং কিমাঁংসীর কেন্দ্রীয় 'এলাকায় পঞ্চম পর্িধে্টন ও দমন” অভিষান-বি/রাধী 
সংগ্রামে অবলদ্িত ভূল লাইনের উত্ন ছিল এই বামপন্থী” স্থবিধাবাদ। আর 
এই বাম" হবিধাবাদ শক্ুর গুরুতর পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের সুখে লাল- 
ফৌজকে অক্ষম করে ফেলেছিল এবং চীনা বিপ্লবের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল । 
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প্রতিরক্ষাত্মুক পদ্ধতি অবলম্বন কর! লালফৌজের কোনমতেই উচিত নয়__ 
এই অভিমতটিও সম্পূর্ণ ভুল, এবং যে “বামপন্থী” স্থবিধাবাদ পিরিবেষ্টন ও 
দমন অভিযানগুলির পুনরাবৃত্তিকে অস্বীকার করে, তার সঙ্গে এই অভিমতটি 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। 

বিপ্লব ও বিপ্লণী যুদ্ধ হচ্ছে আক্রমণাত্মক-_-এই কথাটা একদিকে অবশ্য ঠিক। 
বিপ্লব ও বিপ্রবী যুদ্ধকে এর জন্ম থেকে বৃদ্ধিতে, ছোট থেকে বড় হওয়াতে, 
রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুপস্থিতি থেকে রাজনৈতিক সমতা দখল করে 
নে'ওয়াতে, লালফৌজের অনুপস্থিতি থেকে লালফৌজের স্ৃষ্টিতে, আর বিপ্রবী 
ঘাটি এলাকার অনুপস্থিতি থেকে সেগুলোর সংস্থাপনে অবশ্যই আক্রমণাত্মক 
থাকতে হবে এবং রক্ষণণীল হতে পারবে না, রক্ষণশীলতাবাদের ঝৌঁকগুলোর 
বিবোধিত' অবশ্যই করতে হবে । 

বিপ্রব ও বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে আক্রমণাত্মক, কিন্কু তার প্রতিরক্ষা ও পিছু 
হটাও রয়েছে__এইভাবে বললেই শুধু সম্পূর্ণ ঠিক হবে। আক্রমণ কববার 
জন্যই প্রতিরক্ষ!' করা, এগিয়ে যাবার জন্যই পিছু হুটা, সন্মুখ-ফ্রণ্টে এগিয়ে 
যাবার জন্য পার্্ভাগে যাওয়া, লোজা পথে যাবার জন্যই বীকা। পথ ধরা 
বনু ব্যাপারের বিকাশলাভের প্রক্রিয়ায় এগুলো অনিবাধ, সামরিক ব্যাপারে 
তো নিশ্চয়ই এমনি হবে । 

উপরোললিখিত মস্তবা ছুটির প্রথমটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে, 
কিন্ধ সামরিক ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে এলে তা ঠিক হবে না । উপরন্ত রাজনীতি- 
গতভাবেও এট মাত্র একটি পরিস্থিতিতেই (বিপ্রব যখন এগিয়ে চলছে )ঠিক, 
কিন্তু অন্য 'পরিস্থিতিতে নিয়ে এলে (বিপ্লব যখন পিছু হটতে থাকে 2 ১৯০৬ 
সালের রাশিয়ার মতো১৮ এবং ১৯২৭ সালের চীনের মতো বিপ্রবে যখন 
সামগ্রিক পিছু হটা ঘটে; অথবা ১৯১৮*সাঁলের ব্রে্ট-লিতভঙ্ক সদ্ধির৯ সময়কার 
রাশিয়ার মতো! বিপ্লব যখন আংশিকভাবে পিছু হটে তখন ) তা ঠিক হবে না। 
শুধু দ্বিতীয় মস্তব্যটিই হচ্ছে অম্পূর্ণ নিভূল সত্য। ১৯৩১-৩৪ সাণের যে 
বামপন্থী” স্থুবিধাবাদ যাক্ত্রিকতাবে সামরিক প্রতিরক্ষাত্মক পদ্ধতির প্রয়োগের 
বিরোধিতা করেছিল তা নিছক শিশুক্ললভ চিন্তাধারা! ছাড়া আর কিছুই নয়। 

পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের পুনরাবৃত্তি কবে শেষহবে? আমার 
মতে গৃহযুদ্ধের মেয়াদকাল যদি বর্ধিত হয়, তাহলে এই পুনরাবৃত্তি তখনই শেষ 
হবে যখন আমাদের ও শত্রর শক্তির তুলনায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে। 
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লালফৌজ যখন শত্রর থেকে বেশি শক্তিশালী হবে, তখনই এই পুনরা বৃত্তিটা 
শেষ হবে। তখন আমরাই শত্রুর বিরুদ্ধে পরিবেষ্টন ও দমম অভিযান 
চালাব, আর সে তথন এই অভিযানের বিরোধিতা করার চেষ্ট' করবে, কিন্ত 
লালফৌজ 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেছিল, সে রকমের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে শক্রকে রাজনৈতিক ও 
সামরিক অবস্থ! হৃযোগ দেবে না। এটা নিশ্চিতভাবে বল! যায় হে, তখন 
পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানগুলির পুনরাবৃত্তি একবারে শেষ না হলেও 
মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে । 


পঞ্চম অধ্যায় 
রণনীতিগত প্রতিরক্ষ। 


এই শিরোনামায় আমি নিম্নলিখিত সমস্তাগুলির আলোচনা করতে চাই £ 
(১) সক্রিয় প্রতিরক্ষা ও নিক্ষিয় প্রতিরক্ষা; (:) পিরিবেষ্টন ও দমন, 
অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শ্রস্ততি; (৩) রণনীতিগত পশ্চাদদপসরণ 
(৪) রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ ; (৫) পাল্টা আক্রমণ শুরু করার সমস্ত 
(৬) সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করার সমস্ত; (৭) চলমান যুদ্ধ; (৮) ভরত 
নিষ্পত্তির যুদ্ধ) এবং (৯) নিমূলীকরণের যুদ্ধ। 


১। সক্রিয় প্রতিরক্ষা ও নিক্ষিয় প্রতিরক্ষা 

প্রতিরক্ষার বিঘয় নিয়ে আমর! আলোচন! শুরু করছি কেন? ১৯২৪-২৭ 
সালের চীনের প্রথম জাতীয় যুক্তফন্টের ব্যর্থতার পরে, বিপ্লব খুবই তীব্র ও 
নিষ্ঠর শ্রেণী-যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। শত্রু গোটা দেশই শাসন করত আর 
আমাদের ছিল কেবল কিছু ক্ষুদ্র সশস্ব বাহিনী । তাই গোড়া থেকেই শক্রর 
“পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর সংগ্রাম চালাতে 
হয়েছে । পিরিবেষ্টন ও দমন অভিযানগুলোকে ভেঙে দেওয়ার সাথে নিবিড়- 
ভাবে সংযুক্ত রয়েছে আমাদের আক্রমণ । আর 'পরিবেষ্টন ও দ্বমন” অতিযাশ- 
গুলোকে আমরা ভেঙে দিতে জঅমর্থ হব কিনা, এর উপরই পুরোপুরি নির্ভর 
করছে আমাদের ভবিষ্যতের বিকাশ । পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানগুলোকে 
ভেঙে দেবার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে প্রায়শঃই আকাবীক1, এবং যেমন সোজা ও 
সরাসরি বলে আশা কর! যাঁয় তেমন পোঁজা ও সরাসরি নয়। প্রথম ও গুরুতর 
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সমস্ত! হচ্ছে, কিকরে আমাদের শক্তিকে সংরক্ষণ কর! যায় এবং শত্রুকে পরাস্ত 
করবার জন্য স্থযোগের প্রতীক্ষা করা যায়। অতএব, লাঁলফৌজের সামরিক 
কারকলাপে রণনীতিগত প্রতিরক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে জটিল ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্ত | 

আমাদের গত দশ বছরের যুদ্ধের মধ্যে রণনীতিগত প্রতিরক্ষার জমস্তায় 
প্রায়শঃই ছুটি বিচ্যুতি ঘটতো : একটি ছিল শত্রুকে ছোট করে দেখা, আর 
অন্যটি ছিল তার ভয়ে অন্্স্ত হওয়া । 

শত্রুকে ছোট করে দেখার ফলে বহু গেরিলা বাহিনী পরাজিত হয়েছে 
এবং লালফৌজ কয়েকবার খক্রর “পরিবেইন ও দমন অভিযানগুলোকে ভেঙে 
দতে ব্যর্থ হয়েছে। 

বিপ্লবী গেরিল বাহিনী যখন সবেমাত্র সথষ্ট হল, তখন সেই বাহিনীর 
নেতার! শক্রর ও আমাদের নিজেঙ্গের পরিস্থিতির প্রায়ই সঠিকভাবে মূল্য 


নির্ধারণ করতে পারত লা। কোন একটা স্থানে আকস্মিক সশন্ব অত্যু্খানে 
শিজেদের জয়লাভ হয়েছিল বলে অথবা শ্বেত বাহিনীতে বিদ্রোত সংগঠিত 


করতে সফল হয়েছিল বলে তারা শুধু ক্ষণস্থায়ী অনুকুল পরিস্থিতিটাই দেখতে 
পেয়েছিল, অথবা! যদ্দিও পরিস্থিতি গুরুতর কিন্তু তার! ত| দেখতে পায়নি। 
তাই এইভাবে গ্রায়শঃই তার! শক্রকে ছোট করে দেখত। অপরদিকে, 
নিজেদের দুর্বলতার ( অভিগুতাঁর অভাব, শক্তির স্বন্নতা ) উপলদ্ধিও তাদ্রে 
ছিল না। শক্র যে শক্তিশালী এবং আমরা যে ছুবল-_এটা ছিল একটা বাস্তব 


ঘটনা, তবুও কেউ কেউ এ নিয়ে ভাবতে চাইত না, শুধু আক্রমণের বুলিই 
আওড়াতো, কিন্তু প্রতিরক্ষা ও পশ্চাদপপরণের কথা মুখেও আনত না । 


এইভাবে শিজেদের তার! প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে নিরস্ত্র করে ফেলে 
তাদের কাধকলাপকে ভুল পথে চালিত করেছিল। এই কারণেই বহু গেরিলা 
বাহিনী পরাজিত হয়| 

একই কারণে যেসব “ক্ষেত্রে লালফৌজ শক্রর পপরিবেষ্টন ও দমন" অভিযান- 
গুলিকে তাউতে ব্যর্থ হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত হল কোয়াংতুং প্রদেশের হাইফেং- 
লুফেং এলাকায় ১৯২৮ সালে লালফৌজের পরাজম্২০, আর কুওমিনতাঁউ 
বাহিণী যে নিছক সহায়ক বাছিনী--এই তন্বের ভিত্তিতে সামরিক কার্ধকলাপ 
পরিচালনার ফলে শক্রর চতুর্থ পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে ১৯৩২ 
সালের হুপে হোঁনান-আনহুই সীমান্ত এল|কার লালফৌজের স্বচ্ছন্দভাবে 
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কার্য কলাক চালনার ক্ষমতা হারানো । 

শত্রুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হবার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত বু আছে। 

শত্রুকে যারা ছোট করে দেখত, তাদের বিপবীতে কেউ কেউ আবার 
শত্রুকে খুব বড় করে দেখত আর নিজেদের শক্তিকে দেখত খুব ছোট করে। 
স্ৃতরাং তাবা অপ্রয়োজনীয় পশ্চাঁদপসরণের নীতি অবলম্বন করেছিল এবং 
অন্ুরূপভাবেই প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মানসিকভবে শিজেদেরকে নিরন্তর করে 
ফেলেছিল। এর ফপে গেরিলা বাহিশীর পরাজন ঘটেছিল বা৷ লালফৌজের 
কোন কোন যুদ্ধাতিযাঁন ব্যর্থ হয়েছিল অথবা ঘাঁটি এলাক! হারাতে হয়েছিল। 

ঘাটি এলাক! হারানোর সবচেয়ে জলস্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে পঞ্চম পিরিবেষ্টন ও 
দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার স্ময়ে কিয়াংসীতে কেন্দ্রীয় ঘাটি 
এলাকা হারাতে হয়েছিল। দক্ষিণপন্থী দৃষ্টকোণ থেকেই এই তুলের উৎ্পত্তি। 
নেতারা .শক্রকে বাঘের মতো ভয়.করেছিল, সর্বত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থ। খাড়৷ 
করেছিল, প্রতি পদে প্রতিবোধ যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে শত্রর 
পশ্চান্ভাগে আক্রমণ চালাতে তারা সাহস করল না, অথচ মেট! আমাদের পক্ষে 
স্থবিধাজনকই হতো। এমনকি শক্রবাহিণীকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার 
গভীরে:টেনে এনে খ্েরাও করে নিশ্চিহ্ন করার সাহঙও তারা করল না। ফলে 
গোটা ঘাটি এলাক! হাতছাড়া হয়ে গেল আর লালফৌজকে বারে! হাজার 
কিলোমিঢারেরও বেশি পথে দীর্ঘ অভিযান চালাতে হল। তবু এই ধরনের 
ভুল ঘটার আগে সাধারণত: শক্ুকে ছোট করে দেখার “বাম” ভূল ঘটে থাকত । 
১৯৩২ সালে প্রধান প্রধান শহরগুলিকে আক্রমণ করার সামরিক হঠকারিতা টা 
ছিল পরে শব্রর পঞ্চম পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের মোঁকাঁবিলা করার 
ব্যপারে নিষ্কিয় গ্রতিরক্ষার লাইন অবলদ্দনের মূল উৎ্স। 

শত্রুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হবার চরমতম দৃষ্টান্ত ছিল পশ্চানপসরপবাদের "চাং কুও- 
থাও লাইন”। ভয়াংহো নদী পশ্চিষে লালফৌজের চতুথ ফণ্ট-আমির 
পশ্চিম রুট বাহিনীর পরাজয়ই২১ হচ্ছে এই লাইনের চুড়ান্ত দেউলিযাপন। 

সক্রিয় প্রতিরক্ষার অন্য শাম হচ্ছে আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা ব! নির্ধারক 
লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা । নিক্রিয় প্রতিরক্ষাকে নিভেজ্জাল প্রতিরক্ষাত্মক 
পদ্থতির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বা নিছক প্রতিরক্ষা বলা যায়। নিক্রিম্র প্রতিরক্ষা 
হচ্ছে বস্ততঃ একটা মেকি প্রতিরক্ষ1, আর কেবল সক্রিষ্ন প্রতিরক্ষাই হচ্ছে 
প্রকৃত প্রতিরক্ষা পাণ্টা আক্রমণ ও আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্টজনিত 
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প্রতিরক্ষা যতদূর আমি জানি, প্রাচীন ব। আধুনিক যুগে, চীনে বা বিদেশে 
এমন কোন মৃল্যবান সামরিক গ্রস্থ বা এমন কোন অপেক্ষারত বুদ্ধিমান 
ব্রণবিশারদ নেই, যাবা যিনি রণনীতিতে ও রণকৌশলে নিক্িয় প্রতিরক্ষার 
বিরোধিভ্া করেন না। শুধু নিরেট নির্বোধ বা উন্মাদ ব্যক্তিই নিষ্রি় 
প্রতিরক্ষাকে মন্ত্রপৃত রক্ষাকবচ হিসেবে বক্ষে ধাণ করে থাকে। তবু ছুণিয়ায় 
এমন লোকও আছে, যারা এই ধরণের কাজও করে। এটা হচ্ছে যুদ্ধ চালনার 
মণ্খে একটা তুল, এটা সামরিক ব্যাপারে রক্ষণশীলতার অভিব্যক্তি । আমাদের 
দৃঢ়ভাবে তার রিরোধিতা করা উচিত। 

নবীন ও দ্রত* উন্নয়নশীল সামাজাবাদী দেশগুলোর, অর্থাৎ জার্মানী ও 
জাপানের রণবিশারদর! প্রচণ্ডভাবে রণশীতিগত আক্রমণের সবিধের পক্ষে ঢাক 
পেটায়, আব রণশীতিগত প্রতিরক্ষা বিরোধিত। করে। এ ধরনের চিন্তা চীন! 
বিপ্রবী যু-ছধর ক্ষেত্রে একেবারেই অস্গপযোগী। জার্মীশী ও জাপনী সাম্রাজ্যবাদী 
রণধিশারদদের মতে, প্রতিবক্ষার একট! গুরুতর দুধলতা হচ্ছে_-গ্োকজনের 
মনোবলকে মন্তপ্রাণিত করার বদলে এটা লোকজনের মনোবলকে কীপিয়ে 
দেধু। যেসব দেশে শ্রেণীদন্দ তীত্র এবং যুদ্ধ যেখানে শুধুই প্রতিক্রিয়াশীল 
শাসকগোার, এমনকি শুধু প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষীরই 
উপকার সাধন করে, সেইসব দেশের ক্ষেত্রে এটা খাটে । কিন্তু আমাদের অবস্থা 
ভিগ্ন। বিপ্লবী খাঁটি এলাকাগুলোকে রক্ষা করার ও চীনকে রক্ষা করার 
শ্লোগান দিয়ে আমবা জনগণের বাাণকতম সংখ্যাধিক্কে এক্যবদ্ধ করতে পারি 
একমন একপ্রাণ হয়ে মুদ্ধ করার জন্য, কারণ আমবা হচ্ছি উৎপীড়িত ও 
আক্রমণের শিকার। গৃছযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজও 
প্রতিরক্ষার পন্থা বাবহার করে শক্রদদেরকে পরাজিত করেছিল । সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলি যখন আক্রমণের জন্য শ্বেত রক্ষীক্ষের সংগঠিত করেছিল, শুধু যে 
তখনই সোভিয়েতকে রক্ষা করার শ্লোগান দয়ে তারা যুদ্ধ চালিয়েছিল তাই 
নয়, এমনকি অক্টোবর অভ্যুত্থানের জন্য যখন গ্রস্তিত চলছিল তখনও সামরিক 
সমাবেশ করা হয়েছিল রাঁজধাঁনী রক্ষা করার শ্লোগান দিয়ে । সমন্ত হ্যায় যুদ্ধে 
প্রতিরক্ষা রাজনীতিগত শত্রুদের ওপরে একট আচ্ছন্নতাই শুধু সৃষ্টি করে না, 
অধিকন্ত যুদ্ধে যোগদান করবার জন্য জনসাধারণের পশ্চাৎপদ অংশকেও জাগিয়ে 
তুলতে পারে। 

মাস বালছিলেন, একবার সশস্ত্র অত্যু্খান শুরু হলে আক্রমণে এক 
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মুহূর্তের গন্যও বিরতি দেওয়া চলবে না২২। এর অর্থ হল, শক্রর অপ্রস্তুত 
অবস্থার সুযোগে হঠাৎ অভ্যুত্থান করবার পরে জনসাধারণ অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল 
শাসকদের তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে বা পুনরুদ্ধার করতে 
স্থযোগ দেবেন না, এই সুহূর্তটিকে ব্যবহার করেই দেশের ভেতরকার প্রতিক্রিয়া- 
শীল শাসকশক্তি যখন প্রস্ততিবিহীন অবস্থায় থাকে তখন তাকে আঘাত করা 
উচিত। আর যে বিজয় অজিত হয়েছে তা 15য়ে সন্তষ্ট থাকা! উচিত নয়, 
শত্রুকে ছোট করে দেখা উচিত নয়, শত্রুর ওপর আঠঞ্মণ চাঁলনায় টিলে দেওয়া 
অথবা এগিয়ে যেতে ইতস্তত: করা উচিত নয়, এবং শক্রকে ধ্বংস করবার 
স্থযোগ ফস্কে যেতে দেওয়া উচিত নয়), তাহলে বিগব পরাজিত হবে। 
এটা ঠিক। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, যখন শক্রুপক্ষ ও আমাদের পক্ষ 
উভয়েই সামরিক প্রতিদ্ন্দ্িতায় লিপ্ত, এবং শত্রু উৎকৃষ্ট অবস্থায় থেকে 
আমাদের উপর চাঁপ দিচ্ছে, তখনও আমাদের বিপ্লবীদের প্রতিরক্ষামূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। আস্ত বোকাই কেবল এমন ধারণা পোষণ 
করে। 

সামগ্রিকভাবে দেখলে, এ পর্ধস্ত আগার যুদ্দটি হল কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ । কিন্ত সামরিক ক্ষেত্রে এ যুদ্ধ শত্রুর পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযাঁনকে 
ভেঙে দেবার রূপ নিয়েছে। 

সামরিকভাবে বলতে গেলে, আমাদের এ যুদ্ধ ভচ্ছে পথায়ক্রমে প্রতিরক্ষা 
ও আক্রমণ । আমাপের পক্ষে আক্রমণ প্রতিরক্ষার আগেই ঘটুক বা পরেই 
ঘটুক, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ মূল কথাটা হচ্ছে পরিবেষ্টন ও 
দমন” অতিযাঁশকে ভেউে দেওয়া। পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে ভেঙে দেবার 
আগে পর্যন্ত প্রতিরক্ষা চলতে থাকে আর তার পরেই শুরু হয় আক্রমণ 
এটা হচ্ছে একই বিষয়ের ছুটি পর্যায়। আর শক্রর একটা পরিবেষ্টন ও 
দমন অভিযাঁনকে তার অন্য একটা! পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান ঘনিষ্ঠভাবে 
অনুসরণ করে। এই ছুটি পর্যায়ের মধ্যে আক্রমণের পর্যায়ের চেয়ে প্রতিরক্ষা 
পর্যা়ই অধিকতর জটল ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেমন করে "পরিবেষ্টন 
ও দমন? অভিযানকে ভেঙে দেওয়! যায়, তার বনু সমস্তাই এতে জড়িত। 
এখানকার মৌলিক নীতি হচ্ছে সক্রিয় প্রতিরক্ষাকে স্বীকার করা আর নিষ্ক্রিয় 
প্রতিরক্ষার বিরোধিত। করা। 

আমাদের গৃহযুদ্ধের কথা বলতে গেলে, লালফৌজের শক্তি যখন শক্রর 
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শক্তিকে ছাঁড়িয়ে যাবে, সাধারণভাবে রণনীতিগত গ্রতিরক্ষার তখন আমাদের 
দরকার হবে না। তখন আমাদের নীতি হবে কেবল রণনীতিগত আক্রমণ । 


এই ধরনের পরিবর্তন নির্ভর করবে শত্রুর ও আমাদের শক্তিস্থিতির 
সামগ্রিক পরিবর্তনের ওপর | সেই সময়ে অবশিষ্ট প্রতিরক্ষা হবে শুধু আংশিক 
চরিত্রের। 


২। “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের প্রস্তুতি 


শত্রুর একটি পরিকুল্লিত 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় 
ও যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্ততি না থাকলে আমর! নিশ্চয়ই একটা নিক্কিয় অবস্থায় 
গিয়ে পড়তে বাধ্য হব। প্রস্তুত না হন্যে তাড়াহুড়ো! করে «কোন লড়াইয়ে লেগে 
গেলে জয়লাঁভের নিশ্চম্নত থাকবে না । তাই, শত্রু যখন 'পরিবেষ্টন ও দমন? 
অভিযানের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে, তখন আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিহার্য হচ্ছে 
“পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্ততি করা। আমাদের 
বাহিনীর মধ্যে এ ধরনের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠেছিল, তা শিশুস্থলত 
ও হান্তকর । 

এখানে একটা কঠিন সমস্তা আছে, যা নিয়ে সহজেই তর্কবিতর্ক ঘটতে 
পারে। সেট! হল--আমর! কখন আমার্দের আক্রমণ শেষ করব এবং শত্রু 
নতৃন পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি-পর্যায়ে যাব? 


যখন আমর! বিজয়-সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ চাঁলাই, আর শক্র যখন প্রতিরক্ষায় 
লিপ্ত থাকে, তখন শক্র তার পরবতী পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের জন্য 


গোপনে গোপনে প্রস্তুতি চালায়, আর তাই আর কখন তার আক্রমণ শুরু হবে 
আমাদের পক্ষে তা জানা কঠিন। *পরিবেই্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 
আমাদের সংগ্রামের প্রস্তুতির কাজ যদি খুবই আগে আগে শুরু করা হয়, 
তাহলে আমাদের পূর্ববর্তী আক্রমণের থেকে পাওয়া স্থবিণা ও লাভ কমে যেতে 
বাধ্য। আবার তাতে কখনো! কখনো লালফৌজ ও জনগণের উপরও কিছু 
অনিষ্টকর প্রভাব দেখা দিতে পারে। কারণ প্রস্তুতি পর্যায়ের মুখ্য কর্মব্যবস্থা 
হচ্ছে সামরিক ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণের প্রস্তুতি আর তারজন্য রাঁজনৈতিক 
সক্রিয়করণ। কোন কোন সময়ে যদি খুবই আগে প্রস্ততি শুরু হয় তাহলে 
শত্রুর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পরেও 
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শত্রুর দেখা না পেয়ে আমাদের আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করতে বাধ্য 
হতে হবে। কখনো কখনো আবার আমরা যখন নতুন আক্রমণ শুরু করছি, 
ঠিক সেই সময়ে শক্র তাঁর আক্রমণ শুরু করে দেবে, ফলে আমরা একট! কঠিন 
অবস্থার মধ্যে পড়ব। তাই প্রস্তুতি শুরু করবার উপযুক্ত মুহূর্তটি বেছে নেওয়! 
হচ্ছে একট] গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা! | শক্রর ও আমাদের নিজেদের অবস্থার দিকে এবং 
উভয়ের সম্পককের দিকে যথাযোগা দৃষ্টি রেখে এই সুহূর্তটিকে স্থির করতে হবে। 
শত্রুর অবস্থা জানাবাঁব জন্ম আমাদের তাঁব বাঁজনৈতিক, সামরিক ও আঁথিক 
অবস্থ। এবং শত্রু এলাঁকাঁর জনমত সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে । এইসব 
তধ্যের বিশ্লেষণ কবাব সময়ে আমাদের অবশ্যই শ্বত্রর গোটা শক্তিকে 
পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা! করতে হবে। তার অতীতের পরাজয়ের ব্যাপ্তিকে 
অতিরঞ্জিত করে দেখা চলবে না, কিন্ত ক্দাবার তার অভান্তরীণ ছন্দ তার 
আথিক অস্থবিধা ও অতীতের পবাজয়ের প্রভাব ইত্যাদিকে হিসেবে ধরতে না 
পারাও আমাদের অবশ্যই চলবে না। আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে, অতীতের 
জয়ের ব্যাঞ্তিকে অতিরপ্রিত কর! চলবে না, এবং আমাদের অতীতের জয়ের 
প্রভাকে পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা না করাও অবশ্াই চলবে না । 

তবুও, প্রস্ততি শুরু কবার উপযুক্ত মুহূর্ত সম্বন্ধে সাধারণভাবে বঙগা' যায় যে, 
খুব দেরী করে শুরু কবাব চেয়ে ববং খুব আগে শুরু করাটাই ভাল । কারণ 
খুব দেরী করে শ্ররু করাব চাইতে খব আগে শুরু কবাটাই ক্ষতি কম, আর তার 
হৃবিধা হচ্ছে এই যে, আগে থাকতে প্রস্তুত হতে পারলে সম্ভাব্য বিপদকে 
এড়ানো যায় এবং মৌলিকভাবে আমরা অপরাজেয় অবস্থায় দাড়াতে পার । 

প্রস্ততি পর্যায়ের প্রধান প্রধান সমস্তা। হচ্ছে লালফৌজের পশ্চাদপসরণের 
প্রস্তুতি, রাজনৈতিক সক্রিয়কবণ, নতুন সৈন্ভ ভর্তি করা, আধিক ও খাচ্- 
প্রস্তুতি এবং রাজনৈতিক শক্রদেব সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচ্তি তার 
সমস্তা। ইত্যাদি । 

লালফৌজের পশ্চাদপসরণের প্রশ্থতিব ন্মর্থ হল, যাতে লাঁলফৌজ নিজের 
পশ্চাদপসরণের পক্ষে অশ্রবিধাজনক এমন লিকে চলে না| যায়, আক্রমণ করতে 
অতি বেশি দূব অগ্রসর না হয় এবং খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। শক্রর 
বিরাটাকার আক্রমণের পূর্বক্ষণে লালফৌজের প্রধান শক্তিকে অবশ্ঠই এই সবের 
দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই সময় লালফৌজের প্রধানতঃ নজর দিতে হবে 
ুদ্ধক্ষেত্ত্র স্থা্ট করার১৩, সরবরাহাদি সংগৃহ করার, নিজেদের শক্তি বাড়ানোর 
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ও নিজেদের সৈন্তদের ট্রেনিং দেবার পরিকল্পনাগুলোর উপার। 

রাজনৈতিক সক্রিয়করণ হচ্ছে পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত! | অর্থাৎলালফৌজের লোকজনকে এবং ঘাঁটি 
এলাকার জনগণকে আমাদের এটা স্পষ্টভাবে, দু়ভাবে ও পুরোপুরিভাবে বলে 
দিতে হবে যে, শত্রর আক্রমণ অবশ্যন্তাধী ও আসন্ন আর সে আক্রমণে 
জনগণের গুরুতর ক্ষতি হবে। সঙ্গে সঙ্গে শক্রর দুর্বলতা, লালফৌজের অনুকূল 
অবস্থা জয়লাভে আমাদের অদাম্য সংকর্প এবং আমাদের কাজকর্মের দিকনির্দেশ 
ইত্যাদি তাদেরকে জানাতে হবে। শক্রর পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের 
বিরোধিতা ও ঘশটি *এলাকাকে রক্ষা করার জন্যে সংগ্রাম করতে লালফৌজ 
ও সমস্ত জনগণকে আমাদের আহ্বান জানাতে হবে। সামরিক দিক থেকে 
যা গোপনীয় তা বাদে, রাজনৈতিক*সক্রিয়করণ খোলাথুলিভাবে করতে হবে, 
আর বিপ্লবের স্বার্থকে যারা সমর্থন করতে পারে এমন সবার মধ্যে এই কাজ 
করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে! এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে 
কমীদেরকে বোঝানে! | 

নতুন সৈন্যদের ভর্তি করতে হবে ছুটি বিবেচনার ভিত্বিতে £ একদিকে 
জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান এবং জনসংখ্যার অবস্থা বিবেচনা করতে 
হবে, অন্যদিকে লালফৌজের দেই সময়কার অবস্থা এবং “পরিবেষ্টন ও দমন, 
অভিযানের ধিরুদ্ধে গোট| যুদ্ধাভিযানে ল।লফৌজের সম্ভাব; ক্ষয়ক্ষতিকেও 
বিবেচনা করতে হবে। 

আঘথিক সমস্তা ও খান্য অমন্তষে প্রত্যাভিযানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
একথা বলাই বাহুল্য। শত্রর অভিযানের মেয়াদকাল যে বধিত হতে পারে 
তা আমাদের বিবেচনা করা উচিত। পারবেষ্টন ও দমন? অভিযানের বিরুদ্ধে 
সমগ্র সংগ্রামে মুখ্যতঃ লালফৌজের জন্য এবং তা ছাড়া বিপ্লবী ঘাটি এলাকার 
জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রব্যলামগ্রীর ন্যুনতম পরিমাণের হিলাব ধর! 
উচিত। 

রাঁজনীতিগত বিরোধীদের সম্পর্কে সতর্ক না হলে চলবে না। কিন্তু তাদের 
বিশ্বাসঘাতকত। সম্পকে অত্যধিক শাঙ্কত হয়ে অতি রক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, 
গ্রহণ করাও আমাদের উচিত নয়। জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধণী কৃষকের সঙ্গে 
ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে হবে, মুখ্যতঃ রাজনীতির দিক থেকে তাদের কাছে 
ব্যাপারটাকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, তারা যাতে নিরপেক্ষ থাকে 
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তার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরে নজর রাখার জগ্য 
জনসাধারণকে সংগঠিত করতে হবে। কেবল অতি অল্লসংখ্যক সবচেয়ে 
বিপজ্জনক বাক্তিদের বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারের মতো! কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
যায়। 

'পরিবেষ্টন এ দমন" আভযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কতটুকু বিজয়পাভ কণবে 
তা প্রস্তুতি পর্যায়ের কর্তব্য যে পরিমাণে সুসম্পন্ন হব, তারই সঙ্গে ঘনিগভাবে 
জডিত। শক্রুকে ছোট কবে দেখার কারণে প্রস্তুতিতে শিথিল হওয়া এবং 
শত্রুর আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে হতভম্ব হওয়া__এ ছুটিই হচ্ছে শনিষ্টকর 
ঝোক এবং দৃঢ়ভাবে এব বিবোধিতা করা উচিত। আমাদের প্রয়োজন হল 
উৎসাহী কিন্ত স্থিরচিন্ত ম:নবৃন্তিব, ব্যাপক কিন্তু শৃংখলাপূর্ণ কাজের । 


৩। রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ 

নিকৃষ্ট গৈন্যবাহিনী যখন উৎকৃষ্ট শক্রবাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হয় এবং 
বিবেচনা করে যে, সেই আক্রমণকে দ্রুত চুরমার করা অসম্ভব, তখন সেই 
সৈন্তবাহিনী নিজের সৈন্যশক্তিকে সংরক্ষিত করে রাখার ও শত্রকে পরাজিত 
করবার স্থযোগের প্রতীক্ষা করবার জন্য যে সুপরিকল্পিত রণনীতিগত পদক্ষেপ 
গ্রহণ করে, তাই হচ্ছে রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ। সামরিক হঠকাঁরীর! কিন্ত 
দুঢতার সঙ্গে এই ধরণের পদক্ষেপের বিরোধিতা! করে; গেটের বাইরেই শক্রকে 
ঠেকিয়ে রাখতে হবে'_এই তার্দের অভিমত । 

আমর! সবাই জানি যে, ছুজন মুষ্টিযোদ্বা যখন লড়ে, তখন স্থচতুর 
ৃষ্টযোদ্ধা প্রায়শঃই গোড়াতে এক কদম পিছু হটে যায় আর নির্বোধ মুষ্টিযোদ্ধাটি 
প্রচণ্তভাবে হঠকারীর মতো সামনে ঝাপিয়ে পড়ে, প্রথম সুহূর্তেই তার 
যাবতীয় কলাকৌশল প্রয়োগ করে ফেলে, আর শেষে প্রায়ই দেখ। যায় ষে 
লোকটি গোড়াতে একটু পিছু হটে গিয়েছিল, তারই আঘাতে নির্বোধ 
মু্টিষোদ্ধাটি ধরাশায়ী হয়েছে । 

শুই ছু চুয়্ান২৪ নামক উপন্যাসে হুং নামে একজন ড্রিলমাষ্টর ছাই 
চিনের গৃহে লিন ছুংকে দন্বযুদ্ধে আহ্বান করল, এবং কয়েকবার হুংকার করে 
ডাকল--'আয় দেধি, “আম দেখি "আয় দেখি । লিন ছুং পিছিয়ে ঘেতে 
লাগল এবং শেষে হুংঘ়ের দুর্বল দিকটা ধরতে পেরে এক খুসিতে তাকে মাটিতে 


ফেলে দিল। 
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বসন্ত ও শরতের "ছুনছিউ, যুগে লু ও ছা রাজ্য২৫ ছুটির মধ্যে যুদ্ধ বাঁধল। 
হী রাঁজ্যের-সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়বার আগেই লু-এর রাজা ডিউক চুয়াং 
তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শ্ররু করতে চেয়েছিল। কিন্ত তাঁকে বাধ! দিল ছাও 
কুই। চুয়াং তখন 'শক্রু যখন ক্লান্ত হয়, আমর! তখন অক্রমন করি”__এই 
রণকৌশল গ্রহণ করে ছী”র বাহানীকে পরাজিত করেছিল । চীনের জামরীক 
ইতিহাসে এট! হচ্ছে দুর্বল জৈন্যবাছিনীর শক্তিশালি সৈন্যবাহিনীকে পারাজিত 
করার একট! স্থবিদিত দৃষ্টান্ত ॥ ইতিহাসবিদ ছিউ মিংয়ের ২৬ বর্ণনা দেখুন £ 
বসন্তে ছী-বাহিনী আক্রমন করল। রাঁজা যুদ্ধ করতে চাইলেন । এমন 
সয়ম ছাও কুই তীর দর্শনপ্রার্থী হল। তার প্রতিবেশিগণ বলল, “এটা 
হচ্ছে মাংসখাদক অধিকাবিদের কাজ, তুমি তাতে নাক গলাচ্ছ কেন? 
ছাও উত্তর দিল, “মাংসখধাদিকগণ নির্বোধ, তার! স্বদুরপ্রসারী পরিকল্পন! 
করতে পারে না। সে রাজার সঙ্গে দেখা করল এবং তাকে জিজ্ঞাস 
করল, যুদ্ধ করতে যেয়ে আপনি কিসের উপর নির্ভর করবেন? রাজা! 
উত্তরে বললেন, খাছ্য ও পোশাকাদি সকলই স্বীয় উপভোগের জন্য রাখবার 
সাহস আমার কোনদিনই নেই, পরন্ত সর্বদাই সকলের সঙ্গে তা আমি ভাগ 
করে গ্রহণ" করে থাকি ।, ছাও কুই বলল, “এমন তুচ্ছ ভিক্ষারদদান সকলের 
কাছে গিয়ে পৌছাতে পারে না। প্রজাগণ আপনার অনুসরণ করবে না। 
রাজ! বললেন, “দেবগনকে প্রাপ্যের কম যজ্ঞপপ্ত, মণি বা পট্রবন্ত্র নৈবেছ্য 
উত্লর্গ করে প্রতারণা করবার সাহস রাখি না, আমি আস্থা রাখি । ছাও 
বলল, “এই যৎসামান্ তন্তি কোন স্থান অর্জন করবে না। দেবতার! 
আপনাকে আশীর্বাদ করবেন না।, রাজ! বললেন, ছোট-বড় যাবতীয় 
অভিযোগ পূংখাঙ্থপুংখরূপে বিচার করতে অক্ষম হলেও আম নিয়তই সত্য 
নিবেদন করে থাকি।' ছাও কুই বলল, “এতে জনগণের প্রতি আপনার 
গভীর অস্থরাগকেই প্রমাণ করছে, অতএব আপনি যুদ্ধ করতে পারেন। 
আপনি যখন যুদ্ধে যাবেন আমি তখন আপনার অঙ্গগমন করতে চাই। 
রাজা আর ছাও কুই একই রথে চড়ে ধুদ্ধযান্রা করলেন। ছাংশাওতে যুদ্ধ 
বাধল। আক্রমন আরম্ভ করবার জন্য রাজা ছুন্দুভি নিনাদ করতে উদ্ভত 
হলে ছাও কুই বলল, “এখনই নয়। ছী-বাছিনী তিন বার ছুন্দুভি নিনাদ 
করবার পর'ছাও কুই বলল, “এখন আমারা ছুন্দুভি নিনাদ করতে পারি।, 
ছী-ৰাছিনী ছত্রতঙ্গ হয়ে পড়ল। রাজ। পলায়মান শত্রবাহিনীর পশ্চান্গাবন 
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করতে চাইলেন । আবারও ছাঁও কুই বলল, “এখনই নয়। ছাও রথ থেকে 
নীচে নেমে শত্রর রথচক্রের রেখাগুলি পরীক্ষা করে দেখল। তারপর 
রথের হাতলের উপর আরোহণ করে দুরের পানে তাকিয়ে দেখে বলল, 
'এধন আমার পশ্চাদ্ধাবন করতে পারি ।? অতএব, ছী বাহিনীর পশ্চাবদ্ধান 
করা আরম্ভ হল। বিজয় অঙ্জিত হবার পরে রাঁজা ছাও কুইকে জিজ্ঞাস! 
করলেন যে” কেন সে এমন পরামর্শ দিয়েছিল , ছাঁও উত্তর দিল, 'লড়াই 
নির্ভর করে সাহসের উপরে । প্রথম ছুন্দুভি নিছে সাহস সঞ্চারিত হয়, 
দ্বিতীয় ছুন্দুভি নিনাদে তা! নিস্তেজ হয়ে পড়ে, আর তৃতীয় ছুন্দুভি নিনাদে 
সাহস সম্পূর্ণরূপে নিংশেষ হয়ে পড়ে। শত্রুর সাহস যখন নিঃশেষ হয়ে পড়ল 
আমাঙ্গের সাহস তখন প্রচণ্ড, অতএব, আমরা জয়লাভ করলাম । কিন্তু 
বড় রাজ্যের সামরিক চাল অন্ধাবন করা কঠিন, গুপ্তস্থান থেকে আকস্মিক 
আক্রমনের আশঙ্কা আমি কবেছিলাম | কিন্তু যখন আ'ম দেখলাম যে, 
শত্রুর রথচক্ের রেখাগুলি এসোমেলো হয়ে চলে গেছে এবং দূরে তাকিসে 
দেখলাম ষে, তাকের পতাকাগুলি ঝুলে'পড়েছে, তখনই আমরা পশ্চাদ্ধাবনের 
পরামর্শ দিয়েছিলাম । 
একট। ছূর্বল রাষ্ট্রের ধ্রকটা শক্তিশালি রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করবার ঘটনা 
ছিল এটা । বিববণে বল! হয়েছে যুদ্ধের আগে বাজনৈতিক প্রস্তুতির কথ'__ 
জনগণের আস্থ! অর্জনের কথা । পাণ্টা আক্রমনের পর্যায়ে প্রবেশ করার 
পক্ষে অস্ককুল রণক্ষেত্রে-ছাংশাও-এর কথা । এই বিবরণে বর্ণন! করা হয়েছে 
পাণ্ট। আক্রমণ শর করার পক্ষে শনুকুল লময়েন কথ! অর্থাৎ শক্রব সাহস যে 
সময়ে মিঃশেষ হয়ে পড়েছে আর আমাদের সাহস পুর্ণ হয়ে উঠেছে_-সেই 
সময়ের কথা । এবিবরণে আরও বলা হয়েছে পশ্চাদ্ধাবন শুক করার অনুকুল 
মুহূর্তের কথা, অর্থাৎ ফে মৃহূর্তে শত্রর রথচক্রের রেখাগুলি এলোমেলোভাবে 
চলে গেছে এবং তাদের পতাকাগুলি ঝুলে পড়েছে, সেই মৃহ্র্তের কথা । উক্ত 
বিবরণে বণিত লড়াইটি বড় না হলেও তাতেই রপনীঠিগত প্রতিরক্ষার 
মূলনীতিগুলির কথা বল! হয়েছে। এইসব মৃলশীতি প্রয়োগ করে যুদ্ধে জয়লাভ 
করার বহু বাস্তব উদাহরণ রয়েছে চীনের সামরিক ইতিহাসে । ছু ও হান-এর 
মধ্যে ছেংকাওয়ের লড়াই২৭, সিন ও হানের মধ্যে খুনইয়াংয়ের লড়াই ২৮) 
ইউয়ান শাঁও ও ছান ছাওয়ের মধ্যে কুয়ানতুযের লড়াই২৯, উ ও ওয়েই-এর 
মধ্যে ছিপি'র লড়াই ৩০, উ এবং শু'র মধ্যে ইলিংয়ের লড়াই৩৯, ছিন ও তোং- 
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চিনের মধো ফেইশুইয়ের লড়াইয়েরত২ মতো বিখ্যাত লড়াইগুলির প্রত্যেকটিতে 
যুদ্ধরত ছুই পক্ষের শক্তি ছিল অসম, ছূর্বলতর পক্ষ প্রথমে কিছুট! শিছু হটে 
গিয়েছিল, আর শত্রু আঘাত ক্কানবার পরেই শুধু সুযোগ নিষ্বে প্রতিপক্ষকে 
আঘাত হেনেহিল, তই তাঁরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল । 

আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯২৭ সালের শরৎকালে। সে সময়ে 
আমাদের আদে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না । নানছাং অভ্যর্থান৩৩ ও 
কয়াংচোৌ  আভ্যতখান৩৪ ব্যর্থ ছল, আর "শিরৎকালীন ফসল” অ )খাঁনেরও৫ 
সময়ে লালফৌজও হুনান-হুপে-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকায় কয়েকবার যুদ্ধে 
পরাজিত হুল এনং জুনান-কিয়াংসী সীমাস্তস্থ চিংকাং পার্বত্য অঞ্চলে সরে গেল । 
নানছাং 'মক্যু্খানের পয়াজয়ের পরে যেমব সৈন্যবাহিনী অবশিষ্ট ছিল পরবর্তাঁ 
বছবের এপ্রিল মাসে তারাও দক্ষিণ হুনান হয়ে চিংকাং পর্বতে সরে এল । 
তবু ১৯২৮ লালে? মে মা থেকেই গেরিলাযুদ্ধের যে মৌলিক নীতিগুলি 
উদ্ভৃ১ হয়েছপ, সেগুলি ছিল তখনকার অবস্থার উপযোগী এবং প্রকৃতিতে 
সরল | তা হল ১৬টি চীন। শের স্থত্র__শক্র এগোয়” আমরা পিছিয়ে যাই। 
শত্রু শিবির ফেলে, আমরা হয়রান করি । শক্র ক্লাস্ত হয়, আমর! আক্রমণ 
করি। শত্রু পালায়, মামরা পিছনে ধাওয়া করি।, এঈ ১৬টি চীনা শব্দের 
নুত্রেব সামনিক মৃপনীতিকে লি লি-সান লাইনের পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটি শ্বীকার 
কগেছিল। পরে আনাদেব সামারক কার্যকলাপের মূলনীতি আরও বিকাশলাভ 
করেছে । কিস্রাংসী খাটি এলাকায় প্রথম পরিবেষ্টন ও দমন” "্মভিষানের 
বিরুদ্ধে সংগামের শময়ে শিক্রকে গুলুন্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে 
আনার নী(তটিকে উপদ্ধীপত করা হল, অর কাজেওলাগানো হল সফলভাবে । 
শত্রু তৃতীয় “ণরিবেষ্টন ও দমন" অভিযাণকে যখন ব্যর্থ করা হল, তখন লাল- 
ফৌজের সামরিক কাধকলাপের মূলনীতিগুলো অম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়ে গেছে। 
এটা হচ্ছে সামরিক মূলনীতিগুলোর বিকাশের এক শতৃন পরায়। এই মৃল- 
নীতিগুলোর বিষয়বস্তৃতে প্রভৃত পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল আর রূপের দিক 
থেকেও অনেক পরিবতিত হয়েছিল। প্রধানতঃ সেগুলি তাঁদের অতীতের সরল 
প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মৌলিক নীতি হিসেবে আগেকার 
সেই ১৬টি চীন! শব্দের স্ত্রই থেকে গেছে। পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের মৌলিক নীতিগুলো গেঁথে রয়েছে ১৬টি চীনা শবের সুত্রে, 
এ স্থত্রের সামিল ছিল দুটি পর্যায়__-রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত 
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আক্রমণ, আর প্রতিরক্ষার সময়ে এ স্ুত্রের সামিল ছিল রণনীতিগত পশ্চাদ- 
পসরণ ও রণনীতিগত পাণ্ট। আক্রমণ-_-এই ছুটি পর্যায়ই। পরে যা যোগ কর! 
হয়েছে তা শুধু এই স্যত্রের বিকাশ । 

তৃতীয় “পরিবেষ্টন ও দমন”? অভিযানকে বিধ্বস্ত করবার পবে একটি অথব! 
কয়েকটি প্রদেশে অরবপ্রথমে বিপ্লবের বিজয় অর্জনের জন্য সংগ্রাম” শীর্বক পাটির 
প্রস্তাবের মধ্যে নীতির দিক থেকে মারাত্ক ভুল ছিল। এই প্রস্তাব 
প্রকাশিত হবার পরে, ১৯৩২ সালের জানুয়াখী মাস থেকে শুরু করে বাম 
স্থবিধাবাদীরা সঠিক মূলশীতিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাল এবং শেষ পর্যন্ত 
এই সহিক্ক মূলনীতিগুলি বাতিশ ক.র দিল, আর সেগুলে,ব বিপরীতে 
পুরে! আর এন গুচ্ছ তথাকখিত নতুন মূলনীতি” অথবা *য়মিত মূলনীতি? 
প্রবর্তন করল। খন থেকে আগেকার মুলপীতিগুলোকে আর শিয়মিত বলে 
ধরা হতো ন', পরন্থ সেগুলোকে গেবিপাবদি আধা দিয়ে অন্বীকার করা 
হতো । গগেবিলাবাদ-বিবোধী আবহাওয়ার প্রাধান্য পুরো তিন বৎসর ধরে 
বিরাজমান ছিল | এর প্রথম পর্যায়টি ছিল সামরিক হঠকারিতা, দ্বিতীয় 
পর্যায়ে সেটা! হয়ে উঠল সামরিক বক্ষণণীলতা, আব শেষ পধস্ত তৃতীয় পর্যায়ে 
সেটা পরিণত হুল পলায়নবাদে। ৯৩: সালের জান্থয়ারী মাসে কৃই,া 
প্রন্দপের চুনই শহবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিব পলিটবারোর বর্ধিত অধিবেশন 
অন্থ্ঠিত হওয়ার সময়েই শুধু এই ভুল লাইনকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা ক্ররা হল, 
আর আগেকার লাইনের শিভুলতাকে পুনরায় স্বীকার করে নেওয়া! হল। শিন্ত 
এটাকে অর্জন করার জন্য কতই না মূল্য দিতে হয়েছে 

যেসব শমবেড তীব্রভাবে গেরিলাবাদের বিরোর্ধিতা করেছি "তাঁর 
বলে'ছুল : শন্তুকে প্রলুন্ধ করে আমাঙ্গেব এলাকার গভীরে টেনে ক্ম'নাট] ভুল, 
কারণ এমনি কবে বহু জায়গা আমাদের ছেড়ে আসতে হল। আগে 
এইভাবে বিজয় অজিজ্ঞ হলেও এপনক!র অবস্থা কি অনেক তফাৎ ₹রে যায়নি? 
অরধিকন্ত, জায়গা “ছুডে শা দিয়ে শত্রুকে পরাজিত করাটা কি শারও বেশী 
ভাল ছিল না? শত্রুকে হার নিজ এলাকায় বা তাঁর ও আমাদের এসাকার 
সীমান্তে পরাজিত কবাগা কি আবও বে ভাল ছিল না। আগের 
শীভিগ্ুপিতে “নিয়মিত, বলে কিছুই ছিল না, আর সেগুলি ছিল শ্রপু গেরিলা 
বাহিনীর দ্বারা ব্যবহৃত পদ্ধতি। এখন আমাদের নিজন্ব বাষ্্র স্তপিত 
হয়েছে এবং আমাদের লালফৌজ একটা নিয়মিত বাহিনী হয়ে উঠেছে। চিয়াং 


২৭৪ 


কাই-শেক ও আমাদের মধ্যে যে যুদ্ধ তা হচ্ছে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার যুদ্ধ 
এবং দুটি বিরাট সৈন্ভবাহিনীর মধ্যেকার যুদ্ধ । ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 
ঘটানো উচিত নয়) আর “গেরিলাবাদেরঁ সমস্ত কিছুই পুরোপুরিভাবে 
ত্যাগ করা উচিত, নতুন নীতিগুলো৷ পুরোমাজ্ঞায় মার্কসবাদী”, এবং পূর্বের 
নীতিগুলোর স্থাষ্ট হয়েছিল পাহাড়-পর্বতে অবস্থিত গেরিল! বাহিনীগুলোর 
দ্বারা, এবং পাহাড়-পর্বতে তো আব মার্কনবাদ ছিল »। নতুন নীতিগুলো ছিল 
পুরানো নীতিগুলোর বিপরীত । সেগুলি হল £ “একজনকে দশজনের বিকছে। 
লড়াঁও, দশ জনকে একশ জনের শিকদ্ধে লড়াও, নির্ভাকভাবে ও রুতসংকল 
হয়ে লড়ে যাও, বিজয়কে কাজে লাগিয়ে সরানবি শক্রুকে ধাওয়া কর”, সকল 
ফন্টে আঘাত হান” প্রধান প্রধান শতর গুলে! দখল কর” আর, ছুই “মুষ্টি” দিয়ে 
একই সঙ্গে ছুদিক থেকে আঘাত হান”খ শত্রু যখন আক্রমণ করত তখন তার 
মোঁকাবিলার পদ্ধতি ছিল 2 “প্রবেশদ্ধারের বাইরে শক্রকে ঠেকিয়ে রাখা” 
প্রথমে আঘাত হেনে প্রাধান্য অর্জন করা” “আমাদের হাড়িকুড়ি ভেডে খান 
খান হতে না দেওয়া”, “এক ইঞ্চি জখিও ছেড়ে ন। দেওয়া!» আর “সম্তশক্তিকে 
ছয়টি পনে বিভক্ত করে দেওয়া”, “বিপ্লবের পথ ও উপনিবেশের পথের মধ্যে 
চূড়ান্ত লড়াই”, সংক্ষিপ্ত দ্রুত আকস্মিক আঘাত হানা, দুর্গ যুদ্ধ, শক্তিক্ষয়ী 
যুদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, আরও ছিল বিরাট পশ্স্তাগব্যবস্থার নীতি ও নিরগ্কশ 
কেন্দ্রীভূত পরিচালনা ; আব সর্বশেষে এসবের পরিণতি দাড়ায় বৃহদাকারে 
প্বর-বাড়ী গুটিয়ে চলে যাওয়ায় । এইসব বিষয়গুলোকে যে মেনে নিত না, 
তাকেই শান্তি দেওয়া হতো), তাকেই সুণিষধাবাদী বলে চিহৃত করা হতো, 
ইত্যাদি ইত্যাি। 

এইদব তত্ব এবং প্রয়োগ শিঃমন্দেহে সবই খুঁল। সেগুলো হচ্ছে আত্ম- 
মৃখীবাদ। সেইগুলো ছিল 'অন্ুকল অবস্থায় পেটি-বু্জায়াদের বিপ্লবী উন্মাদন! 
ও অসহিষ্ণার প্রকাশ মাত্র। কিন্ত ছুর্শশার সময়ে পরিস্থিতিব পরিবর্তন অনুযায়ী 
সেগুলি পর্যায়ক্রমে বেপরোয়া হঠকারিতায়, বক্ষণশীলতায় ও পলায়নবাঁদে 
পবিণত হয়েছিল। সেগুলি ছিল পৌয়ার:গাঁধিন্দ আর আনাড়ীদের তত্র ও 
প্রয়োগ | সেসবের ধারেক্কাছে মাক্সব!ঙের লেশমাজ্র গন্ধও ছিল না। সেগুলো 
ছিল প্ররুতই মার্কসবাদবিরোধী । 

এখানে ন্মামর! শুধু রণনীতিগত পশ্চাদ্পসরণের বিষয় শিয়ে আঞোচন। 
করব। এটাকে কিয়াংসীভে বল! হয় শক্রকে গ্রলু্ধ করে এলাকার গভীরে 


২৭৫ 


টেনে আনা", আর সেচুয়ানে বলা হয় 'ফ্রণ্টকে সঞ্চুচিত কর? । অতাঁতের 
কোন সামরিক তাত্বিক বা প্রয়োগকারীই এ কথা অন্বীকার করেননি যে, 
এটা! হচ্ছে সেই কর্মনীতি, যা প্রবলতর সৈন্তবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে 
হলে ছুরবল বাহিনীকে যুদ্ধের প্রারস্তিক পর্যায়ে অবশ্ঠই গ্রহণ করতে হুবে। 
একজন বিদেশী রণবিশারদ এ কথা বলেছেন যে, রণনতিগতভাবে প্রতি- 
রক্ষাত্মবক লড়াই চালনায় শুরুতে প্রতিকূল অবস্থায় নির্ধারক লড়াইকে 
সাধারণতঃ এড়িয়ে যাওয়া হয় আর অবস্থা ওন্ুকৃল হলেই শুধু লড়াই করতে 
নামা হয় | এটা জন্পূর্ণ ঠিক, এর সঙ্গে যোগ করবার আর আমাদের 
কিছুই নেই।  - 

রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের লক্ষ্য হচ্ছে, সামরিক শক্তি সংরক্ষিত করে 
রাখ। ও পাণ্টা আক্রমণের জন্য তৈ:3.৩য়া। শাশ্চাদপসরণ দরকার, কারণ 
শক্তিশালী শক্রর আক্রমণের মুখে এক পাও পশ্চা্দপসরণ ন! করার অর্থ হচ্ছে 
অনিবার্ভাবেই নিজের সামরিক শক্তির সংরক্ষণকে বিপদাপন্ন করা। যাই- 
হোক, অতীতে অনেকেই পশ্চা্দপলরণের ঘোর বিরোধী ছিল। এটাকে তার! 
“নিছক প্রতিরক্ষার সুবিধাবাদী লাইন” বলে মনে করত । আমাদের ইতিহাসে 
প্রমাণ করেছে যে, তাদের এ বিরোধিতাট। ছল পুরোপুরি তৃল। 

পাণ্টা আন্রমণের প্রস্তুতি করতে গিয়ে আমানের অবশ্যই নিজেদের অনুকূল 
কিন্তু শত্রর প্রতিকূল কতকগুলে! শর্ত বাছাই করে নিতে হবে অথবা সৃষ্টি করে 
নিতে হবে, যাতে করে শক্রর ও আমাদের শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটে, 
এবং পরে পাণ্টা আক্রমণের পর্যায়ে প্রবেশ করা যায়। 

আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা অনুসারে বল! যাঁয় যে, পশ্চাদপসরণের 
পর্ধায়ে সাধারণতঃ নিয্ললিখিত শর্তগুলোর মধ্; অন্ততঃ ছুটিকে নিশ্চিত করে 
নিলেই শুধু পরিস্থিতিকে আমাদের অন্থকুল ও শত্রুর প্রতিকূল বলে মনে করা 
যাক এবং পাণ্টা আক্রমণের পধায়ে প্রবেশ করতে পারা যায়। এই শর্তগুলে। 
হচ্ছে 2 

(১) জনগণ সক্রিয়ভাবে লালফৌজকে সমর্থন করেন। 

(২) লড়াই করার জন্য অন্থকুল অবস্থান। 

(৩) লালফৌজের যাবতীয় প্রধান শক্তি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত 

(৪) শব্রর দুর্বল স্থান খুজে বের কর! হুয়েছে। 

(৫) শত্রকে পরিশাস্ত ও অবসাদ গ্রন্ত কর! হয়েছে। 
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(৬) ভুল করতে শত্রকে প্রলুব্ধ কর! হয়েছে। 


লালফৌজের পক্ষে প্রথম শর্তট অর্থাৎ জনসমর্থনই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্ব- 
পূর্ণ শত। এয় অর্থ হচ্ছে ঘাটি এলাক! থাকা। অধিকন্ত এই শর্তটি পুর্ণ 
হলে, ৪, ৫ এবং ৬ নম্বর শর্তগুলোকে স্থষ্ট বা অর্জন করাও সহজ হয়। তাই 
যখন শত্রু লালফৌজের উপর বিরাটাকারের আক্রমণ চালায়, তখন লালফৌ ক্র 
সর্বদাই শ্বেত এলাক! থেকে হটে ঘটি এলাকায় আসে, কারণ শ্বেত বাহিনীর 
বিরুদ্ধে লালফৌন্ধকে সাহায্য করতে ঘাঁটি এলাকার জনগণই সবচেয়ে বেশি 
সক্রিয়। আবার ঘাটি এলাকার সীমান্ত অঞ্চল আর কেন্দ্র-অঞ্চলের মধ্যেও 
পার্থক্য আছে। শক্রর কাছে খবর গোপন রাখা, পর্যবেক্ষণ, পরিবহণ, 
লড়াইয়ে যোগদান করা ইত্া্দি ব্যাপারে সীমান্ত অঞ্চলের চাইতে কেন্দ্র- 
অঞ্চলের জনগণই বেশি ভাল কাজ করতে পারেন। সেজন্য কিয়াংসীতে প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় “পাঁরবেষ্টন ও দমন? অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে এমন 
সব অঞ্চলকে পশ্চাদপসরণের শ্ষ-স্থান' হিসেবে বাছাহ করা হয়েছিল, যেখানে 
জনসমর্থন_এই প্রথম শতটি ছিল সবচেয়ে ভাল বা অপেক্ষাকৃত ভাল। ঘাঁটি 
এলাকার এই বৈশিষ্ট্য আমাদের লালফৌজের সামরিক কাধকলাপকে সাধারণ 
সামরিক কার্ধকলাপ থেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ধরনের করেছিল, আর সেটাই ছিল 
প্রধান কারণ, যাঁর জন্য পরবর্তাঁকালে শত্রু যুদ্ধের দুর্গনীতি অবলম্বন করতে 
বাধ্য হয়েছিল । 

অন্তর্লাইনে লড়াই করার একট! সুবিধাজনক অবস্থ। হচ্ছে যে, পশ্চাদ- 
পণরণকারী শৈন্যবাহিনী শিজের পছন্দমতে| অন্থুকুল অবস্থান বেছে নিতে পারে 
এবং আক্রমণকারী বাহিনীকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে লড়াই করতে বাধ্য 
করতে পারে। প্রবলতর বাহনীকে পবাঙ্জিত করবার জন্য দুর্বল বাছিনীকে 
অন্থকল অবস্থানের শর্তকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। কন্ত শুধু এই 
শর্তটাই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে অন্যান্য শর্ত থাকা চাই। এসবের প্রথমটি হচ্ছে 
জনসমর্থন। পরেরটি হচ্ছে এমন একটি শক্র থাক! চাই, যাঁকে সহজেই 
পরাজিত করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বল! যায়, এমন এক শক্র যে ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছে বা তুল করেছে, অথব। অগ্রসরমান এমন এক শক্রুদ্ল যার যুদ্ধ-ক্ষমতা 
অপেক্ষারৃত দুর্বল। এই শর্তগুলোর অনুপস্থিতিতে অনুকূল অবস্থান থাকলেও 
আমাদের তাঁকে ত্যাগ করে নিজেদের মণোমত শর্তগুলোঁকে পাবার জন্তয 
অব্যাহতভাবে পিছু হটে চলতেই হবে। শ্বেত এলাকায় যে অন্থৃকুল অবস্থান 
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নেই, তা! বলা যায় না, কিন্তু সেখানে সক্রিয় জনসমর্থনের অনুকুল শর্তটি আমরা! 
পাই না। অন্যান্য শর্তাদি যদি পুরধ হয়ে না থাকে, তাহলে লালফৌজকে 
নিজের ঘাটি এলাকার দিকে পিছু হয়ে আসতেই হবে। শ্বেত এলাকা ও 
ঘাটি এলাকার মধ্যেকার পার্থক্যের মতোই ঘাটি এলাকার সীমাস্ত অঞ্চল ও 
কেন্্র-অঞ্চলর মধ্যেকার পার্থক্যও মোটাসুটি এইরকম । 

স্থানীয় বাহিনী ও শক্রকে আটকে রাখবার সৈম্শক্তি ছাড়া সমস্ত হানা 
দেবার সৈম্যশক্তিকে সম্পূরভ!বে কেন্দ্রীভূত করজেঃহবে_এটাই নীতি । রণ- 
নীতিগত প্রতিরক্ষায় বত শত্রকে আক্রমণ করার সমরে লালফৌজ সাধারণতঃ 
নিজের সৈম্ুশক্তিকে ছাড়য়ে দেয়। শত্রু একবার বিরাঁটাকারের. আক্রমণ শুরু 
করলেই লালফৌজ “কেন্দ্রাভিসুখে পশ্চাদপসরণ” করে। পশ্চাদপসরণের শেষ- 
স্থন সাধারণতঃ খাটি এলাকার মধ্যভাগেই নিধাচত হয়ে থাকে । কিন্তু অবস্থ! 
অন্ত্রসারে কখনো কধনেো। আবার পুরোতাগে বা পশ্চান্ভাগেও থাকে । এধরনের 
কেন্ত্রাভিমুখে পশ্চাদ্ূপমরণে লালফৌজের প্রধান শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত 
করা যেতে পারে। 

প্রবলতর বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত দুর্বল বাহিনীর পক্ষে আর একট। 
অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় শত হচ্ছে আক্রমণের জন্য শত্রুর দুর্পতর ইউনিটগুলোকে 
বেছে নেওয়া । কিন্ত শক্রর আক্রমণের শুরুতে আমর! সাধারণতঃ জানি ন| 
শক্রর পৃথকভাবে অগ্রসরমান সৈন্য?ল গুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী 
আর কোন্টিই-বা-একটু কম শক্তিশালী, কোন্টি সবচেয়ে ছুর্বল আবার কোন্টি 
একট কম দুর্ব+। এইসব জানার জন্য পর্যবেক্ষণ কখ। দরকার | প্রায়ই এতে 
অনেক সময় লাগে। এটা হচ্চে আর একটি রণ যার জন্য রণনীতিগত 
পশ্চাদপসরণ গ্রসো কন! 

যদি আক্রমণকাথা শক্রর টসন্যগংখ্য। ও শক্তি ছুইই আমাদের চেয়ে অনেক 
বেশি হয়, তাঁভলে শক্তির ভারসাম) পরিব হন 'আমরা শুধু তখনই ঘটাতে পারি, 
যখন শক্র আমাঁদের ঘাঁটি এ*াকার গভীরে ঢুকে পড়েছে এবং সেখানে সমস্ত 
রকমের কষ্ট ভোগ করছে । তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দন? অভিযানের সময়ে চিয়াং 
কাই-শেকের “কান এক ব্রিগেডের চীফ অফ স্টাফ যেমন বলেছিল, 'আমাদের 
মোট। মোট! সৈন্যর! হয়রান হয়ে শুকিয়ে গেছে, আর শুকনে। সৈন্তর! র্লাস্তিতে 
মরে গেছে”, অথবা কুওমিনতাঙের “পরিবেষ্টন ও দমন' বাহিনীর পশ্চিম-রুটের 
প্রধান সেনাপতি ছেন মিং-শ্ত যেমন বলেছিল, জাতীয় বাহিশী সর্বত্র আধারে 


৭৮ 


হাতড়ে বেড়ায়, আর লালফৌজ সর্বত্রই প্রকাশ্ঠ দ্রিবালোকে ঘুরে বেড়ায়-_ঠিক 
এই রকম অবস্থা তৈরী হলেই আমাদের উদ্েশ্ত অঙ্জিত হতে পাঁরে। এইরকম 
সময়ে শক্রবাহিনী শক্তিশালী হলেও অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সৈন্যরা 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তার দুর্বল স্থানের অনেকগুলোই 
প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু দুবন হলেও লালফৌজ তাঁর শক্তিকে সঞ্চয় করে 
রেখেছে আর ক্লান্ত শত্রুর জন নিশ্চিন্তে প্রতীক্ষা করছে । এইরকম একট! সময়ে 
সাধারণতঃ ছুই পক্ষের মধ্যে কোন একট! পারমাণের সমতা অজিত হতে পারে, 
বা শক্রর চরম উত্কষ্ঠতা আপেক্ষিক উতকুষ্ঠুতায় এবং আমাদের চরম নিকুষ্টত! 
আপেক্ষিক নিককষ্টতায় পরিবঠিত হচ্ছে পারে | এমনও হতে পারে যে, শত্রবাহিনী 
আমাদের বাহিনীর থেকে ছুধল হয়ে পড়েছে এবং আমাদের সৈম্তবাহিনী বরং 
শত্রুর সৈন্যবাহিশীর চেয়ে শাক্তশ্নালী হয়ে উঠেছে। কিয়াংসীতে ভৃতীয় 
পেরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে লড়বার সময়ে লালফৌজ চরম সীমা 
পর্যন্ত পণ্চাপনরণ করেছিল ( লালফৌজকে ঘাটি এলাকার পশ্চান্তাগে সমাবেশ 
কর! হয়েছিল ) এমন না করলে শত্রুকে পরাজিত কর! যেত না। কারণ শত্রুর 
পেরিবেষ্টন ও দমন” বাহিনী তখন সংখ্যায় লালফৌজের দশ গুণেরও বেশি 
ছিল। সন উ জু বলেছিলেন £ শিক্র যতক্ষণ সতেজ থাকে তাকে এড়িয়ে চল, 
আর যখন সে ক্রাস্ত হয়ে ফিরে যায় তখন তাকে আঘাত কর'। এ কথ! বলতে 
গিয়ে তিনি শক্রর উৎকৃষ্টতা নষ্ট কববার জন্ত তাকে ক্লান্ত ও মন-মরা করে 
ফেলার কথাই উল্লেখ করেছিলেন । 

পশ্চ'দপসরণের সর্বশেষ লক্ষ্য হচ্ছে, শত্রুকে তুল করতে প্ররোচিত করা বা 
তার ভূলগুলোকে খুজে বের করা। এ কথা উপলব্ধি করতেই হবে ষে, 
শত্রদের যে কোন কথ্যাগডার, ত। সে যত বিচক্ষণই হোক ন। কেন, বেশ একটা! 
দীর্ঘ জময়ের মধ্যে কিছু তুপক্রটি এড়াতে পারে না, আর তার রেখে যাওয়া 
দেই ফাকগুলোকে কাজে লাগানো আমাদের পক্ষে সব সময়েই সম্ভব । আমরা 
যেমন কোন কোন সময়ে নিজেরা হিসেবে ভুল করে শক্রকে সে ফাকের হযোগ 
নিতে দিই, শত্রও তেমনি ভূল করতে পারে । উপরন্ত, আমরা ক্ঁশল খাটিয়ে 
শত্রকে তুল প্রলুষ করতে পারি। উদাহরণ হিসেবে, স্থন উ জু যেমন 
“ভান কর্পবান” কথ। বলেছেন, যেমন পূর্বদিকে আক্রমণের ভান করে পশ্চিমদিকে 
আক্রমণ করা । এইগকম করতে হলে পশ্চার্দপলরণের শেষ-স্থান কোন একটা! 
নির্দিষ্ট অঞ্চলে অনমনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। কোন কোন সময়ে 
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পূর্বনির্ধারিত অঞ্চলে পিছু হটে গিয়েও স্থযোগ নেবার মতো ফাক দেখ! যায় 
না, তখন আমাদের আরও দূরে পশ্চাঁদপসরণ করতে হবে শক্রর মধ্যে 'ফাক' 
দেখ! পেবার স্থযোগের অপেক্ষা করার জন্য । 

পশ্চা্দপসরণের দ্বারা আমরা যে অন্নকুল অবস্থা পেতে চাই, সেট! উপরে 
মোটামুটভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, শুধু এই 
শর্তাদির সবগুলি উপস্থিত থাকলেই বেবল পাণ্ট। আক্রমণ শুরু করা যাবে। 
একই সময়ে এদের সবগুলির উপস্থিতি জন্তন্ নয়, আর তার প্রয়োজনও 
নেই। কিন্তু প্রবলতর শক্রর বিক+দ্েে যে ছুর্বল বাহিনী অস্তার্লইনে লড়াই করে, 
তার পক্ষে শক্রর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করেকটি প্রয়োজনীয় শর্ত অর্জন 
করার জন্য মনোযোগ দেওয়া উচিত। এ বষয়ে বিপরীত অভিমতগুলি ভুল । 

গোট। পরিস্থিতি বিচারের ভিত্তিতেই পশ্চাদপসরণের শেষসাম। শির্ধারণ 
করতে হবে। আংশিক পরিস্থিতির দৃষ্টিতে কোন স্থানকে আমাদের পাণ্ট। 
আক্রমণ শুরু করবার পক্ষে অনুকুল বলে মনে হলেও সামগ্রিক পরিস্থিতির 
দিক থেকে যদি ত1 স্থবিধাঁজনক না হয়, তাহলে তেমণ স্থানকে পশ্চাদপমরণের 
শেষ সীম! হিলেবে নির্বারণ করাটা! ঠিক হবে না। কারণ, পরেকিকি 
পরিবর্তন ঘট! সম্ভব, তা পাণ্ট। আক্রমণ শুরু করবার সময়ে অবশ্ঠই বিচার- 
বিবেচনা করা প্রয়োজন, এবং আমাদের পান্টা আক্রমণ সব সময়েই আংশিক- 
তাবে শুরু হয়। কোন কোন সময়ে ঘাটি এলাকাব সম্মুখভাগে পশ্চাদপসরণের 
শেষ সীমাকে নির্বাচিত করতে হনব, যেমন কর! হয়েছিল কিয়াংসীতে দ্বিতীয় ও 
চতুর্থ পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে এবং শেনলী- 
কানন্থ এলাকায় তৃতীয় পরিবেষ্টন ও দমন? অতিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 
সময়ে। কোন কোন সময়ে সেট! ঘাটি এলাকার মন্যভাগে হওয়া উচিত, 
ঘেমন হয়েছিল কিয়াংলীতে প্রথম “পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করার সময়ে। অন্য সময়ে সেটাকে নিগিষ্ট করতে হবে ঘাটি এলাকার 
পশ্চাৎ অংশে, যেমন করা হয়েছিল কিয়াংসীতে তৃতীয় “পরিবেষ্টন ও দমন? 
আতযানের খিরুছ্ছে। সংগ্রামের সময়ে । এইসবের বেলায়, আংশিক পরিস্থিত্তিকে 
সামগ্রিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়! হয়েছিল । 
কিন্তু কিয়াংসীতে পঞ্চম পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
সময়ে আমাদের সৈন্তবাহিনী পশ্চাদপনরণের সম্বন্ধে কোন বিবেচনাই করেনি, 
কারণ আংশিক পরিস্থিতি বা সামগ্রিক পরিস্থিতি কোনটার প্রতিই তার! 


২৮৩ 


মনোঘোগ দেয়নি, এটা সত্যি সত্যিই ছিল বেপরোয়৷ ও গৌয়ারগোবিন্দ 
আচরপ। পরিস্থিতি অনেকগুলো! শর্ত নিয়ে গঠিত হয়। আংশিক ও সামগ্রিক 
পরিস্থিতির সম্পর্কের কথা বিচার করতে গিয়ে শত্রু ও আমাদের উভয় পক্ষের 
শর্তগুলো_-যা আংশিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতিকে স্থষ্টি করে, তা আমাদের 
পাণ্টা আক্রমণ শুরু করার পক্ষে কিছু পরিমাণে অনুকূল কিনা, তার ওপরেই 
গড়ে তুলতে হবে আমাদের বিচার-বিবেচনার তিত্তি। 

ঘাটি এলাকায় পশ্চাদপসরণের শেষ সীমাকে সাধারণভাবে তিন রকমে 
ভাগ করা যায়, যথা সম্মুখভাগ, মধ্যভাগ ও পশ্চাৎ অংশ। এর অর্থকি 
এই যে, আমর শ্বে্ক এলাকায় লড়াই করতে একেবারেই অশ্বীকার করি? 
না। কেবলমাত্র শক্রুদের বিরাটাকারের পারবেষ্টন ও দমন” অভিযানের 
মোকাবিলা করতে হলেই আমরা *শ্বেত এলাকায় লড়াই করতে অস্বীকার 
করি। শক্রর ও আমাদের শক্তির মধ্যে যখন বিরাট অসমতা থাকে, শুধু 
তখনই আমাদের সামরিক শক্তিকে সংরক্ষিত করার এবং শক্রকে পরাভূত 
করবার জন্য স্থযোগের প্রতীক্ষা করার নীতিব ভিত্তিতে ঘাটি এলাকায় পিছ 
হটে যাবার ও শক্রুকে প্রলুন্ধ করে আমার্দের এলাকার গভীরে টেনে আনবার 
পক্ষে কথা বলি, কারণ শ্তধু এইভাবেই কাজ করেই আমরা পাণ্টা আক্রমণের 
অন্কুপ অবস্থা স্থষ্টি করতে বাখুজে পেতে পারি। পরিস্থিতি যদি এতটা 
গুরুতর ন1 হয়, অথব1 এট যদি এতই গুরুতর হয় যে, ঘাটি এলাকাতেও লাল- 
ফৌজ পাণ্টা' আক্রমণ শুরু করতে পারে না, অথবা পাণ্টা আক্রমণ যদি 
অকৃতকার্য হয় এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আরও পিছু হটার 
দরকার হয়, তাহলে আমাদের মেনে নেওয়া উচিত যে, পশ্চার্পসরণের শেষ 
সীমাকে শ্বেত এলাকাতেও নির্বাচিত করা সম্ভব। অন্তত: তত্বগতভাবে 
আমাদের এটা ম্বীকার করা উচিত, যদিও অতীতে আমাদের এ ধরনের 
অভিজ্ঞত। ছিল খুবই কম। 

শ্বেত এলাকায় পশ্চাদপসরণের শেষ সীমাকেও মোটমৃটিতাবে' তিনটি 
ধরনে ভাগ করতে পারা যায়ঃ (১) আমাদের ঘাটি এলাকার অগ্রে, 
(২) ঘাঁটি এলাকার পাশে, (৩) ঘাটি এলাকার পিছনে। প্রথম ধরনের 
শেষ সীমার একটা! দৃষ্টান্ত দেওয়া হল ঃ 

কিয়াংসীতে প্রথম পিরিবে্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 
সময়ে যদি লালফৌজের আত্যন্তরীণ অনৈক্য ও স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের 


২৮১ 


মধ্যে বিভেদ না ঘটত, অর্থাৎ লি লি-সান লাইন ও 4১-৪ গ্রপ৩৬ _এই 
ছুটি কঠিন সমন্তা যদি না থাকত, তাহলে এটা কল্পনা করা যায় যে, 
আমর! কিয়ান, নাঁনফেং ও চাংশু এই তিনটি জায়গার মধ্যেকার ভ্রিভুজ।- 
কৃতি অঞ্চলে আমাদের সৈন্তশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে পাণ্টা আক্রমণ 
শুরু করতে পারতাম । কারণ তখন কান ও ফু নদী ছুটির মধ্যবর্তী 
এসাকা৩৭ দিয়ে যে শক্রবাহিনা এগিধে আসাছল, তার সৈম্যশক্তি 
লেফৌজের তুলনায় খব বোশ ছিল না (৪০১-০০-এর*বিরুদ্ধে ১০০১০০০ )| 
জনসমথনের টিক থেকে ওখানকার অবস্থ। ঘাঁটি এলাকার চেয়ে খারাপ 
হলেও যুগের জন্য অবস্থানট| আমাদের পক্ষে অনুকূল ছিল। উপরস্ত 
তখন শক্র পৃথক্ষ পৃথক পথে এাগয়ে আসছিল, এমন স্থযোগে তাকে একে 
একে বিধ্বস্ত সা যেত। 
দ্বিতীয় ধরনের শেষ সীমাব একট] উদ্দাতরণ ধর! যাঁক £ 

কিয়াংসীতে তৃতীয় পবিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগামের 
সময়ে শত্রব আক্রমণ যদ্দি অত বিরাট আকারে না হতো, শক্রর একটি 
সৈম্তদল যাঁদ ফুচিয়ান-কিয়াংসী পিমান্তস্থ চিয়াননিং লিছুয়ান ও থাইনিং 
থেকে অগ্রমর হতো.এ৭ং আমাদের আক্রমণের পক্ষে সেই সৈন্ত্দলের শক্তি 
যদি খুব বেশি না হতো, তাহলে এট1ও কল্পনা করা যায় যে, লালফৌজ 
পশ্চিম ফুচিয্ানের শ্বেত এলাকাতে তার টসন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করতে 
পারত এবং প্রথ*মই সেই শত্রু দলটিকে চর্ণবিচুর্ণ করে ফেলতে পারত, 
জুইচিন দিয়ে সিংকুও পধস্ত হাজার লী তাদের ঘুরে যেতে হতো! না। 
তৃতীয় ধরনের শেষ সীমার উদ্দাহরণ £ 

কিয়াংসীতে উপরে:ভ্ত তৃতীয় পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করার সময়ে, শক্রব প্রধান বাহিনী যি পশ্চিমদিকে না গিয়ে 
দক্ষিণদকে যেত, তাহলে আমরা হয়তো হুইছাং-শ্যনড-আনহযুয়ান 
এলাকায় (শ্বেত এলাকার ) সরে যেতে বাধ্য হয়ে শত্রকে আরও দক্ষিণ 
দিকে কুপিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম, তারপরে লালফৌজ আবার দক্ষিণ 
থেকে উত্তরদিকে আক্রমণ চালিয়ে লাল ঘাটি এলাকার অভাস্তরে যেতে 
পারত, আর সেই সময়ে উত্তরদিকে লাল ঘাটি এলাকাম্ম অবস্থিত শত্রু- 
নৈন্যের সংখ্য। খুব বেশি হতে পারত না। 
কিন্ত উপরোক্ত সবগুলোই হচ্ছে মনগড়া৷ দৃষ্টান্ত সেগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতার 
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উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। সেগুলোকে অনাধারণ ব্যাপার হিসেবে গণ্য করতে হবে, 
সাধারণ নীতি হিসেবে ধরলে চলবে না। শত্রু যখন একট' বিরাট আকারের 
'পরিবেষ্টন ও দমন অভিযান শুরু করে, তখন আমাদের সাধারণ নীতি হচ্ছে 
শঞ্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনা, খ|টি এলাকার 
মধ্যে সরে এসে লড়াই করা, কারণ শত্রর আক্রমণকে বিধ্বস্ত করার এটাই 
হচ্ছে আমাদের নিশ্চিততম পদ্ধতি । 

প্রবেশদ্বারের বাইরে শক্রকে ঠেকিয়ে রাখবার” সপক্ষে যার! বলে, তার! 
রণনীতিগত পশ্চাদসপরণের বিরোধিতা করে। তাদের যুক্তি এই যে, 
পশ্চাদপসরণ করারছঅর্থ আমাদের ভূমি হাতছাড়া করা এবং জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত 
কর! (তথাকথিত "আমাদের 'হাড়িকুড়ি ভেঙে খান খান হতে দেওয়া” ), আর 
বাইরে প্রতিকুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা! । পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অময়ে তারা যুক্তি দেখাল যে, আমরা এক পা৷ পিছিয়ে 
গেলে ক্র দুরগগুলোৌও এক পা এগিয়ে আসবে এবং এইভাবে আমাদের ঘাটি 
এলাকা দিন দিন সঞ্কুচিত হয়ে পড়বে এবং সেই হৃত ভূমিকে পুনরুদ্ধার করার 
আমাদের কোন উপাস়্ থাকবে না। তারা বলত যে, শত্রুকে প্রলুব্ধ করে 
আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনাটা অতীতে কাখকরী হয়ে থাকলেও 
পঞ্চম “পারিবেষ্টন ও দমন অভিযানের ক্ষেত্রে শত্রুর দুর্গ-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে 
ত| কাধকরী হবে না। তারা বলত যে, এই অভিযানের মোকাঁবিলা করবার 
একমাত্র পথ হুল আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে প্রতিরোধ করা আর শত্রর 
ওপরে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত আকাস্মক হামল! করা । 

এ ধরনের আভমতের জবাব দেওয়। সহজ এবং আমাদের ইতিহাস ত৷ 
ইতিমধ্যেই দিয়েছে। ভূমি হারানোর ব্যাপারে, এটা গ্রাম্হ ঘটে যে, 
হারিয়েই কেবল হারানোঁকে ঠেকাতে পারা যার, এ হচ্ছে “নেওয়ার জন্য 
প্রথমে দেওয়ার” নীতি । যা আমরা গারাই সেটা যাদ ভূমি হয় এবং যা আমরা 
লাভ করি সেট! যদি শক্রণ বিরুদ্ধে জয়লাভ হয়, এবং আরও আমাদের ভূমির 
পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণ হয়, তাহলে সেটা লাভজনক বাযাপার। বাজারের 
কেনাকাটায়, ক্রেতা! যদি তার কিছু টাকা না “হারায়” তাহলে সে মাল পেতে 
পারে না, আবার বিক্রেতা যদি তার কিছু মাল না “চারায়” তাহলে সে টাকা 
পেতে পারে না। বিপ্লবী আন্দোলনে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তা হচ্ছে 
ধ্বংস, আর যা লাভ হয় ত| হচ্ছে গ্রগতিশীল গঠনকার্। ঘুমে আর বিশ্রামে 
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সময়ের লোকসান ঘটে, কিন্তু তাতে আগামীকালের কাজের জন্য কর্মশীক্ত 
আরজিত হুয়। যদিও কোন বোক এট! না বুঝে ঘুমুতে অন্বীকার করে, তাহলে 
পরের দিন তাঁর কোন কর্মশক্তি থাকবে না, আর সেট! হচ্ছে লোকপানের 
ব্যবসা । ঠিক এই কারণেই শক্রর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকালে 
আমাদের হাব হয়েছে । কিছু ভূমি ছেড়ে দিতে অনিচ্ছার ফলে সমস্ত ভূমিকেই 
হারাতে হয়ে 'ছল । শক্রব সং্গ জিদ ধরে সাহ্নাসামনি লড়াই করার ফলে 
আবিসিনিয়াও তার সমগ দেশ হারিষেেছিল-- যাও সেটাই তার পরাজয়ের 
একমাত্র কারণ ছিল_না। 

জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রশ্নেও এটা খাটে । সাময়িকভাবে জনগণের 
এক অংশের ঘরর হাডুকুড়ি তভেউে খান খান করতে দিতে অস্বীকার করলে 
সমস্ত জনগণের হাড়কুড়ি ভে: খান খাধ হবে এবং এমন অবধস্থ। দার্ঘ"ীন ধরে 
চলতে থাকবে । সাময়িক প্রতিকূল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে পন্বস্ত হলে 
তার জন্য ভীষণ মূল্য নিভে £€বে অথাৎ দীর্ঘষেয়াদী প্রতিকূল প্রত ক্রিয়ার 
টি হবে। অক্টোবর বিপ্রবের পরে, রুশ বলশেতিকরা। যদি বামপন্থী কামউ- 
নিস্টদের অভিমত অন্ুপারে জার্মানীর সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে সই করতে 
অন্বীকার করত, তাহলে নবজাত €লোভিয়েততক অকালমৃত্যুর বিপদে পড়তে 
হতেো1৩৮ | 

এ ধরনের বম” আভমহ যা অপাতঃদৃষ্টিতে বিপ্রবী বলে মনে হয্ব, তার 
উৎপত্তি হয়েছে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিপ্রধী অসহিষ্ণুতা থেকে এবং 
ক্ষুদে উত্পার্ক-কুষকদের জঙ্কীর্ণ রস্ষণশীলতা থেকে! কোন সমস্ত! বিচার 
করতে গেলে তার! শুধু তার একট। অংশই গেখে, সামাগ্রক পরিস্থিতিটির 
পরিপূর্ণ ছবিটা দেখতে তারা অক্ষম! আগামীকালের স্বার্থের সঙ্গে আজকের 
স্বার্থের অথব! জমগ্রর স্বর সঙ্গে অংশের স্বার্থের সংযোগসাধন করতে তার! 
অনিচ্ছুক! কিন্তু অমন্ত আশিক ও সাময়িক জিনিসই তার যরণপণ কে 
আকড়ে ধরে থাকে । সত/ই, মান লাশুব অবস্থা অনুসারে দেখতে গেলে, 
যে আংশিক ও সাময়িক জিনিস বর্তম'ন গোটা পরিস্থিতির পক্ষে ও গোটা! 
পর্যায়ের পক্ষে অন্তকুশ, বিশেষ করে যে আংশিক ও সাময়িক জিনিস নিধারক 
তাৎ্পধপম্পন্ন, সে সব সবগুলোকে অবশ্যই অঁ(কড়ে ধরে থাক উচিত । অন্যথায়, 
আমরা স্বত:স্কৃর্ততার বাহাঁত না দেওয়ার নীতির সমর্থক হয়ে পড়ব। এই 
কারণেই পশ্চাদপসরণের জন্য অবগ্তই একট! শেষ সীম! থাক! দরকার । কিন্ত, 
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এ ক্ষেত্রে ক্ষুদে উৎপাদকদের অদুরদশিতার উপর কোনোমতেই আমাদের নির্ভর 
করা উচিত নয়। বলশেভিকদের বিচক্ষণতা আমাদের শিখে নিতে হবে। 
আমাদের খোল! চোখের দৃষ্টিশক্তিই যথেষ্ট নয়, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্য আমাদের অবশ্যই নিতে হবে। মার্কসবাদী পদ্ধতিই হচ্ছে রাজনৈতিক 
ও সামরিক ব্যাপারের দুরবীক্ষণ ও অগুবীক্ষণ যন্ত্র । 

অবশ্য, রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের অস্থবিধা আছে। পশ্চাদপসরণ শুরু 
করবার উপঘৃক মুহূর্ত নির্ধারণ করা, পশ্চাদপসরণেব শেষ সীম] বাছাই করে 
নেওয়া, রাজনীতিগতভাবে কমাঁদের ও জনগণকে বুঝিয়ে বলা_এ সবই হচ্ছে 
কটিন সমস্তা, যাঁর সমাধান অবশ্যই করতে হবে। 

পশ্চাদপসরণ শুক করবার উপঘুক্ত সুহূর্ত নির্ধারণ করার সমস্তাটি খুবই 
গুকন্বপূর্ণ। কিয়াংসীতে প্রথম পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিকদ্ধে সংগ্রাম 
করার সময়ে আমাদের পশ্চাদপসণবটিকে ঠিক যে সময়ে কর! হয়েছিল, যদি 
তখন তা! না করা হতো, অর্থাৎ যদি আমবা দেরী কবতাম, তাহলে অস্ততঃ 
আমাদের জয়ের মাত্রাটা কমে ফে্। ঠিক সময়ের আগে অথবা পরে পশ্চাদ- 
পসরণ ক্ষতিকর। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, খুব আগে পশ্চাদ- 
পসরণ কবার তুলনায় খুব দেরীতে পশ্চার্দপসবণ করার ক্ষতি বেশি। যথাসময়ে 
পশ্চাদপসরণ কবলে উদ্যোগক্ষমতা সম্পূর্ভাবে আমাদের হাতে থাকবে, এট 
আমাঁদেব পশ্চাদপসরণের শেষ আমায় পৌছানোর পর আমাদের বাহিনীকে 
পুনবায় দলবদ্ধ করার ব্যাপারে এবং ক্লাপ্ত শক্রর জন্য নিশ্চিন্তে প্রতিক্ষা 
করে পান্টা আক্রমণের পথে পা বাড়াবার ব্যাপারে খুবই জহায়ক হয়ে 
থাকে? কিয়াংসীতে শক্তর প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন? 
অভিয।নকে চুরমার করাব যুদ্ধাভিযানে আমরা আস্থার সর্ে ধীরস্থিরভাবে শত্রুর 
মোঁকাঁবিলা করতে পেরেছিল'ম ৷ শুধু তৃতীয় যুদ্ধাতিযানের সময়ে এক জায়গায় 
জড়ো হবার জন্য লালক্ষৌজকে তড়িঘড়ি অনেক পথ ঘুরে ঘুরে যেতে 
হয়েছিল--ফলে তাঁরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কারণ দ্বিতীয় যুদ্াভিযানে অমন 
শোচনীয়তাবে পরাজয় ভোগ করার পবেই এত তাড়াতাড়ি শত্রু যে একটা 
নতুন আক্রমণ শুরু করবে, তা আমরা আন্দাজ করতে পারিনি ( দ্বিতীয় 
'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের "বিরুদ্ধে আমরা আমার্দের লড়াই শেষ করি 
১৯৩১ সালের ২৯শে মে, আর চিয়াং কাই-শেক 'তার তৃতীয় পরিবেষ্টন 
ও দমনঠ অভিধাঁন শুরু করে ১ল! জুলাই তারিখে )। পম্চাদপসরণ শুরু 
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করবার উপযুক্ত মুহ্তট! স্থির করা নির্ভর করে প্রয়োজনীয় তথ্য-সংগ্রহের 
উপর, এবং শত্রুপক্ষের ও আমাদের পক্ষের সাধারণ পরিস্থিতির বিচার- 
বিবেচনার উপর। পরিবেষ্টন ৬ দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি 
পায় শুরু হওষাঁব উপযুক্ত মুহর্ত নির্ধারণের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বনের কথা৷ 
আগে বলা হয়েছে, এখানেও ঠিক সেই একইরকম পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে । 
রণনীতিগত পশ্চাদ্পসরণের ব্যাপাংর, যখন কর্মী ও জনগণের কোন 
অভিজ্ঞতা থকে না, এবং স'মরিক নেতৃতত্বর মর্ধাদা ষখন এমন উচ্চ শুরের হয়ে 
উঠেনি যেসে নেতৃত্ব বণন'তিগত পশ্চাদপসরণের বিষয় নির্ধাধণের কর্তৃত্বকে 
অন্ন কয়েকজ:নর হাতে এমনকি একশুনেব হাতে কেন্দ্রীভূত করতে দিতে পারে 
এবং দেই একই লম্য়ে কমীদের আস্থাও অর্জন করতে পরে, তখন রণনীতিগত 
পশ্চাদপসরণের প্রয়োক্জনীস্বতা সম্পর্কে কুমী ও জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়াট। 
খুবই কিন সমস্তা। কমীদে: অভিজ্ঞতা ছিল ন1 এবং রণনীতিগত পশ্চাদ- 
পসরণেব উপর তাদ্রে বিশ্বাস ছিল না বলে প্রথম ও চতুর্থ “পরিবেষ্টন ও দমন, 
অভিযানের বিকন্ধে আমাদের সংগামের শুকতে এবং পঞ্চম পরিবেষ্টন ও 
দমন অভিযাঁনের বিকন্ধে আমার সংগ্রামের সমগ্র প্রক্রিয়ায় এই প্রশ্নে গ্রচণ্ড 
অস্থবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল! প্রথম পবিবেষ্টন ও দমন" অভিযানের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে লি লি-সান লাইনের প্রভাব দেখা দিয়েছিল বলে 
কর্মীদের সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করানোর আগে পযন্ত তাদের অভিমত পশ্চাদপ- 
সরণের পক্ষে ছিল না, বরং আক্রমণ চালানোর পক্ষে ছিল। চতুর্থ পরিবেষ্টন 
ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে সামরিক হৃঠকারিতার 
প্রভাবে কর্মীরা পশ্চাদপসরণের প্রস্ততির বিরুদ্ধে ছিল। পঞ্চম পিরিবেষ্টন ও 
দমনঃ অভিযাণনব বিরুদ্ধে সংগা করার সময়ে, কর্মীরা প্রথমে অব্যাহতভাবে 
সামরিক ভঠকাবিতবাঁদী দৃষ্টিকোণ আঙড়ে ছিল_যা শত্রুকে প্রলুব্ধ করে 
আমাদের এলাকার গন্তীবে টেনে আনার বিরোধী ছিল, পরে ত| সামরিক 
রক্ষণশীলতা বাদে পরিণত হল. অন্য একট! বাস্তব দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, চাং 
কুও-তাও লাইনের অনুসবণকারীব! এটা বিশ্বাস করত না যে, তিব্বতীয় এবং 
ভু জাঁতির৩৯ অঞ্চলে আমাদের ঘাটি এলাকা! স্থাপন করা অসম্ভব, দেওয়ালে 
মাথ!। ঠোকার পরেই কেবল তাঁরা এ কথাটা বিশ্বাস করেছে । করমীদের পক্ষে 
অভিজ্ঞত1 একান্ত প্রয়োজনীয়, আর সত্যিই বিফলতাই হচ্ছে সফলতার জননী । 
কিন্তু অন্য লোকদের অভিজ্ঞতাকেও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করা দরকাঁর। সব 


৮৬ 


ব্যাপারেই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতীক্ষায় থাকা এবং তা৷ আঞ্জিত 
হওয়ার আগে লিজের যতামতে একগুঁয়েভাব লেগে থেকে অন্যের অভিজ্ঞতাকে 
অগ্রাহ করাট। হচ্ছে নিছক “সন্থীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ'। এর জন্ যুদ্ধে আমাদের 
কম ক্ষতি হয়নি । 

অভিজ্ঞত। ছিল ন। বলে রণনীতিগত পশ্চাদ্দপসরণের প্রয়োজনীয়তার উপর 
জনগনের অবিশ্বাল কিয়াংসীতে প্রথম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করার সময়ে যত গ্রচল ছিল, আর কোনদিনই তত প্রবল ছিল না । 
সেই সময়ে কিয়ান, সিংকুও ইয়োংফেং জেলার স্থানীয় পার্টি-দংগঠনগুলো ও 
জনসাধারণ সবাই লালফৌজের পশ্চাঁদপনরণের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু 
প্রথম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম থেকে 
অভিজ্ঞতালাভের পর, পরবর্তী কয়েকটি পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করার সময়ে এ ধরনের কোন সমস্তাই আর দেখা দেয়নি। সকলেই 
বিশ্বাস করেছে যে, আমাদের ঘাঁটি এলাকার ভূমি হারানো! ও জনগণের 
দুঃখছুর্শাট। হচ্ছে সাময়িক ব)াপার এবং সকলেরই এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, 
শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে ভেঙে দেবার ক্ষমতা লালফৌজের আছে। 
কিন্ত, জনগণের বিশ্বাস থাকা না থাকাট! কমমাঁদের বিশ্বাস থাকা না থাকার 
সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত, আর তাই প্রধান এবং প্রথম কাজ হচ্ছে কমীদেরকে 
বিশ্বন করানে! 

রণনীতিগত পশ্চা্পসরণের সমগ্র ভূমিকা হচ্ছে পাণ্ট। আক্রমণের দিকে 
আমাদের যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এবং রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ হচ্ছে 
রণনীতিগত প্রতিরক্ষার প্রথম পর্যায় মাত্র। পরব্তাঁ পান্টা আক্রমণের পর্ধীয়ে 
জয়লাভ করা যাঁবে কিনা? তা-ই হচ্ছে গোটা রণনীতির নির্ধারক চাঁবিকাঠি। 


৪1 র্ণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণ 


চরম উৎকুষ্টতর শন্রর আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্ঘ আমরা নিভর করি 
আমাদের রণনীতিগত পশ্চাপপণের পর্ধায়ে সুষ্ট পরিস্থিতির উপরে- যে 
পরিস্থিতিটি আমাদের পক্ষে অনুকুল, আর শক্রর পক্ষে প্রতিকূল, এবং এই 
পরিস্থিতিটি শক্রর আক্রমণ শক্রুপ পরিস্থিতি থেকে পৃথক । বিভিন্ন শর্তের 
দ্বারা এ ধরনের পরিস্থিতির স্থষ্ট হয়। এ সবই উপরে আলোচন! করা 
হয়েছে। 


২৮৭ 


কিন্ত, আমাদের পক্ষে অনুকূল ও শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল এইসব শর্ত ও 
পরিস্থিতির উপস্থিতির অর্থ এই নয় যে, আমর! ইতিমধ্যেই শত্রুকে পরাজিত 
করেছি। এধরনের শর্ত ও পরিস্থিতি জয়-পরাজয়ের সম্ভাব্যত। যোগাষ, কিন্ত 
জয় বা পরাজয়ের বাস্তবতা তাতে গড়ে ওঠে না, ছুটি সৈন্তবাহীর কারুর 
কাছেই সেগুলি সত্যিকারের জয় বা পরাজয় এখনে এনে দেয়নি । জয়-পরাজয় 
স্থির করতে ছুটি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একট! নির্ধারক লড়াইয়ের দরকার । কে 
জয়ী, কে পরাজিত-__-এ প্রশ্নের সমাধান শুধুমাত্র নির্ধারক লড়াইই করতে 
পারে। এটাই হচ্ছে রণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণের পর্যায়ের একমাত্র কর্তব্য। 
পাণ্ট। আক্রমণ হচ্ছে একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের সবচেয়ে 
আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত পর্যায়,এবং প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের শেষ পর্যায়ও বটে। 
সক্রিয়, প্রতিরক্ষ্য বলতে মুখ্যত: এই নির্ধারক চরিত্র সম্পন্ন রণনীতিগত পাণ্ট! 
আক্রমণেরই উল্লেখ কর! হয়ে থাকে । 

শুধু যবে রণনীতিগত পশ্চাদদপসরণের পর্যায়েই শর্ত ও পরিস্থিতির ত্ৃষ্ট হয় 
তা নয়, পরন্ত পাণ্ট। আক্রমণের পর্যায়েও অব্যাহতভাবে তার স্ট্ট হতে থাকে । 
আকৃতিতে ও প্ররুত্িতে এই সময়ের শর্ত ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে আগের 
পর্যায়ের মত নয়। 

আরুতিতে ও প্ররুতিতে ঘা একই থাকতে পারে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই 
ঘটন] যে, পাণ্ট অক্রমণের সময়ে শরুসৈন্তর ক্লাস্তিবুদি ও অধিকতর 
সংখ্যাহাঁদ হচ্ছে আগের পর্যায়ে তাদের ক্লান্তি ও সংখ্যাহ্াসের ধারাবাহিক রূপ 
মান্স। 

কিন্ত পুরোপুরি নতুন শর্ত এবং পরিস্থিতিও দেখা দিতে বাধ্য। ধরা ষাক, 
যখন শত্রু যুদ্ধে একবার বা কয়েকবার পরাজয় বরণ কবে, তখন আমাদের পক্ষে 
অন্গকুল ও শত্রর পক্ষে প্রতিকূল শর্ত শকত্রর র্লাস্তি ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ 
থাকবে না, পরন্ধ শত্রু পরাজম্ম তোগ করছে এমন নতুন অবস্থাও দেখা দেবে। 
পরিস্থিতিতেও নতুন পরিবর্তন ঘটবে। শক্রু খন বিশৃঙ্থলভাবে তড়িঘড়ি 
তার সৈন্য বিন্যাস পুনর্গঠিত করে, ভূল চাল দিতে শুরু করে, তখন ছুটি 
সৈন্যবাছিনীর আপেক্ষিক শক্তির বৈষম্য ম্বভাবতঃই আর আগের মতো! 
থাকবে ন।। 

কিন্তু শত্রর বদলে আমরাই যদি একবার ব! কয়েকবার পরাজিত হুই, তা- 
হলে শক্র ও পরিস্থিতি বিপরীত দিকে বদলে যাকে। অর্থাৎ শত্রর পক্ষে 


ছচ্৮ 


অবস্থার প্রতিকূলতা কমে যাবে, আর আমাদের পক্ষে প্রতিকূল - অবস্থা দেখা 
দ্বেবে, এমনকি বাড়বেও। এই অবস্থাটাও হবে সম্পূর্ণ নতুন _পুরানো৷ অবস্থার 
থেকে এটা হবে একেবারে অন্যরকম । 

এ ছুইয়ের যে-কোন পক্ষের পরাজয়ই প্রত্যক্ষ ও দ্রুতভাবে পরাজিত পক্ষকে 
একটা নতুন প্রয়াস নিতে বাধ্য করবে__পরাজিত পক্ষ বিপর্যয় এড়াবার এবং 
নিজের প্রতি প্রতিকূল ও শত্রুর প্রতি অন্থুকুল নতুন শর্ত ও পরিস্থিতির হাত 
থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করবে এবং প্রতিপক্ষের উপর চাপ 
দেওয়ার জন্য এমন শর্ত ও পরিস্থিতি নতুন করে স্থ্টির চেষ্টা করবে, যা নিজের 
পক্ষে অনুকূল এবং শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল । 

আর ঠিক এর বিপরীত হবে বিজয়ী পক্ষের প্রয়াস। সে নিজের জয়টাকে 
বাড়াবার ও শক্রর আরও বেশি ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, যাতে করে নিজের 
পক্ষে অন্থকুল শর্ত ও পরিস্থিতি আরও বৃদ্ধি বা বিকাশলাভ করে, প্রতিপক্ষ 
যাতে প্রতিকূল অবস্থার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে এবং বিপর্যয়ের হাত 
থেকে নিজেকে বাচাতে না পারে। 

এইভাবে, উভয় পক্ষের জন্যই নিধ্ণারক লড়াইয়ের পর্যায়ের সংগ্রামটি 
গোটা যুদ্ধের বা গোট। যুদ্ধাভিধানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তীব্র, সবচেয়ে বেশি 
জটিল, সবচেয়ে বেশি পরিবর্তনশীল এবং সবচেয়ে বেশি দুরূহ ও কষ্টকর হয়ে 
থাকে । পরিচালনা করার পক্ষে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন সময় । 

পাণ্টা আক্রমণের পর্যায়ে অনেক সমস্তা থাকে, আর তাদের মধ্যে মুখ্য 
হচ্ছে পাণ্টা। আক্রমণ শুরু করার সমস্যা, টসন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার সমস্যা, 
চলমান লডাইয়ের সমস্যা, দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের সমস্যা ও নিরু্লীকরণের 
লড়াইয়ের সমস্যা ইত্যাদি । 

পাণ্ট। আক্রমণেই হোক বা আক্রমণেই হোক, এইসব সমস্ত। সম্পর্ষিত 
নীতিগুলির মৌলিক চরিত্রে কোন পার্থক্যই নেই । এই অর্থে আমরা বলতে 
পারি যে, পাণ্টা আক্রমণ হচ্ছে আক্রমণ। 

তবুও পাণ্ট। আক্রমণ ও আক্রমণ ঠিক এক জিনিস নদ । যখন শত্রু 
আক্রমণ করে, তন আমর! পাণ্ট। আক্রমণের নীতি প্রয়োগ করি। আর 
যখন শক্র প্রতিবক্ষ! করে, তধন আমরা আক্রমণের নীতি প্রয়োগ করি। এই 
অর্থে, পাণ্ট। আক্রমণ ও আক্রমণের মধ্যে কত কগ্ডলো পার্থক্য রয়েছে । 

এই কারণে, যদিও রণনীতিগত প্রতিরক্ষা সম্পকিত অধ্যায়ের পাণ্ট। 


২৮৯ 
মাও (১ম)--১৯ 


৮ ৯পয উকিল ০১৯৪, এত লাশ ৪লী ০ বিএ ল্তউ এলি ১ তায 


আক্রমণের অংশে লড়াই করার অনেক সমন্তারই আলোচনা! কর! হয় এবং 
পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্য রণনীতিগত আক্রমণ সম্পকিত অধ্যায়ে শুধুমাত্র 
অন্যান্য সমস্যার আলোচনা করা হবে, তবুও বাস্তব প্রয়োগের সময়ে, পাল্টা 
আক্রমণ ও আক্রমণের যে সাদৃশ্ঠ বা বৈসাদৃশ্ত রয়েছে, তাদের কোনটিকেই 
উপেক্ষা করা আমাদের উচিত হবে না। 


৫। পাণ্টা আক্রমণ শুরু করা 


পান্টা আক্রমণ শুরু করার সমস্তা হচ্ছে 'প্রথম লড়াই” বা! 'প্রারস্তিক 
জড়াইয়ের? সমস্যা । 

রণনীতিগত প্রতিরক্ষার ক্ষেক্জে কিংবা রণনীতিগত আক্রমণের ক্ষেত্রে, 
বিশেষ করে, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, বহু বুর্জোয়া রণবিশারদ প্রথম লড়াইয়ের 
সময়ে সাবধানতা অবলম্বনের পরাম্শ দেয়। অতীতে আমরাও গুরুত্বের সঙ্গে 
এই সমশ্তাটাকে পেশ করেছি । কিয়াংসী প্রদেশে শত্রর পাচটি 'পরিবেষ্টন ও 
দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আমাদেরকে প্রচুর অভিজ্ঞতা 
যুগিয়েছে__সেগুলির পর্যালোচনা করলে আমরা অবশ])ই উপকৃত হব। 

প্রথম “পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানে শব্র প্রায় এক লাখ সৈন্য নিয়োজিত 
করেছিল। তারা কিয়ান-চিয়াননিং লাইনে আটটি কলামে বিভক্ত হয়ে উত্তর 
থেকে দক্ষিণদিকে লালফৌজের ঘটি এলাকার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে 
অগ্রসর হচ্ছিল। তখন লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৪* হাজার, 
কিম়াংসী প্রদেশের নিংতু জেলার হুয়াংপি আর সিয়াওপু অঞ্চলে তার সৈন্য 
সমাবেশ করেছিল । | 

পরিস্থিতিটা ছিল এই রকম £ 

(১) “দমন বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এক লাখের বেশি ছিল না এবং 
তাদের কেউই চিয়াং কাই-শেকের নিজন্ব সৈন্য ছিল না, আর সামগ্রিক 
পরিস্থিতিও খুব গুরুতর ছিল না । 

২) শক্রবাহিনীর লু লিন্রে পরিচালিত ভিভিশন্টি কিয়ান শহর 
রক্ষা করছিল। সেই ডিভিশনটি অবস্থিত ছিল কান নদীর অপর পারে 
অর্থাৎ পশ্চিম পারে। 

৩) কুং পিং-ফান, চাং ছুই-জান আর থান তাও-ইউয়ানের অধীনে 
তিনটি শক্র ডিভিশন এগিয়ে এসে কিয়ানের দক্ষিণ-পূর্বস্থ ও নিংতুর 
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উত্তর-পশ্চিমস্থ ফুতিয়েন-তুংকু-লুংকাং-ইউয়ানখো অঞ্চল দখল করে নিয়ে- 
ভিল। চাং হুই-জানের ডিভিশনের প্রধান বাহিনী ছিল লুংকাংয়ে আর 
থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশনের প্রধান বাহিনী ছিল ইউয়ানথোৌতে | £-3 
গ্রপের দ্বারা প্রতারিত হয়ে ফুতিয়েন ও তৃৎকুর অধিবাসীরা এক সময়ে 
লালফৌজকে বিশ্বাস করত না এবং লালফৌজের বিপক্ষে দাড়িয়েছিল, তাই 
ফুতিয়েন আর তুংকুকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করাটা ছিল অসঙ্গত। 

(৪) লিউ হো-তিংয়ের পরিচালিত শক্র ভিভিশনটি ছিল বহু দুরে__ 
ফুকিয়ান প্রদেশের শ্বেত এলাকার চিয়াননিংয়ে ; সেই বাছিনীটা অবুশ্তই 
যে কিম়াংসী প্রদেশে প্রবেশ করবে তা কিন্ত মনে হয়নি | 

(৫) মাও পিংওয়েন আর স্থ্য খে-সিয়াংয়ের পরিচালিত দুইটি শত্রু 
ভিভিশন কুয়াংছাং ও নিংতুর মধ্যেকার থৌপি-লুওখো-তুংশাও অঞ্চলে 
ঢুকে পড়েছিল। থোঁপি ছিল একটা! শ্বেত এলাকা, লুওখো ছিল গেরিলা 
অঞ্চল, তোংশাওতে থাকত 473 গ্র“প, এখান থেকে শক্রর কাছে খবর 
বেরিয়ে যাওয়া খুব সম্ভব ছিল। অধিকস্ত, আমর! যদি প্রথমে এই জায়গায় 
মাও পিং-ওয়েন ও স্থ্য খে-সিয়াংকে আক্রমণ করে পশ্চিমদ্িকে আক্রমণ 
চালাতাম, তাহলে চাং হুই-জান, থান তাও ইউয়ান আর কুং পিং-কফানের 
নেতৃত্বাধীন তিনটি শক্র ডিভিশন একত্রে মিলে যেতে পারত এবং জয়লাভ 
করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠত, সমস্ত/র শেষ মীমাংসাও আর 
হতো না। 

(৬) চাং হছুই-জান ও থান তাও ইউয়ানের পরিচালনাধীন ছুটি 
ডিভিশন হল 'পরিবেষ্টন ও দমন, বাহিনীর প্রধান শক্তি, আর তারা ছিল 
“পরিবেষ্টন ও দমন" বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও কিয়াংষী প্রদেশের গভর্ণর 
লু তি-পিংয়ের নিজন্ব বাহিনী, আর চাং হুই-জান ছিল যুদ্ধরুণ্টের প্রধান 
কম্যাগ্ডার। এই ছুটি ভিভিশনকে ধ্বংস করতে পারলে 'পরিবেষ্টন ও দমন? 
অভিষানকে মূলতঃ চূর্ণবিচুর্ণ করা যেত। এই ছুটি ডিভিশনের প্রত্যে কটিতে 
প্রায় ১৪ হাজার সৈন্য ছিল, চাং হুই-জান তার ডিভিশনকে ভাগ করে দুই 
জায়গায় রেখেছিল। তাই প্রতোকবার একটি ডিভিশন করে আক্রমণ 
করলে আমরা চরম উত্কৃষ্ট অবস্থায় থাকতাম । 

৭) লুংকাং-ইউগ়্ানথো এলাকায় অবস্থিত ছিল চাং হুই-জান ও থান 
তাও-ইউয়ানের ডিভিশন দুটির প্রধান শক্তি, আর তা ছিল আমাদের 
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টসন্যশক্কি সমাবেশিত হওয়ার জায়গার কাছাকাছি । সেখানে জনসমর্থন 
ভালই ছিল, তাই আমরা গোপনে গোপনে শক্রর কাছে এগিয়ে যেতে 
পারতাম। 
(৮) লুংকাংয়ে ভৌগোলিক অবস্থা আমাদের যুদ্ধের অনুকূল ছিল, 
আর ইউয়ানথোৌকে আক্রমণ করা সহজ ছিল না। যদি শত্রু সিয়াওপুতে 
আমাদের আক্রমণ করত তাহলে আমরা মেখানেও ভাল অবস্থান পেয়ে 
যেতাম । 
(৯) লুংকাংয়ের দিকে আমরা বৃহত্তম সংখ্যক সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত 
করতে পারতাম। লুংকাংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে একশ জীর কম দূরত্বের 
মধ্যে সিংকুও অবস্থিত, সেখানে আমাদের একটা শ্বতন্্ ডিভিশন ছিল, 
তার সৈনাসংখ্যা এক হাজারের'উপরে । এই ডিভিশন ঘুরে শত্রর পিছনে 
গিয়ে কৌশলী অভিযান চালাতে পারত । 
(১০) আমাদের সৈন্যবাহিনী যদ্দি কেন্দ্রভাগকে ভেদ করে শত্রুর 
ফ্রন্টে ফাটল ধরাতে পারত, তাহলে পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত শক্রর বাহিনী- 
গুলো ব্যাপক ব্যবধানে ছুটি দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত । 
উপরোল্লিখিত যুক্তি অন্ুদারে আমরা স্থির করেছিলাম যে, আমাদের 
প্রথম লড়াইটি হবে চাং ছুই-জানের প্রধান শক্কির বিরুদ্ধে, এবং দুইটি 
ব্রিগেডের উপর ও ডিভিশনের সদর দগ্চুরের উপরে আমরা সাফল্যের সঙ্গেই 
আঘাত হেনেছিলাম, ডিভিশনের সেনাপতিসহ ৯ হাজার সৈন্যের সবাইকেই 
আমরা বন্দী করেছিলাম--একটি সৈন্য বা ঘোড়াকেও পালাতে দিইনি। এই 
একটিমাত্র জয়েই আতঙ্কিত হয়ে থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশন পালাল 
তুংশাওয়ের অভিমুখে আর স্থ্য খে-সিয়াংয়ের ডিভিশন পালাল থৌপির দিকে। 
আমাদের টসন্যবাহিনী থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশনের পিছু ধাওয়া করে তার 
অর্ধেককেই নিশ্চিহ্ন করে কফেলেছিল। পাঁচ দিনের মধ্যে (১৯৩* সালের ২৭শে 
ডিসেম্বর থেকে ১৯৩১ সালের ১ল! জানুয়ারী পর্যন্ত) আমরা ছুটি লড়াই 
করেছিলাম আর মার খাওয়ার ভয়ে ফুতিয়েন, তৃংকু ও থোৌঁপিতে অবস্থিত 
শক্রবাহিনী তাড়ানুড়ো৷ করে পিছু হটে গিয়েছিল বিশৃংখলভাবে। এমনি করেই 
শেষ হল প্রথম “পরিবেষ্টন ও দ্রমণ” অভিযান । 

দ্বিতীয় “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিধানের সময়ে পরিস্থিতিটা ছিল এই 
রকম £ 
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(১) দমন" বাহিনীর সৈন্তসংখ্যা ছিল দুই লাখ, তাদের প্রধান 
সেনাপতি ছিল হো ইং-ছিন। তার সদর দপ্তর ছিল নানছাংয়ে। 

(২) শক্রর প্রথম অভিযানের মতোই, এইসব শক্রবাহিনীর কোনটাই 
চিয়াং কাই-শেকের নিজন্ব সৈম্ভবাহিনী ছিল না । তাদের মধ্যে ছাই থিং- 
কাইয়ের অধীনস্থ ১৯তম রুট আগ্মি, স্থন লিয়ান-চোংয়ের নেতৃত্বাধীন 
২৬তম রুট আমি এবং চু শাও-লিয়াংয়ের পরিচালনাধীন অষ্টম রুট আমি 
ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী বা! বেশ শক্তিশালী, আর অবশিষ্ট অন্যান্য লব 
বাহিনীগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। 

(৩) 4  গ্র,পটিকে একেবারে নিম করে ফেলা হয়েছিল আর 
আমাদের ঘাটি এলাকার সমগ্র জনগণই লালফৌজকে সমর্থন করতেন । 

(8) ওয়াং চিন-ইযুর নেতৃত্বাধীন পঞ্চম রুট আমি উত্তর চীন থেকে 
সবেমাত্র এসে পৌছেছিল আর তার! আমাদের ভয়ে ছিল সন্ত্রস্ত। এই 
আমির বাম পাশ্বদেশস্থ কুও হুয়াজোং এবং হাও মেংলিংয়ের 
পরিচালনাধীন ডিভিশন ছুটির অবস্থাও ছিল প্রায় একই রকম। 

(৫) আমাদের ঠৈন্তবাহছিনী যদ্দি প্রথমে ফুতিয়েন আক্রমণ করে 
পূর্বদ্দিকে লড়াই চালিয়ে যেত, তাহলে আমরা আমাদের ঘটি এলাকাটিকে 
ফুকিয়ান-কিয়াংসী সীমান্তস্থ চিয়াননিং-লিছুয়ান-থাইনিং অঞ্চল পধন্ত 
সম্প্রসারিত করতে পারতাম এবং পরবর্তী রিবেষ্টন ও দমন” অভিযাঁনকে 
চুর্ণ করবার ব্যাপারে সাহায্য করবার মতো সরব্রাহা্দি সংগ্রহ করতে 
পারতাম। আমরা যদ্দি পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে লড়াই চালিয়ে যেতাম, 
তাহলে আমরা কান চিয়াং নদীর মুখোমুখী এসে দ্াড়াতাম, ফলে লড়াই 
শেষ হওয়ার পর প্রপারলাভ করবার মতো জায়গা আমরা পেতাম না। 
পশ্চিমর্দিকে লড়াই শেষ করার পরে আমাদের বাহিনী যদ্দি আবার 
পূর্বদিকে কিরত, তাহলে আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত, আর সময়ও 
নষ্ট হতো । 

(৬) প্রথম “পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযানের বিরদ্ধে সংগ্রাম করার 
সময়ে আমাদের সৈম্ভসংখ্যা যত ছিল এবারে আমাদের পসৈন্যসংখ্যা তার 
চেয়ে কিছুটা কম হলেও (৩ হাজারের বেশি) আমাদের বাহিনী 
ভালভাবে বিশ্রাম করার ও কর্মশক্তি সঞ্চয় করার জন্য চার মাপ সময় 
পেয়েছিল । 


ত৯৩ 


উপরোল্লিখিত যুক্তি অনুসারে আমরা ফুতিয়েন অঞ্চলেও ওয়াং চিন-ইয়ু 
এবং কুং পিং-ফানের টসম্তবাছিনীর সঙ্গে (এদের সৈন্তসংখ্যা মোট ১১ 
রেজিমেন্ট ) প্রথমে লড়াই করার সিদ্ধান্ত করলাম। এই লড়াইয়ে জয়লাভের 
পরে আমর! পর্যায়ক্রমে কুও ছুয়াজোং, স্থন লিয়ান-চু চু শাও-লিয়াং আর 
লিউ হো-তিংকে আক্রমণ করেছিলাম । (১৯৩১ সালের ১৬ই থেকে ৩০শে 
মে পর্যন্ত) ১৫ দিনে সাতশ লী অতিক্রম করেছিলাম, পাচবার লড়াই 
করেছিলাম এবং ২* হাজারেরও বেশি রাইফেল অধিকার করে নিয়েছিলাম, 
আর শত্রর 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে লাফল্যের সঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ করে 
দিয়েছিলাম । ওয়াং চিন-ইযুর সঙ্গে লড়বার সময়ে আমরা ছিলাম ছাই থিং- 
কাই ও কুও হুয়া-জোংয়ের নেতৃত্বাধীন ছুই শক্রবাহিনীর মাঝখানে__কুও ভায়া- 
জোংয়ের বাহিনী থেকে আমরা ছিলাম ১০ লীর কিছু বেশি দুরে আর ছাই 
খিং-কাইয়ের বাহিনী থেকে ৪* লীর কিছু বেশি দূরে । কেউ কেউ বলতে 
লাগল যে, আমরা “কাণাগলিতে ঢুকছি'। আমরা কিন্তু তবুও পথ কেটে 
বেরিয়ে এসেছিলাম । প্রধানতঃ এটা সম্ভব হয়েছিল ঘাটি এলাকার 
স্থবিধাজনক অবস্থার জন্য এবং শক্রবাহিনীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে অনৈক্যের 
জন্য । কুও হুয়াজোংয়ের ডিভিশন পরাজিত হয়ে যাবার পর হাও মেং- 
লিংয়ের ডিভিশন রাতারাতি পালিয়ে ইয়োংফেংয়ে ফিরে গেল আর এমনি 
করেই বিপর্যয় এড়াল । 

তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানে পরিস্থিতিটি ছিল এইরকম £ 

(১) চিয়াং কাই-শেক নিজেই প্রধান সেনাপতি হিসেবে রণক্ষেত্র 
দায়িত্ব গ্রহণ করল। তার নীচে আরও তিনজন সেনাপতি ছিল, 
প্রত্যেককে এক একটি কলামের-অর্থাৎ বাম, দক্ষিণ ও মধ্য কলামের 
ভার দেওয়া হল। ছে! ইং-ছিন মধ্য কলামকে পরিচালনা করল, চিয়াং 
কাই-শেকের মতো তারও সদর দপ্তর ছিল নানছাংয়ে। দক্ষিণ কলামের 
প্রধান ছিল ছেন মিং-শু, তার সদর দণ্তর ছিল কিয়ানে। আর বাম 
কলামের প্রধান ছিল চু শাও-লিয়াং, তার সদর দগ্তর ছিল নানফেংয়ে। 

(২) “দমন বাহিনীর সৈগ্তসংখ্যা ছিল ৩ লাখ। তাদের মধ্যে 
প্রধান বাহিনী ছিল চিগ্লাং কাই-শেকের নিজন্ব সৈন্তবাহিনী। এই প্রধান 
বাহিনীতে ছিল পাঁচটি ডিভিশন, যা ছিল ছেন ছেং, লুও চুও-ইং, চাও 
কুয়ান-থাও, ওয়েই লি-ছয়াং আর চিয়্াং তিং-ওয়েনের পরিচালনাধীনে। 


২৪৯৪ 


প্রত্যেকটি ডিভিশন »টা রেজিমেন্ট নিয়ে তৈরী- মোট গৈম্যসংখ্যা প্রা 
১ লাখ। এগুলো ছাড়া, চিগ্লাং কুয়াং-নাই, ছাই তিং-কাই আর হান 
তে-ছিনের পরিচালনাধীন তিনটি ডিভিশন ছিল। এদের মোট পৈন্তসংখ্যা 
ছিল ৪ হাজার। তার পরে ছিল সুন লিয়ান-চোংয়ের আমি, এর সন্ত 
সংখ্য। ২* হাজার । বাকী অন্তান্ত সব বাহিনীর কোনটাই চিয়াং কাই- 
শেকের নিজস্ব বাহিনী নয় এবং তার! অপেক্ষাকৃত ছুর্বল। 

(৩) এই “দমন অভিযানে শক্রর রণনীতি ছিল “গভীরে সোজা ঢুকে 
যাওয়া” । দ্বিতীয় “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানে তার বণনীতি ছিল 
প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে গ্ুসংবদ্ধ করা” । এর থেকে এইবারের রূণনীতি 
অনেক ভিন্ন। শক্রর এই রণনীতির লক্ষ্য ছিল লালফৌজকে কান নদীর 
দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করা। 

(৪) দ্বিতীয় অভিধানের সমাপ্তি আর তৃতীয় অভিযানের আরম্তের 
মধ্যে মাত্র এক মাসের বিরতি ছিল। অত্যন্ত কঠোর লড়াইয়ের পরে 
লালফৌজ না পেল বিশ্রাম, না পেল সৈন্তশক্তি পুনরায় পূরণের সময় 
( তখন তার ৫সন্তসংখ্যা ছিল ৩০ হাজারের মতে])। আর এরা হাজার 
লী ঘুরে যখন দক্ষিণ কিয়াংলীর ঘাটি এলাকার পশ্চিম অংশে নিংকুও 
নামক স্থানে ফিরে এসে একত্রিত হল, তখন বিভিন্ন পথ দিয়ে শত্ররা এসে 
ঝাপিয়ে পড়ল। 

এইরকম অবস্থায় আমরা যে পরিকল্পন। প্রথমে স্থির করলাম, তা ছিল্‌ 
দিংকুও থেকে ওয়ানানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ফুতিয়েনে শক্রব্যুহ ভেদ 
করা, তারপর, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সবেগে ধেয়ে লড়াই চালিয়ে শত্রুর 
পশ্চার্ভাগের যোগাযোগের লাইন ছিন্ন করে এগিয়ে যাওয়া এবং এইভাবে 
শক্রর প্রধান শক্তিকে আমার্দের দক্ষিণ কিয়াংসীর ঘাটি এলাকার গভীরে 
অকেজোভাবে প্রবেশ করতে দেওয়াই ছিল আমাদের সামরিক কার্যকলাপের 
প্রথম পর্যায়। শক্র যখন উত্তরদিকে কিরে চলে আসত, সে অবশ্তই থাকত 
খুবই ক্লাস্ত। তখন সেই স্থযোগ নিয়ে তাদের ছুর্বল অংশগ্ুলির ওপর আমাদের 
আঘাত হানবার কথ।। এটা ছিল আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ। এই 
' পরিকল্পনার মর্ম ছিল শত্রুর প্রধান শক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া এবং তাদের ছুর্বল 
অংশে আঘাত হানা । কিন্ত ফুতিয়েনের ওপরে হামলা করবার জন্ত এগিয়ে 
চল্বার সময়ে আমাদের সৈন্তবাহিনী শত্রুর দৃষ্টিতে পড়ে গেল, আর তখন ছেন্‌ 


২৭৯৫ 


ছেং ও লুও চুও-ইংয়ের পরিচালনাধীন ছুই ডিডিশন আমাদের দিকে ধাওয়া 
করে এল। আমরা তখন পরিকল্পনাটি বদল করতে এবং সিংকুওয়ের পশ্চিমে 
কাওসিং স্থাতে ফিরতে বাধ্য হলাম । একশয়ের কম বর্গ লী বিস্তৃত পারিপার্খ্বসহ 
কাওসিংস্থ্য তখন ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে আমাদের সৈম্ভবাহিনী 
কেন্দ্রীভূত হতে পারত । সেখানে একক্র হবার পরের দিন আমরা পূর্বদিকে 
দিংকুও জেলার পূর্ব অঞ্চলের লিয়ানথাং অভিমুখে, ইয়োফেং জেলার দক্ষিণ 
অঞ্চলের লিয়াংছুন অভিমুখেও নিংতু জেলার উত্তর অঞ্চলের হুয়াংপি অভিমুখে 
ভ্রুত এগিয়ে চলবার সিদ্ধান্ত নিলাম । সেই রাতেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে 
আমরা সরে পড়লাম, সরে পড়লাম চিয়াং তিং-ওয়েনের ডিভিশন আর চিয়াং 
কুয়াং-নাই, ছাই থিংখাই ও হান তে-ছিনের সৈন্তবাহিনীর অস্তর্বত্া চ্পিশ লী 
বিস্তৃত ফাকা জায়গা দিয়ে, বেগে পৌছালাম লিয়ানথাংয়ে। দ্বিতীয় দিনে 
আমর! শাংকুয়ান ইযুন-সিয়াংয়ের সৈল্কবাহিনীর (শাংকুয়ান ইযুন-সিয়াং তার 
নিজের একটি ডিভিশনসহ হাও মেং-লিংয়ের ডিভিশনটিও পরিচালনা করছিল ) 
অগ্রগামী টহলদারী টসন্থদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলাম । প্রথম লড়াইটি লড়লাম 
তৃতীয় দিনে শাংকুয়ান-ইষুন-সিয়াংয়ের ডিতিশনের সঙ্গে, আর দ্বিতীয় লড়াইটি 
লড়লাম চতুর্থ দিনে হাও মেং-লংঘ্ের ডিভিশনের সঙ্গে। তারপর তিন দিন 
ধরে চলার পরে পৌছালাম হয়াংপিতে এবং সেখানে তৃতীয় লড়াই লড়লাম 
মাও পিং-ওয়েনের ডিভিশনের বিরুদ্ধে। তিনটি লড়াইয়েই আমরা জিতলাম 
আর দশ হাজারেরও বেশি রাইফেল দখল করে নিলাম । শক্রর যেসব প্রধান 
বাহিনী পশ্চিমদিকে এবং দক্ষিণদিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এই সময়ে তারা পৃর্বদ্রিকে 
মোড় ফিরল। হুয়াংপির দিকে দৃষ্টি নিৎদ্ধ করে হিংস্র বেগে আমাদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করার জন্তে তারা আমাদের দিকে এগিয়ে এল, এগিয়ে এল একটা বিরাট 
পরিবেষ্টনীর মধ্যে আমাদেরকে ফেপবার জগ্ধে, ঘন ঘন টসন্য সাজিয়ে । চিয়াং 
কুয়াং-নাই, ছাই তিংকাই ও হান তে-ছিনের সৈন্যবাহিনী এবং ছেন ছেং ও 
লুও চুও-ইংয়ের সৈন্তবাহিনীর মধ্যব্তাঁ বিশ লী ফাকা জায়গার ঝড় বড় পাহাড় 
আমাদের সৈন্যবাহিনী চুপি চুপি পার হয়ে গেল এবং পুর্বদিক থেকে গিয়ে 
সিংকুও জেলার এলাকায় জড়ো হল। শত্রু যখন টের পেয়ে আবার পশ্চিমদদিকে 
অগ্রসর হতে লাগল, তখন আমাদের সৈন্যদের আধ মাসের মতো বিশ্রাম হয়ে 
গেছে, আর শত্রু তথন শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও মনমর! হয়ে এবং লড়াই করতে অক্ষম 
হয়ে পড়েছে । তাই তারা পিছু হটাই স্থির করল। তাদের পিছু হুটার স্থযোগ 
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নিয়ে আমরা চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই তিং-কাই, চিয়াং তিং-ওয়েন আর হান 
তে-ছিনের সৈন্যবাহিনীগুলিকে আক্রমণ করলাম এবং চিয়াং তিং-ওয়েনের 
একটি ব্রিগেডকে আর হান তে-ছিনের পুরো ভিভিশনটাকেই নিশ্চিহ্ন করে 
দিলাম। চিয়াং কুয়াং-নাই আর ছাই তিং-কাইয়ের ডিভিশন ছুটির বিরুদ্ধে 
'আমাদের যুদ্ধে এক অচল অবস্থার কৃষ্টি হল, তাই আমরা তাদের পালিয়ে 
যেতে দিলাম। 

চতুর্থ “পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের সময়ে পরিস্থিতিটি এইরকম ছিল : 
শক্রবাহিনী তিনটি কলামে বিভক্ত হয়ে কুয়াংছাংয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, 
শক্রর প্রধান বাহিনী ছিল পূর্বদিকে । যে ছুই ডিভিশন নিয়ে তার পশ্চিম 
কলাম গড়ে উঠেছিল, সেগুলি আমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং আমরা 
যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছিলাম তারই কাছাকাছি তারা অবস্থান করছিল। 
হ্তরাং আমরা ইয়াং কাউন্টির দক্ষিণ অঞ্চলে শক্রর পশ্চিম কলামকে প্রথম 
আক্রমণ করার স্থযোগ পেলাম এবং এক আঘাতে আমরা লি মিং ও ছেন 
শি-চীর পরিচালিত ছুটি ডিভিশনকেই নিশ্চিহ করে ফেললাম । তখন শক্র তাব 
মধ্যভাগের কলামকে সাহায্য করবার জন্য তার পূর্ব কলাম থেকে দুই ডিভিশন 
সৈন্য পাঠিয়ে আরও এগিয়ে এল বলে ইহুয়াং কাউর্টির দক্ষিণ অঞ্চলে আমর! 
আবার একটি ডিভিশনকে নিশ্চিহ্ন করতে সমর্থ হলাম। এই ছুটি লড়াইয়ে 
আমরা দশ হাজারেরও বেশি রাইফেল দখল ঝরে নিয়েছিলাম আর এমনি করে 
এই “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে মোটামুটিভাবে চুরমার করে দিয়েছিলাম । 

পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানে শত্রু এক নতুন রণনীতি অর্থাৎ 
দুর্গনীতি অবলম্বন করে এগুতে লাগল, প্রথমেই তারা লিছুয়ান দখল করল। 
কিন্ত লিছুয়ানকে পুনরুদ্ধার করবার ও শক্রকে ঘাটি এলাকার বাইরে রুখবার 
চেষ্টায় আমর! লিছুয়ানের উত্তরে সিয়াওশির ওপরে আক্রমণ করলাম । সিয়াওশি 
ছিল শক্রর স্থদৃঢ় ঘাটি এবং সেটা অবস্থিত ছিল শ্বেত এলাকায়। এ লড়াইয়ে 
জয়লাভ করতে বার্থ হয়ে আমরা আবার সিয়াওশির দক্ষিণ-পূর্ব দিকের 
জিসীছিয়াওয়ের ওপরে আক্রমণ করলাম। এটাও ছিল শত্রুর স্থদৃঢ় ঘাটি এবং 
শ্বেত এলাকার অন্তর্গত । সেখানেও আবার আমর! জয়লাভ করতে ব্যর্থ হলাম। 
তারপর লড়াই বাধাবার চেষ্টায় আমরা শক্রর প্রধান বাহিনী ও দুর্গগুলোর 
মাঝে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করলাম। এইভাবে আমরা এক সম্পূর্ণ 
নিক্ষিয়তার অবস্থায় এসে পড়লাম। পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের 
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বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চলেছিল এক বছর ধরে, সেই এক বছরে বিন্দুমাত্র 
উদ্ভোগ-ততপরতা আমর! দেখাইনি । অবশেষে, কিয়াংসী ঘাটি এলাক থেকে 
সরে আমতে আমরা বাধ্য হলাম। 

উপরোক্লিথিত প্রথম থেকে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের সময় পর্যন্ত আমাদের টসম্তবাহিনীর লড়াই করার অভিজ্ঞতা প্রমাণ 
করে যে, একটি শক্তিশালী “দমন? বাহিনীকে চুরমার করতে হলে প্রতিরক্ষারত 
লালফৌজের পক্ষে পাল্ট। আক্রমণের প্রথম লড়াইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সমগ্র 
পরিস্থিতির উপর প্রথম লড়াইটির জয়-পরাজয়ের প্রভাব পড়ে অত্যন্ত 
গভীরভাবে, এমনকি এর প্রভাব শেষ লড়াইটির ওপরেও পড়ে। তাই আমরা 
নিয়লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। | 

প্রথমত:, প্রথম লড়াইটিতে অবশ্ই জিততে হবে। শক্রর পরিস্থিতি, 
ভৌগোলিক পরিবেশ ও জনসমর্থন সবই যখন আমাদের অনুকূল কিন্তু শত্রর 
প্রতিকূল, এবং লড়াইয়ে জেতা সম্পর্কে আমরা যখন একেবারে নিশ্চিত, শুধু 
তখনই আমরা আঘাত হানব। অন্যথায়, আমাদের বরং পিছু হটা উচিত ও 
সতর্কতার সঙ্গে স্বযোগের প্রতীক্ষা কর! উচিত। স্থযোগ পাওয়া যাবেই। 
গৌয়ারগোবিন্দের মতো আগুপিছু বিবেচনা না৷ করে যুদ্ধে নামা আমাদের 
উচিত নয়। প্রথম পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 
সময়ে আমরা প্রথমে থান তাও-ইউয়ানের বাহিনীর ওপরে আঘাত হানতে 
চেয়েছিলাম, ছুবার আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম । কিন্তু ছুবারই নিঞ্জেদের 
সংযত করে কিরে আসতে হয়েছিল। কারণ শক্রবাহিনী ইউয়ানতৌর উঠ 
জায়গার ওপরকার স্থবিধাজনক অবস্থান থেকে নড়েনি। কয়েকদিন পরে 
আমরা চাং ছই-জানের বাহিনীকে খুঁজে বের করলাম। এই বাছিনীর উপর 
আক্রমণ কর। আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। দ্বিতীয় পরিবেষ্টন ও দমন, 
অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে আমাদের সৈশ্তবাছিনী তুৃংকু পর্যস্ত 
এগিয়েছিল। ওয়াং চিন-ইমুর সৈশ্থবাহিনী তার ফুতিয়েনস্থ স্দূঢ় ঘাটি ছেড়ে 
বেরুবে, তারই প্রতীক্ষা করার জন্ত খবর ফাস হয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও 
তাড়াহুড়ো! আক্রমণ করার যাবতীয় অসহিষ্ণু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আমরা 
শত্রুর খুব কাছে পচিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। অবশেষে আমাদের 
লক্ষ্য অজিত হয়েছিল । তৃতীয় 'পরিবে্টন ও দমন, অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করার সময়ে, যদিও আমাদের চারদিকে বিপর্যয় ফেটে পড়েছিল এবং হাজার 
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লী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমাদের ফিরে আপতে হয়েছিল, আর শত্রবাহিনীর 
পার্খে ও পিছনে ঘুরে গিয়ে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনাটা যদিও শক্র টের 
পেয়েছিল, তবুও আমরা ধৈর্ষের সঙ্গে পশ্চাদপমরণ করেছিলাম এবং পরিকল্পনা 
বদলে নিয়ে শক্রর মধ্যভাগে ভেদ করার কৌশল গ্রহণ করেছিলাম আর 
অবশেষে লিয়ানথাংয়ে আমরা প্রথমবার সাফল্যের সঙ্গেই লড়াই করলাম। 
চতুর্থ “পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে, যখন 
নানফেংয়ের উপর আক্রমণ করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ হলাম, তখন দ্বিধাহীনভাবে 
আমরা পশ্চাদদপসরণ করলাম এবং ঘুরে ঘুরে "অবশেষে শক্রর ভান পার্থ গিয়ে 
পৌছে তৃংশাও এলাকায় আমাদের সৈন্যবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করে ইহুয়াং 
কাউন্টির দক্ষিণ অঞ্চলে খুব সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলাম। শুধুমা্ পঞ্চম 
পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে প্রথম লড়াইয়ের 
গুরুত্বকে আদৌ বিবেচনা করা হয়নি। একটিমাত্র লিছুয়ান নগরের পতনে 
আতঙ্কিত হয়ে সেই নগরটিকে পুনকুন্কার করার চেষ্টায় আমাদের সৈন্তবাহিনী 
শত্রবাছিনীর মোকাবিলা করার জন্য উত্তরদিকে এগিয়ে গেল, স্থ্যনখৌয়ের 
অপ্রত্যাশিত সম্মুখ লড়াইয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী বিজয়লাভ করল (এক 
ডিভিশন শক্রসৈন্ত নিশ্চিহ্ন করা হল )। কিন্তু এ জড়াইকে প্রথম লড়াই হিসেবে 
ধরা হল না, আর এই লড়াইয়ের ফলে যেসব পরিবর্তন গুলো৷ ঘটতে বাধ্য ছিল, 
নেগুলিকে আগে থেকে লক্ষা কর! হল না, পরস্ত হঠকারীভাবে সিয়াওশি 
আক্রমণ কর। হুল, যেখানে জয়ের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এইভাবে আমরা 
প্রথম চালেই আমাদের উদ্যোগক্ষমতা৷ হারিয়ে ফেললাম, আর বস্ততঃ সেটা 
ছিল লড়াইয়ের সবচেয়ে বুদ্ধিহীন ও খারাপ পদ্ধতি । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম লড়াইয়ের পরিকল্পনাকে অবশ্ঠই হতে হবে গোটা 
যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনার প্রস্তাবনা ও স্ৃব্যবস্থিত অঙ্গ। গোটা যুদ্ধাভিযানের 
একটা! সুষ্ঠ পরিকল্পনা! ন। থাকলে একটা সত্যিকারের ভাল প্রথম লড়াই করা 
একেবারেই অসম্ভব। অর্থাৎ প্রথম লড়াইয়ে জয়লাভ করলেও সে লড়াই যদ্দি 
গোটা যুদ্ধাভিযানকে সাহাযা না করে বরং ক্ষতি করে, তাহলে এ ধরনের জয়কে 
শুধু পরাজয় হিসেবেই ধরতে হবে (যেমন পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানে 
স্থনধৌ লড়াই )। তাই প্রথম লড়াইয়ের পূর্বে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ লড়াই 
এবং এমনকি সর্বশেষ লড়াই অবধি আমরা কিভাবে লড়ব মে সম্পর্কে একটা 
মোটামুটি ধারণ! থাক! দরকার, আর পরবর্তী লড়াইগুলির প্রত্যেকটিতে আমর! 
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জিতলে শক্রর সামগ্রিক পরিস্থিতিতে কি কি পরিবর্তন ঘটবে, হারলে আবার 
কি কি পরিবর্তন ঘটবে, তা অবশ্তই বিচার-বিবেচনা করা দরকার । যেমনটি 
আশ] কর! যায়, প্রকৃত ফলটা হয়তো ঠিক তেমনটি নাও হতে পারে, এবং 
বস্ততঃ নিশ্চয়ই তেমনটি হবে না_তবুও উভয় পক্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতি 
অনুসারে সবকিছুই আমাদেরকে পুংখান্পুংখভাবে ও বাস্তবভাবে ভেবেচিস্তে 
পরিষ্কার করে নিতে হুবে। লামগ্রিক পরিস্থিতি সম্থন্ধে পরিপূর্ণ ধারণ না 
ধাকলে দাবার ছকে কোন সত্যিকারের ভাল চাল দেণয়া৷ অসম্ভব। 

তৃতীয়তঃ, পরবর্তী রণনীতিগত পধায়ে কি ঘটখে, তাও অবশ্যই বিচার- 
বিবেচনা করে দেখতে হবে। রণনীতিগত পরিচালক যদ্দি কেবল পাণ্টা 
আক্রমণের প্রতিই মনোযোগ দ্রেয় এবং সে পাণ্ট। আক্রমণে জয় অথবা ঘটনা 
চক্রে পরাজয়ের পরে আমাদের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা! উচিত সে সম্বক্ধে বিচার- 
বিবেচনা না করে, তাহলে সে তার দায়িত্ব পাঁলনে ব্যথ হুবে। একটা নিপিষ্ট 
রণনীতিগত পর্যায়ে, পরবর্তী বহু পধায়কে, অথবা অন্ততঃপক্ষে, ঠিক পরবতী 
পর্যায়টিকে রণনীতিগত পরিচালকের অবশ/)ই বিচার-বিবেচনা করে দেখতে 
হবে। যদিও. ভবিষাৎ পরিবর্তন পূর্ব থেকেই দেখা কঠিন এবং যতই দুরে 
তাকানো যায় বিষয়গুলোকে ততই অস্পষ্ট বলে মনে হয়, তবুও একটা 
মোটামুটি হিসেব করা সম্ভব এবং সুদূর ভবিষ্যতের অবস্থার মুল্যায়ন করাও 
দরকার। যেমনি রাজপীতিতে তেমনি যুদ্ধে, এগিয়ে চলার সময়ে প্রতি 
পদক্ষেপে শুধু একটি পদক্ষেপকে দেখার পরিচালনার পদ্ধতি হচ্ছে ক্ষতিকর । 
প্রতি পদক্ষেপে কি কি বাস্তব পরিবর্তন ঘটছে তা দেখতে হবে, এবং এগুলোর 
ওপর ভিত্তি করে নিজের রণনীতিগত পরিকল্পনা এবং যুদ্ধাভিযানের 
পরিকল্পনাকে শুধরে নেওয়া বা পরিপুষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন । অন্যথায়, 
বিপদকে অগ্রাহ করে হঠকারিতার সঙ্গে সোজা সামনে ছুটে চলার তুল 
করা হবে। তথাপি, গোটা একটি রণনীতিগত পর্যায় বা কতকগুলো রণ- 
নীতিগত পর্যায় জুড়ে একটি দার্থমেয়াদী পরিকল্পনা থাকা একান্ত অপরিহার্য । 
এটা হবে এমন পরিকল্পনা যা সামগ্রিকভাবে ভেবে দেখা হয়েছে । এইভাবে 
না করলে ইতত্তত: করার এবং নিজেকে বাধ্যবাধকতায় বেঁধে ফেলার তল করা 
হবে। এটা বাশুবে শক্রর রণনীতিগত অভিগ্রায়ের প্রয়োজনানূরূপ কাজ 
করবে এবং নিজেকে একটা নিক্রিয় অবস্থায় এনে ফেলবে । এটা অবশ্তই মনে 
রাখতে হবে যে, শক্রর সর্বোচ্চ সেনাপতিমগ্ডলীরও কোন একটা রণনীতিগত 
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অন্তদৃ্টি রয়েছে। ট্রেনিং দিয়ে আমরা যখন নিজেদেরকে শক্রর থেকে এক স্তর 
বেশি উন্নত করে তুলব শুধু তখনই রণনীতিগত জয়লাভ সম্ভব হবে। এমনি 
করতে না পারাটাই ছিল শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেই্টন ও দমন অভিযানের সময়ে 
“বাম” স্থবিধাবাদী লাইন ও চাং কুও-তা ও লাইনের রণনীতিগত পরিচালনার 
তুল-ভ্রান্তির প্রধান কারণ। এক কথায়, পশ্চাদপসরণের পর্যায়ে অবশ্ঠই পান্টা 
আক্রমণের কথ! ছিসেব করতে হবে, পাণ্টা আক্রমণের পর্যায়ে অবশ্ঠই আগে 
থেকেই আক্রমণপর্যায়ের কথা হিসেব করতে হবে এবং আক্রমণপর্যায়ে আবার 
অবশ্যই পশ্চা্দপসরণের কথা হিসেব করতে হবে। এমনি হিসেব না করে 
শুধুমাত্র বর্তমান মুহুর্ডের স্থবিধা-অস্থবিধার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখাটা 
হচ্ছে পরাজয়ের পথ। 

প্রথম লড়াইটিতে অবশ্যই জিততে হবে, গোটা ফুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনার 
দিকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে, এবং পরব্তাঁ রণনীতিগত পর্যায়টিকেও 
অবশ্টই বিচার-বিবেচনা করতে হবে। পাণ্ট৷ আক্রমণের শুরুতে, অর্থাৎ প্রথম 
লড়াইয়ের সময়ে এই তিনটি মূলনীতিকে আমাদের ভূলে যাওয়া উচিত নয়। 


৬। সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করা 


সৈম্যবাছিনী কেন্দ্রীভূত করাটা মনে হয় সহজ, কিন্তু আসলে তা বেশ 
কঠিন। প্রত্যেকেই জানে যে, সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সংখ্যাল্পকে পরাজিত করাই 
হচ্ছে সবচেয়ে সেরা উপায়, তবুও অনেকেই তেমনটি করতে পারে না? পক্ষান্তরে 
প্রায়শ:ই নিজেদের সৈন্তশক্কিকে ছড়িয়ে দেয়। কারণ এই যে, এ ধরনের 
পরিচালকদের রণনীতি বুঝবার মতো অত মাথা নেই, আর তারা জটিল 
পরিবেশের দ্বারা বিভ্রান্ত । আর সেজন্তই তারা এইসব পরিবেশের 
আয়ত্তাধীনে পড়ে নিজেদের উদ্যোগক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং নিক্ষিয়ভাবে 
মোকাবিলা করার নীতি অবলম্বন করে। 

পরিবেশ যতই জটিল, গুরুতর ও কঠোর হোক না কেন, একজন সামরিক 
পরিচালকের য৷ সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন, তা হচ্ছে তার নিজের নেতৃত্বাধীন 
সৈন্তশক্ষিকে ম্বাধীনভাবে সংগঠিত করবার ও ব্যবহার করবার সামথ্য। 
অনেক সময়ে শক্রর দ্বারা বাধ্য হয়ে তাকে নিপ্রিয় অবস্থায় পড়তে হয়, কিন্ত 
গুরুত্পূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাড়াতাড়ি উদ্যোগক্ষমতা কিরে পাওয়া । এমন করতে 
না পারলে অবশ্ঠই পরাজয় ঘটবে । 
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উদ্যোগন্ষমত কাল্পনিক কিছু নয়, বরং সেটা হচ্ছে বাস্তব ও বস্তগত। 
এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যথাসম্ভব বৃহদাকারের ও প্রাণশক্তিতে 
ভরপুর সৈম্তবাহিনীকে সংরক্ষিত করা এবং সমাবিষ্ট কর!। 

প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ে নিক্ষিয় অবস্থায় পড়ে যাওয়াটা সহজ । 
আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের তুলনায় প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ে উদ্যোগক্ষমতার পূর্ণ 
প্রয়োগের স্থযোগ খুব কমই থাকে। তবু প্রতিরক্ষাত্ক লড়াইয়ের নিক্ছিয় 
রূপের মধ্যেও সক্রিয় বিষয়বস্তু থাকতে পারে, এবং 'য পর্যায়ে প্রতিরক্ষাত্মক 
লড়াই রূপের দিক থেকে নিক্ষিয় থাকে, সে পর্যায় থেকে প্রতিরক্ষাত্থাক লড়াই. 
এমন একটি পর্যায়ে যেতে পারে, যেখানে তা৷ রূপে ও বিষয়বস্তুতে সক্রিয় হয়ে 
ওঠে। বাহ্‌ রূপের দিক থেকে দেখলে পুরোপুরি পরিকল্পিত রণনীতিগত 
পশ্চাদপসরণকে বাধ্যতামূলক বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা করা হয় 
আমাদের সৈম্তবাহিনীর শক্তি সংরক্ষিত করবার ও শক্রকে চুরমার করার 
স্থযোগের অপেক্ষা করবার জন্য, এবং শত্রুকে প্রলুৰব করে আমাদের এলাকার 
গভীরে টেনে আনবার ও পাণ্ট। আক্রমণের প্রস্ততি করবার জন্য । অন্যদিকে, 
পশ্চাদপসরণ অস্বীকার করে তড়িঘড়ি শক্রর সঙ্গে বুদ্ধে নামাটাকে (যেমন 
সিয়াওশির লডাইয়ে ) বাহ্‌ দৃষ্টিতে উদ্যোক্ষমতা লাভের প্রয়াস বলে মনে হয়, 
কিন্তু বাস্তবে সেটা হচ্ছে নিক্কিয়। রণনীতিগত পাণ্ট। আক্রমণ শুধু বিষয়- 
বস্ততেই সক্রিয়তাপূর্ণ নয়, পরস্ত রূপের দিক থেকেও তা পশ্চাদপসরণ-পর্যায়ের 
নিক্ষিয় ভঙ্গাটি ত্যাগ করে। শক্রবাহিনীর কাছে আমাদের পান্ট। আক্রমণের 
অর্থ হল, শত্রুকে তার উদ্যোগক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য করার এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাকে একটা নিক্্িয় অবস্থায় কেলার জন্ত আমাদের বাহিনীর প্রয়াস । 

এই লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে অর্জন করার জন্ত প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে সৈম্যশক্কি 
কেন্দ্রীভূত করা, সচল লড়াই করা, দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা এবং নির্মলী- 
করণের লড়াই করা। আর এঞ্জলোর মধ্যে সৈন্তশক্ষি কেন্দ্রীভূত করাটাই 
হচ্ছে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান শর্ত । 

শত্রুর ও আমাদের উভয় পক্ষের পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়ার জন্য আমাদের 
নৈশ্ঠশক্তি কেন্দ্রীভূত করা অবশ্ত প্রয়োজন । প্রথমতঃ, এর উদ্দেশ হচ্ছে 
অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ সম্পফিত পরিস্থিতিকে বদল করা। আগে 
শত্র অগ্রসর হচ্ছিল এবং আমরা পিছু হটছিলাম। এখন আমরা এই 
পরিস্থিতিকে আমাদের অগ্রগমনে ও শক্রর পশ্চাদপসরণে বাদলাতে চাই। 
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যখন আমরা সৈন্শক্তি কেন্দ্রীভূত করে একটা লড়াইয়ে জয়লাভ করি, তখন 
সেই লড়াইয়ে আমাদের উপরোক্ত উদ্দেশ্টটি সিদ্ধ হয় এবং সেই জয়লাভটা 
গোটা! যুদ্ধাভিযানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 

দ্বিতীয়তঃ, সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্ট হল আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা 
ব্যাপারে পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়া। প্রতিরক্ষাত্মুক লড়াইয়ে পশ্চা্পসরণের 
শেষ সীমা পর্যস্ত পশ্চাদপসরণ করাটা মূলতঃ নিক্ষিয় পধায়ের অন্ততৃক্ত, অর্থাৎ 
প্রতিরক্ষা”-পধায়ের অন্ততৃক্ত । পাণ্টা আক্রমণ হচ্ছে সক্রিয় পর্যায়ের অর্থাৎ 
“আক্রমণ'-পধায়ের অন্ততূক্তি। যদিও গোটা রণনীতিগত প্রতিরক্ষার পর্যায়ের 
মধ্যে পাণ্টা! আক্রমণ তার প্রতিরক্ষাত্মক চরিত্র হারায় না, তবু পম্চাদপসরণের 
তুলনায় পাণ্টা আক্রমণ শুধু রূপেই নয়, বিষয্বস্ততেও ইতিমধ্যেই পরিবন্তিত 
হয়ে যায়। পাণ্টা আক্রমণ হচ্ছে রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত 
আক্রমণের মধ্যবর্তী একটা উত্তরণ-পধায় এবং চরিত্রের দিক থেকে এটা হচ্ছে 
রণনী তিগত আক্রমণের প্রাকাল। এই উদ্দেশ্তেই সৈম্তশক্তি কেন্দ্রভূত করা 
হয়। 

তৃতীয়তঃ, সৈন্তশক্কি কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্ত হল অন্তর্লাইন ও বহির্লাইনের 
পরিস্থিতিটিকে পরিবত্তিত করা । রণনীতিগত অন্তর্লাইনে যুদ্ধরত সৈম্তবাহিনী 
অনেক অস্থবিধা ভোগ করে, পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের সম্মুখীন লাল- 
ফোৌজের ক্ষেত্রে এট! আরও বিশেষ করে খাটে । কিন্তু যুদ্ধাভিযানে বা লড়াইয়ে 
আমরা এ অবস্থাকে ব্দলাতে পাবি এবং তা আমাদের অবশ্ই কর উচিত। 
আমাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে শত্রবাহিনীর একট বিরাট “পুরিবেষ্টন ও দমন, 
অভিযানকে পরিবত্তিত করে সেটাকে শক্রবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের বাহিনীর 
দ্বারা চালিত অনেকগুলো ছোট ছোট ও পৃথক পৃথক 'পরিবেষ্টন ও দমন" 
অভিযানে পরিণত করতে হুবে। রণনীতিগত ক্ষেত্রে আমাদের বাহিনীর 
বিরুদ্ধে শক্রবাহিনী পৃথক পৃথকভাবে এগিয়ে একত্রে আঘাত হানার যে অভিযান 
চালায়, সেটাকে আমাদের এইভাবে পরিবর্তিত করা উচিত, যাতে করে 
আমাদের বাহিনীই যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে শক্রবাহিনীর বিরুদ্ধে 
পৃথক পৃথকভাবে এগিয়ে একজ্রে আঘাত হানার অভিযানগুলো চালাতে পারে।। 
রণনীতিগত ক্ষেত্রে আমাদের বাহিনীর তুলনায় শত্রবাহিনীর উতৎকষ্টতর 
অবস্থাকে বদল করতে হবে, যাতে করে ফুদ্ধাভিধান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে 
শক্রবাছিনীর তুলনায় আমাদের বাহিনীর অবস্থা উৎকৃষ্টতর হয়ে ওঠে। রণ- 
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নীতিগত ক্ষেত্রে যে শক্রবাছিনী প্রবলতর অবস্থায় রয়েছে, বুদ্ধাভিধান ও 
লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তাকে দুর্বল অবস্থায় ফেলে দিতে হবে। মেই একই সময়ে 
আবার আমাদের রণনী তিগত ছূর্বল অবস্থাকে যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে আমাদের 
সবল অবস্থায় পরিবতিত করে নিতে হবে । এগুলোকে আমরা বলি অন্তর্লাইনের 
যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই, “পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মধ্যে 
পরিবেষ্টন ও দমন অভিযান, অবরোধের মধ্যে অবরোধ, প্রতিরক্ষার মধ্যে 
আক্রমণ, নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে উৎকৃষ্ট অবস্থা, দুর্বলতার মধ্যে সবলতা, 
অন্থবিধার মধ্যে স্ববিধা এবং নিক্ষিয়তার মধ্যে উচ্যে।গ। রণনীতিগত প্রতি- 
রক্ষায় জয়লাভ করাট? নির্ভর করে মূলতঃ সৈম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত করার উপরে । 

চীনা লালকৌজের যুদ্ধের ইতিহাসে প্রায়শঃই এই প্রশ্নটা ছিল একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের প্রশ্ন। ১৯৩* সালের ৪ঠ| অক্টোবর তারিথে কিয়ানের 
লড়াইয়ে আমাদের সৈন্যশক্তি পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত হওয়ার আগেই অগ্রগমন 
ও আক্রমণ শুরু হয়েছিল। ঘটনাক্রমে শক্রবাহিনী (তেং ইংয়ের ডিভিশন) 
নিজের থেকেই পালিয়ে যায়। আমাদের আক্রমণটা নিজের দিক থেকে 
মোটেই কার্ধকরী ছিল ন|। 

১৯৩২ সাল থেকে শুরু করে শ্সেগান ছিল_-“সমগ্র ফ্রণ্টে আঘাত হানো?। 
ঘাটি এলাকা থেকে পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর-_চতুদিকে আঘাত হানার 
জন্ত দাবি করা হয়েছিল। এটা! শুধু রণনীতিগত প্রতিরক্ষার তৃলই নয়, পরস্ধ 
রণনীতিগত আক্রমণের বেলায়ও তল । শবক্রর ও আমাদের সামগ্রিক শক্তির 
ভারসাম্যে মৌলিক পরিবর্তন ন! ঘটা পর্বস্ত রণনীতি ও রণকৌশল উভয় দিক 
থেকেই প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ পাশাপাশি চলে, শত্রুকে আটকে রাখার লড়াই 
ও হান! দেওয়ার লড়াই পাশাপাশি চলে, বাস্তবক্ষেত্রে তথাকথিত “সমগ্র ফ্রন্ট 
আঘাত হানা” খুবই কম সময়েই ঘটে । এই শ্সোগান হচ্ছে সামরিক সমতাবাদ, 
যা সামরিক হঠকারিতার সঙ্গে সঙ্গেই আসে। 

সামরিক সমতাবাদীরা ১৯৩৩ সালে “ছুই মুষ্টি দিয়ে আঘাত হানার” 
মতবাদকে তুলে ধরেছিল এবং ছুটি রণনীতিগত লক্ষ্যপথে একই সঙ্গে জয়- 
লাভের আশায় লালফৌজের প্রধান শক্তিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। 

ফলে, একটি মুষ্টি হয়ে রইল অকেজো, আর অন্য 'মুষ্টিটি লড়াই করতে 
করতে খুবই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ল, এবং দেই সময়ের সম্ভাব্য সর্বাধিক 
জম্লাভও সম্ভব হল না। আমার মতে, যখন আমরা (শক্তিশালী শক্রবাহিনীর 
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সম্মুখীন হই, তখন আমাদের যত বেশি পৈন্ভবাহিনী হোক না কেন, এক সময়ে! 
শুধু একটি প্রধান লক্ষ্যপথেই আমাদের সৈম্তবাহিনীকে নিয়োগ করা উচিত” 
ছুই লক্ষাপথে নয়। ছুই বা তারও বেশি লক্ষ্যপথে লড়াই চালানোর বিরোধিতা! 
আমি করি না, কিন্ত কোন নিদিষ্ট সময়ে কেবল একটিমাত্র প্রধান লক্ষ্যপথ 
থাকা উচিত। গৃহযুদ্ধের রণক্ষেত্রে চীনা লালফৌজ নেমেছিল একটা ছোট ও 
দুর্বল শক্তি হিসেবে । কিন্ত সে তার শক্তিশালী শত্রুকে বারংবার পরাজিত 
করেছে_-তার এই জয় সমগ্র বিশ্বকে বিম্মঘাভিভূত করেছে। লালফৌজ 
প্রধানত; সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে ব্যবহার করার উপর নির্ভর করেই এই 
জয়লাভ করেছে । লালফৌজ্বের বিরাট বিরাট জয়ের যে-কোন একটিই এটাকে 
প্রমাণ করতে পারে । আমরা যখন বলি, “একজনকে দশজনের বিরুদ্ধে লড়াও, 
দশজনকে একশজনের বিরুদ্ধে লড়াও তখন আমরা রণনীতির কথ।, সমগ্র 
যুদ্ধর কথা এবং শত্রর ও আমাদের সীমগ্রিক শক্তির তুলনার কথাই বলছি। 
আর এই অর্থে, সেটা হচ্ছে ঠিক তাই, যা আমরা করছি। কিন্তু যুদ্ধাভিযান 
ও রণকৌশলের দিক থেকে এই কথাটা! আমরা বলছি না। সেক্ষেত্রে 
আমাদের কোনমতেই এইরকম করা উচিত নয়। পাণ্টা আক্রমণেই হোক 
বা আক্রমণেই হোক, আমরা সব সময়েই অনেক বেশি টৈন্তশক্কি 
কেন্দ্রীতৃত করে শব্রর একটা অংশের ওপরে আঘাত হানি। ১৯৩১ 
সালের জানুয়ারী মাসে থান তাও-ইউয়ানের বিরুদ্ধে কিয়াংসী প্রদেশের নিংতু 
কাউন্টির তুংশাও অঞ্চলের লড়াইয়ে, ১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে ১৯তম রুট- 
আমির বিরুদ্ধে কিয়াংসীর নিংকুও কাউন্টির কাওসিংস্ অঞ্চলের লড়াইয়ে, ১৯৩২ 
সালের জুলাই মাসে ছেন চী-তাংয়ের বিরুদ্ধে কুয়াংতোং প্রদেশের নানসিযুং 
জেলার শুইখৌনস্থ অঞ্চলের লড়াইয়ে এবং ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে ছেন ছেংয়ের 
বিরুদ্ধে কিয়াংসীর লিছুয়ান কাউন্টির থুঘানছুন অঞ্চলের লড়াইয়ে আমাদের যে 
ক্ষতি ভোগ করতে হরেছিল, তার কারণ ছিল আমাদের সৈম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত 
করা হুয়নি। অতীতে দাধারণভাবে শুইখৌন্থর ও থুঘানছুনের লড়াইয়ের মতো 
লড়াইগুলিকে জয় হিসেবে, এমনকি বিরাট জয় হিসেবে ধরা হতো! শুইখৌস্থুর 
লড়াইয়ে ছেন চী-তাংয়ের পরিচালিত ২০টি রেজিমেণ্টকে এবং থুয়ানছুনের 
লড়াইয়ে ছেন ছেংয়ের পরিচালিত ১২টি রেজিমেণ্টকে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে)'। 
কিন্ত এ ধরনের জয়কে আমরা কোনদিনই শ্বাগত জানাইনি, এমনকি, এক অর্থে 
এগুলোকে পরাজয় বলেই ধরতে পারি। আমাদের মতে, এইরকম 
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লড়াইয়ের তাৎপর্য খুবই কম, কারণ এর ফলে আমাদের কিছুই লাভ হয়নি, 
অথবা যা লাভ করেছি তা আমাদের ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে বেশি নয়। আমাদের 
রণনীতি হচ্ছে “একজনকে দশজনের বিরুদ্ধে লড়াও', আর আমাদের রণকৌশল 
হচ্ছে “দশজনকে একজনের বিরুদ্ধে লড়াও', আর শত্রকে পরাজিত করার 
এটাই হচ্ছে আমাদের অন্যতম মৌলিক নীতি। 

সামরিক সমতাবাদ তার চরমে উঠেছিল ১৯৩৪ সালে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও 
দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে । খন এটা মনে হয়েছিল যে, 
“সৈন্তবাহিনীকে ছয়টি পথে বিভক্ত করে দিয়ে এবং “সমগ্র ফ্রণ্টে প্রতিরোধ, 
করে শত্রুকে পরাজিত করা যাবে। কিন্তু ফল হুল উল্টো, আমাদের বাহিনীই 
পরাজিত হল-__নিজন্ব ভূমি হাতছাড়! হয়ে যাব্ণর ভয়ই ছিল এসবের কারণ। 
নিজেদের প্রধান শক্ষি এক লক্ষ্যপথেই কেন্দ্রীভূত করে অন্থান্ত লক্ষ্যপথে 
কেবলমাত্র রক্ষীবাহিনী রাখলে স্বভাবতই কোন কোন ভূমি আমাদের 
হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু এই ক্ষতিটা হল সাময়িক ও আংশিক, এই ক্ষতির 
মূল্যে আমরা যে জায়গায় প্রচণ্ড আঘাত হানি, সেখানেই জয়লাভ করতে 
পারি। এই প্রচণ্ড আঘাতের লক্ষ্যপথে জয়লাভের ফলেই রক্ষীবাহিনীর এলাকার 
হত ভূমি পুনরুদ্ধার করা যায়। শক্রর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিবেষ্টন 
ও দমন” অভিযানের প্রত্যেকটিতেই আমাদের কতকগুলো ভূমি হাতছাড়া হয়ে 
গিয়েছিল, বিশেষ করে, শক্রর তৃতীয় “পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের সময়ে 
কিয়াংসী প্রদেশে লালকৌজের ঘাটি এলাকাটি প্রায় পুরোপুরিই হাতছাড়া 
হয়ে যায়, কিন্তু পরিশেষে আমরা শুধু সেইলব হৃত ভূমিই পুনকুদ্ধার করিনি, 
উপরন্ত আমাদের শাসনাধীন এলাকাও সম্প্রসারিত করেছিলাম। 

ঘাটি এলাকার জনগণের শক্তিকে উপলব্ধি করতে না পারায় ঘাটি এলাকা 
থেকে লালফৌজকে বহু দুরে পাঠানোর ব্যাপারে অযথা ভয়ের উদ্ভব প্রায়ই 
ঘটত । যখন কিয়াংসীস্থ লালফৌজ ১৯৩২ সালে ফুকিয়ান প্রদেশের চাংচৌ 
আক্রমণ করার জন্য দীর্ঘ পথ মতিক্রম করে গিয়েছিল, এবং যখন ১৯৩৩ সালে 
চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের বুদ্ধাভিযানে জয়লাভের 
পরে লালফৌজ মোড় ঘুরিয়ে ফুকিয়ান আক্রমণ করার জন্য অগ্রপর হয়েছিল, 
তখন এই ভয় দেখা দিয়েছিল। প্রথম অবস্থায় ভয় হয়েছিল যে, শত্রু আমাদের 
গোটা ঘটি এলাকা দখল করে নেবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় ভয় ছিল যে, 
ঘটি এলাকার একটা অংশ হাতছাড়া হয়ে যাবে। ফলে আমাদের সৈম্ত- 
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বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করার ব্যাপারে আপত্তি উঠেছিল আর ঘাটি এলাকাকে 
রক্ষা করার জন্ত সৈগ্থবাহিনীকে বিভক্ত করে দেবার অভিমত পেশ কর! 
হয়েছিল। কিন্তু শেষে এ সবই ভুল প্রমাণিত হয়ে যায়। শক্রর দৃষ্টিতে, এক- 
দিকে দে আমাদের ঘ]টি এলাকার মধ্যে ঢুকতে ভয় পেত, অগন্তদিকে ষে 
লালফৌজ লড়াই চালিয়ে শ্বেত এলাকায় ঢোকে, সেই লালফৌজকে মে তার 
প্রধান বিপদ বলে মনে করত। নিয়মিত লালফৌজ যেখানে অবস্থিত, 
সেখানেই শক্রবাহিনী সব সময়ে দৃষ্টি রাখে এবং খুব কম সময়েই মে তার দৃষ্টি 
নিয়মিত লালফৌজ থেকে সরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র আমাদের ঘাটি এলাকার 
উপরই নিবদ্ধ করে লালফৌজ যখন প্রতিরক্ষায় লিগ থাকে, তখনও শক্রর 
দৃষ্টি লালফৌজের উপরই ,কেন্ত্রীতৃত হয়ে থাকে । আমাদের ঘাটি এলাকার 
আয়তন হাস করার পরিকল্পনা হচ্ছে শক্রর গোটা পরিকল্পনার একটা অংশ। 
কিন্তু লালফৌজ যদি নিজের প্রধান শক্তি কেন্দ্রীভূত করে শক্রবাহিনীর একটি 
কলাম ধ্বংস করে, তাহলে শক্রবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতিমগ্ডলী লালফৌক্জের 
উপর আরও বেশি মনোযোগ দিতে এবং লালফৌজের বিরুদ্ধে আরও বেশি 
সৈন্তশক্কি নিয়োগ করতে বাধ্য হবে। তাই আমাদের ঘাটি এলাকার আফুতন 
হাম করার ব্যাপারে শত্রর পরিকল্পনাকে বানচাল করাও সৃম্ভব। 

পঞ্চম “পরিবে্টন ও দমন অভিযানে শত্রু যখন ছূর্গনীতি অথলম্বন করেছে, 
তখন সৈন্যশক্কি কেন্দ্রীভূত করে লড়াই করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, অর যা 
কিছু আমরা করতে পারি, তা হচ্ছে প্রত্তিরক্ষার জন্য টসন্তশক্তি বিভক্ত রে 
দেওয়া এবং সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত আকন্মিক আঘাত হানা'--এমন কথা বলাও ভূল। 
একই সময়ে শত্রর ৩, ৫১৮ অথবা ১০ লী ঠেলে এগিয়ে যাবার দুর্গনীতিতে 
যুদ্ধচালনার পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবেই ছিল প্রতিটি পদক্ষেপে লালফৌজের প্রতি- 
রোধের ফল। যদি আমাদের সৈন্তবাহিনী অন্তল্লাইনে প্রতিটি পদক্ষেপে 
প্রতিরোধের রণকৌশলকে পরিত্যাগ করত এবং প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য সমস্ষে 
মোড় কিরিয়ে শক্রর অন্তলণাইনের ভেতরে আক্রমণ চালাত, তাহলে পরিস্থিতি 
নিশ্চয়ই ভিন্নরূপ হতো। সৈশ্তশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার নীতিই হচ্ছে দুর্গ- 
নীতিকে ব্যর্থ করার হাতিয়ার । 

আমর] ৈন্ভশক্কিকে কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে,. 
জনগণের গেরিলাধুদ্ধ ত্যাগ করতে হুবে। লি লি-সান লাইনের অভিমত 
ছিল যে, ক্ষুপ্রাকারের গেরিলাধুদ্ধ ত্যাগ করতে হবে এবং 'প্রত্যেকটি বন্দুক 
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লালফৌজের হাতে রাখা চাই,। এই অভিমত অনেক আগেই তল প্রমাণিত 
হয়েছে। সামগ্রিক বিপ্লবী যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, জনগণের 
গেরিলাযুদ্ধ ও প্রধান শক্তি হিসেবে লালফৌজ একজন মানুষের ডান হাত 
আর বা হাতের মতো৷। জনগণের গেরিলাযুদ্ধ বাদ দিয়ে যর্দি কেবলমাত্র 
প্রধান শক্তি হিসেবে লালফৌজই থাকত, তাহলে আমরা হয়ে পড়তাম এক- 
বাহবিশিষ্ট সেনাপতির মতো । নিিষ্টভাবে বলতে গেলে, বিশেষ করে 
সামরিক যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে, ঘাটি এলাকায় আমাদের জনগণের অবস্থা হচ্ছে» 
তার! সশস্ত্র । ঘাটি এলাকায় এগোতে শক্ররা "্য ভয় পায়, তার প্রধান কারণ 
হচ্ছে এটাই । 

লড়াই করারি গৌণ লক্ষ্যপথে লালফৌজের একটা শাখ। নিয়োগ করাও 
দরকার। মুখ্য লক্ষ্যপথে সমস্ত সৈন্তশক্কিকে কেন্দ্রীভূত করা আমাদের উচিত 
হবে না। আমরা যে সৈম্তশক্কি 'কন্দ্রীভূত করার পক্ষে কথা বলি, তা 
হচ্ছে রণক্ষেত্রে আমাদের চরম বা আপেক্ষিক উতকষ্টতাকে স্থনিশ্চিত করার 
নীতির উপরে প্রতিষ্তিত। শক্তিশালী শক্রর সঙ্গে লড়াই করার জন্য অথব! 
গুরুত্বপূর্ণ একট! রণক্ষেত্রে লড়াই করার জন্য আমাদের অবশ্তই চরম উৎকৃষ্ট 
সৈন্তশক্কি থাকতে হবে । দৃষ্টান্তন্বরূপ, ১৯৩০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর প্রথম 
“পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম লড়াইয়ে চাং 
ছই-জানের ৯ হাজার সৈন্যের সঙ্গে লড়বার জন্য আমাদের ৪* হাজার 
সৈন্য কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। ছুর্বল শত্রর সঙ্গে লড়াই করার জন্ত, 
অথবা অত গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন একটা রণক্ষেত্রে লড়াই করার জন্য, একটা 
আপেক্ষিক উৎকৃষ্ট সৈম্যশক্তিই যথেষ্ট। দৃষ্াস্তস্বর্ূপ, ১৯৩১ সালের ২৯শে মে 
তারিখে দ্বিতীয় পরিবেষ্টন ও দ্রমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শেষ 
লড়াইয়ে চিয়াননিংয়ে লিউ হো-তিংয়ের ডিভিশনের ৭ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে 
লড়বার জন্য লালফৌজ শুধু ১০ হাজারের কিছু বেশি সৈন্য নিয়োগ করেছিল। 

এর অর্থ কিন্তু এও নয় যে, প্রত্যেকবার আমাদের অবশ্ঠই সংখ্যাগতভাবে 
উৎকৃষ্ট সৈম্তশক্কি নিয়োগ করতে হবে । কোন কোন অবস্থায়, একটা আপেক্ষিক 
বা চরম নিকষ্ট সৈগ্তশক্তি নিয়ে আমরা রণক্ষেত্রে যেতে পারি। আপেক্ষিক 
নিকৃষ্ট সৈন্যশক্তি নিয়ে লড়াইয়ে যাবার কথা ধর! যাক। কোন একটা 
এলাকায় আমাদের যখন শুধু একটা ছোট আকারের লালফৌজের বাহিনী 
রয়েছে (এ নয় যে আমাদের বেশি সৈন্য আছে কিন্তু আমরা তাদের কেন্দ্রীভূত 
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করিনি) তখন কোন একটা অধিকতর শক্কিশালী শত্রর আক্রমণকে চূর্ণবিচ্র্ণ 
করে দেবার জন্তে জনসমর্থন, ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়া প্রভৃতি 
অবস্থা আমাদেরকে খুব বেশি সাহায্য দিলে শক্রর সম্মুখভাগ ও একট! পার 
দেশকে আটকে রাখার জন্য গেরিলাবাছিনী অথবা! লালফৌজের ছোট শাখা 
নিয়োগ করা এবং শক্রর অপর পাশ্বদেশের একটি অংশের উপর আকম্মিক 
আক্রমণ চালানোর জন্যে লালফৌজের অন্যান্য সমস্ত সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত 
করাও অবশ্ঠই প্রয়োজন, এবং এইভাবে জয়লাভ করাও সম্ভব। শক্রর পার্খব- 
দেশের সেই অংশের উপর আমাদের আকন্মিক আক্রমণে একটি নিকুষ্ট সৈন্য- 
শক্তির বিরুদ্ধে উৎকুষ্ট: সৈন্যশক্তির ব্যবহার করার ও সংখ্যাল্পকে পরাজিত 
করার জন্য সংখ্যাধিক্যকে ব্যবহার করার নীতি এখনো খাটে । চরম নিকষ 
নৈন্যশক্কি নিয়ে যুদ্ধে যাবার কথা ধর! যাক। দৃষ্টান্তত্বরূপ, যখন গেরিলা- 
বাহিনী একট! বিরাট শ্বেত বাহিনীর উপর আকম্মিক আক্রমণ চালায়, তখন 
মে কেবল শ্বেতবাহিনীর একট! ছোট অংশের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। 
এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নীতি প্রযোজ্য | 

একটিমাত্র রণক্ষেত্রে লড়াই করার জন্যে একটি বিরাট সৈন্যশক্তির কেন্ত্রী- 
ভূত করাটা ভৌগোলিক পরিবেশ, পথঘাট, সরবরাহ ও বাসস্থানের হযোগাদির 
মধ্যে সীমাবদ্ব_এই যুক্তিকে অবস্থানুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে বিচার করতে 
হবে । লালফৌজ ও শ্বেত বাহিনীকে এইসব সীমাবদ্ধতা কি পরিমাণে প্রভাবিত 
করতে পারে, তার একট! মাত্রাগত পার্থক্য আছে, কারণ শ্বেত বাহিনী থেকে 
লালফৌজ অনেক বেশি কষ্ট সহ করতে পারে। 

সংখ্যাল্পতা নিয়ে সংখ্যাধিক্যকে আমরা পরাজিত করি-_সমগ্র চীন দেশের 
শাসকদের এই কথাই আমর! বলে থাকি । আবার সংখ্যাধিক্য নিয়ে সংখ্যাল্পকে 
আমরা পরাজিত করি-_রণক্ষেত্রে লড়াইরত শক্রর প্রত্যেকটি পৃথক অংশের 
প্রতিই আমাদের এই কথা । এই ব্যাপারটা এখন আর গোপনীয় নয়, এবং 
শত্রু সাধারণতঃ আমাদের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে । কিন্তু শত্রু 
আমাদের জয়কে ঠেকাতে পারে না এবং তার নিজের ক্ষতিও এড়াতে পারে 
না, কারণ আমরা কখন, কোথায়, কিভাবে তাকে আক্রমণ করব তা মে জানে, 
না। এই ব্যাপারটা আমরা গোপনে রাধি। লালফৌজ সাধারণতঃ আচমকা 
আক্রমণ করে থাকে। 


৩৩৪. 


৭। চলমান যুদ্ধ 

চলমান যুদ্ধ না অবস্থানগত যুদ্ধ? আমাদের উত্তর হচ্ছে চলমান যুদ্ধ। 
আমাদের সৈম্তশক্কি বিরাট নয়, গোলাবারুদাদির সরবরাহ-ব্যবস্থা নেই এবং 
প্রত্যেকটি ঘাটি এলাকায় লড়াই করার জন্য রয়েছে কেবলমাত্র লালফৌজের 
একটিই বাহিনী--এরকম অবস্থায় আমাদের কাছে অবস্থানগত লড়াইটা হচ্ছে 
সাধারণভাবে অকেজো । আমাদের পক্ষে অবস্থানগত লড়াই যে শুধু প্রতিরক্ষার 
বেলায়ই সাধারণভাবে অপ্রযোজ্য তাঁ নয, আক্রমণের বেলায়গ একইভাবে 
অগ্রযোজ্য। 

শত্রু প্রবল এবং লালকফৌজ কারিগরী ক্ষেত্রে দুর্বল । তাই লালফৌজের 
লড়াই চালনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য গুলির একটি হচ্ছে এই যে, তার স্থায়ী যুদ্ধারেখ। 
নেই। 

যে গতিমুখে লালকৌজ লড়াই চালায়, সেই গতিমুখ অনুপারেই লাল- 
ফৌজ্ের যুদ্ধরেখ। নিধারিত হয়। লড়াই চালনার গতিমুখ স্থায়ী না হওয়ায় 
ল[লফৌজের যুদ্ধরেখাও স্থায়ী নয় । কোন একট! নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে যদ্দিও 
সাধারণ গতিমুখ বদলায় না, তবুও তার মধ্যে ছোট ছোট গতিমুখ গুলো যে- 
কোন মুহূর্তেই পরিব্িত হতে পারে। একটা! গতিমুখে লড়াই চালাতে গিষে 
বাধাপ্রাপ্ত হলে, অন্য গতিমুখে যেতেই হবে। একটা নিদিষ্ট সময়ের পরে, 
লড়াই চালনার সাধারণ গতিমুখেও যদি নিজের! বাধাপ্রাঞ্থ হই, তাহলে সেটাও 
বদলে নিতে হবে। 

বিপ্রবী গৃহযুদ্ধের লময়ে যুদ্ধরেখ। স্থায়ী হতে পারে না। সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নেও এমন অবস্থা ঘটেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্তবাহিনী ও 
আমাদের সৈম্তবাছিনীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, সোভিয়েত সৈন্তবাহিনীর 
যুদ্ধরেখা আমাদের মতো এত বেশি অস্থায়ী ছিল না। কোন যুদ্ধেই একেবারে 
স্থায়ী যুদ্ধরেখা থাকতে পারে না, যুদ্ধে জয়-পরাজয় ও অগ্রগমন-পশ্চাদপসরণের 
পরিবর্তনের কারণে বুদ্ধরেখাটা স্থায়ী হতে পারে না। তবে, আপেক্ষিক 
স্থায়ী যুদ্ধরেখ! সাধারণ যুদ্ধে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান পর্যায়ের 
চীনা লালকৌজের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি কোন সৈন্তবাহিনী যদি তার থেকে 
অনেক বেশি শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে লড়ে, কেবল তখনই ব্যতিক্রম দেখা যায়। 

যুদ্ধরেথা স্থায়ী না থাকার ফলে ঘাটি এলাকার ভূখণ্ড স্থায়ী থাকে না। 
প্রায়শঃই ঘাটি এলাকার আয়তন কখনও কমে কখনও বাড়ে, কখনও সম্কৃচিত 
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হয় কখনও বা প্রসারিত হয়, এবং প্রায়ই একটি ঘাটি এলাকার পতন ঘটলে 
অন্ত একটি ঘটি এলাকার উত্তব হয়। ঘাটি এলাকার ভূখণ্ডের এই প্রবহমানতা। 
পুরোপুরিভাবেই যুদ্ধের প্রবহমানতা থেকে উদ্ভূত হয়। 

যুদ্ধ ও ঘাটি এলাকার ভূধগ্ডের প্রবহমানতার প্রভাবে ঘাটি এলাকায় 
বিভিন্ন ধরনের গঠনকার্ধও প্রবহমান হয়ে ওঠে | কয়েক বছরের মেয়াদবিশিষ্ট 
গঠন-পরিকল্পনার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। আমাদের পক্ষে পরিকল্পনার 
ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছে দৈনন্দিন ব্যাপার । 

এই বৈশিষ্টযটিকে স্বীকার করে নেওয়াই আমাদের পক্ষে লাভজনক। এই 
বৈশিষ্ট) অন্ুদাবে আমাদের কারধক্রম স্থির করতে হুবে। পশ্চাদপসরণবিহীন 
শুধু কেবল অগ্রপরমান যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের মোহ থাকা উচিত নয়, আমাদের 
শাসনাধীন ভূখণ্ডের ও সামবিক পশ্চান্ভাগেব সাময়িক প্রবহণে অবশ্তই আমাদের 
ভঘন পাওয়া চলবে না, দীর্ঘমেয়াদী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনার চেষ্ট। করাও 
আমাদের উচিত নধ। আমাদের চিন্তাধারা ও কাজকে অবস্থার উপযোগী 
করে নিতে হবে। বসে থাকার জন্ত আমাদের তৈরী থাকতে হবে, আবার 
চলে যাবার জন্তেও তরী থাকতে হবে, আর সব সময়েই আমাদের রসদাদি 
হাতের কাছে অবশ্বই তৈরী রাখতে হবে। আজকের প্রবহমান জীবনের মধ্যে 
আমাদের প্রচেষ্টার দ্বারাই শুধু ভবিষ্যৎকালে আমরা অপেক্ষারুত অপ্রবহমানতা 
অর্জন করতে পারব এবং পরিশেষে পূর্ণ স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারব। 

পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন, অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে তথা কথিত 
“নিয়মিত যুদ্ধের; রণনীতি প্রাধান্তলাভ করেছিল। এই রণনীতির প্রবক্কারা 
এই প্রবহমানতাকে অগ্বীকার করত এবং তথাকথিত “গেরিলাবাদের 
বিরোধিতা করত । প্রবহুমানতার বিরোধী কমরেডরা এমনভাবে কাজ- 
কারবার চালাত যেন তারা একট! বিরাট রাষ্ট্রের শাসক, আর ফল হুল একটা 
অস্বাভাবিক ও বিপুল প্রবহমানতা__২৫,০০* লীর দীর্ঘ অভিযান। 

আমাদের শ্রমিক-কৃষক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হচ্ছে একটি রাষ্ট্, কিন্তু 
আজও সেট] একট পুরাদস্তর রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি। আমরা আজও গৃহযুদ্ধের 
রণনীতিগত প্রতিরক্ষার পর্যায়েই রষে গেছি, আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা 
আজও পুরাদস্তর রাষ্থীয় কাঠামো থেকে অনেক দৃরে, নিজের সংখ্যা ও 
কারিগরির দিক দিয়ে আমাদের সৈন্তবাহিনী এখনো শত্রুদের চেয়ে অনেক 
পিছনে পড়ে আছে, আমাদের এলাকার আয়তন এখনো খুব ছোট, আর 
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আমাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য শত্রু সততই সচেষ্ট এবং আমাদের নিশ্চিহ 
না কর! পর্যন্ত মে আনন্দিত হবে না। এসবের ভিত্তিতে আমাদের নীতি 
স্থির করতে গিয়ে আমাদের পক্ষে বিচারহীনভাবে গেরিলাবাদের বিরোধিতা 
করা উচিত হবে না, বরং লালফৌজের গেরিলা চরিআ্রকে সততার সঙ্গে 
স্বীকার করে নিতে হবে। এই ব্যাপারে লজ্জিত হবার কিছু নেই। এর 
বিপরীতে, গেরিল। চরিত্রই আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের গুণ এবং শত্রুকে 
পরাজিত করার জন্য আমাদের হাতিয়ার । ঠেরিলা চরিত্রকে ত্যাগ করার 
জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে, কিন্ত আজই আমরা তা করতে পারি না। 
ভবিষতে গেরিল। চরিত্র নিশ্চয় লজ্জাজনক একটা কিছু হয়ে উঠবে এবং 
আমাদের তা অবশ্তই ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু আজ এটা মূল্যবান এবং এটাতে 
আমাদের দৃঢ় থাকতে হবে। 

'যখন জিততে পারব বুঝি তখন আমরা লড়ি, আর জেতার আশ! না 
থাকলে সরে পড়ি'__আজকের আমাদের চলমান লড়াইয়ের এটাই হচ্ছে সহজ 
ব্যাখ্যা। ছুনিয়ার কোথাও এমন কোন রণবিশারদ নেই, ধিনি কেবল লড়াই 
চালনাকেই স্বীকার করেন, সরে যাওয়াটাকে স্বীকার করেন না। কিন্ত 
আমরা যত বেশি সরে যাই, তারা তত বেশি সরে যান না। লডাই করার 
চেয়ে সাধারণতঃ সরে যাওয়াতে আমরা অধিক সময় বায় করি, আর মাসে যদি 
গডে একটা বড় আকারের লড়াই করতে পারি, তাই যথেষ্ট ভাল। আমাদের 
“সরে যাওয়ার” একটিমান্ত্র উদ্দেশ্ত হচ্ছে “লড়াই করা” । “লডাই করা”_-এই 
ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত আমাদের সমস্ত রণনীতি ও যুদ্ধাভিযানের নীতি। 
তবুও কখনো কখনো! এমন অবস্থা দেখা যায়, যখন লড়াই করাটা আমাদের 
পক্ষে অসমীচীন হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, আমাদের সম্মুখে যদি খুব বেশি শক্র 
থাকে তাহলে লড়াই করাটা অসমীচীন। দ্বিতীয়ত:, আমাদের সম্মুখের 
শক্রবাহিনী খুব বেশি বড না হয়েও যদি আশেপাশের শক্রবাছিনীগুলোর খুব 
কাছাকাছি হয়, তাহলে তেমন অবস্থায় কখনো কখনো লডাই করাটাও 
অসমীচীন। তৃতীয়তঃ, সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে শক্রধাহিনী বিচ্ছিন্ন নয় 
পরস্ত অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থান অধিকার করে আছে, তেমন শক্রর সঙ্গে লড়াই করাও 
অসমীচীন। চতুর্থতঃ, যে লড়াইয়ে জয়ের সম্ভাবনা নেই এমন লড়াই অব্যাহত 
রাখাও উচিত নয়। এমন অবস্থায় আমাদের সরে যেতে প্রস্তুত থাকতে হবে। 
এইরূপ পরে যাওয়াটা অন্ুমোদনযোগ্য এবং অবশ্ত গ্রয়োজনীয়। কারণ প্রথমে 


৩১২ 


“লড়াই করার প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নেবার শর্ডেই আমরা স্বীকার করি সরে 
যাবার প্রয়োজনীয়তাকে। এখানেই নিহিত রয়েছে লালফৌজের চলমান 
লড়াইয়ের মৌলিক টবশিষ্ট্য। 

আমাদের যুদ্ধ মূলতঃ চলমান লড়াই, কিন্তু যেখানে প্রয়োজন ও সম্ভব 
সেখানে অবস্থানগত লড়াইকেও আমরা প্রত্যাখান করি না। আমাদের 
স্বীকার করে নিতে হবে যে, রণনীতিগত প্রতিরক্ষার সময়ে আমাদের রক্ষী 
বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করার জন্যে 
এবং রণনীতিগত আক্রমণের সময়ে বিচ্ছিন্ন ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত শক্রর 
মোকাবিলার জন্তে অবস্থানগত লডাইয়ের পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। এ 
ধরনের অবস্থানগত লড়াইয়ের মাধ্যমে শত্রুকে পরাজিত করার অভিজ্ঞতা 
আমাদের কম ছিল না। এইভাবে বনু শহর, দুর্গ ও সুরক্ষিত গ্রাম ভেঙে 
উন্মুক্ত করেছিলাম আমরা, ভেদ করে দিয়েছিলাম শক্রর যথেষ্ট স্থরক্ষিত 
রণক্ষেত্রের অবস্থানগুলিকে | এইক্ষেত্রে পরে আম্মাদের প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে 
এবং আমাদের এইক্ষেত্রের দুর্বলতাকেও দূর করতে হবে। যে অবস্থানগত 
আক্রমণ ও অবস্থানগত প্রতিরক্ষা অবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং তাতে 
অনুমোদনীয়, তা আমাদের সম্পূর্ণভাবেই সমর্থন করা উচিত। আজকের দিনে 
অবস্থানগত লড়াইয়ের সাধারণ ব্যবহার অথবা চলমান লড়াইয়ের সঙ্গে 
অবস্থানগত লড়াইকে সমান স্থান দেওয়ারই শুধু আমর! বিরোধিতা করি। 
সেগ্ুলে! অনুমোদন করা যায় না। 


দশ বছরের গৃহযুদ্ধের মধ্যে লালফৌজের গেরিল। চরিত্রে, স্থায়ী যুদ্ধরেখার 
অভাবে, ঘাটি এলাকা ও তার গঠনকাধের প্রবহমানতায় কি কোন পরিবর্তন 
'হয়নি? হ্যা, হয়েছে। চিংকাং পর্বতের দ্রিনগুলি থেকে শুরু করে কিয়াংসীতে 
প্রথম পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগে পর্যন্ত কালটি 
ছিল প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে গেরিল চরিত্র ও প্রবহমানতা খুব বেশি স্পষ্ট 
ছিল, লালফৌজ ছিল তার শৈশবাবস্থায় এবং ঘাটি এলাকা তখনও পর্যন্ত গেরিল। 
অঞ্চলই ছিল। প্রথম থেকে তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম পর্যন্ত কালটি ছিল দ্বিতীয় পধায়। এই পায়ে গেরিলা চরিত্র ও 
প্রবহমানতা অনেক পরিমাণে কমে যায়, লালফৌজের প্রথম ফ্রণ-আমি 
প্রতিষ্িত হয় এবং বেশ কয়েক লক্ষ লোকসংখ্যাবিশিষ্ট ঘাটি এলাকা স্থাপিত 
হুয়। তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে মংগ্রামের পর থেকে 
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শুরু করে পঞ্চম 'পরিবেষ্ট ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পর্যন্ত সময়টা 
ছিল তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে গেরিলা চরিত্র ও গ্রবহমানতা আরও কমে 
গিয়েছিল এবং কেন্ত্রীয় সরকার ও বিপ্লবী সামরিক কমিশন ইতিপূর্বেই স্থাপিত 
হয়েছিল। দীর্ঘ অভিযান ছিল চতুর্থ পর্যায়। ভ্রান্তভাবে ক্ষুদ্রাকারের গেরিলা 
চরিত্র ও ঘাটি এলাকার সামান্য প্রবহমানতাকে অস্বীকার করার ফলে বিরাট 
গেরিলা চরিক্রের ও বিরাট প্রবহমানতার উদ্ভব ঘটেছিল। এখন আমরা রয়েছি 
পঞ্চম পধায়ে। পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” আঁভ্যানকে চুরমার করে দেবার 
ব্যাপারে আমাদের ব্যর্থতার কারণে এবং এই বিরাট প্রবহমানতার কারণে 
লালফৌজ ও ঘাটি এলাকাগুলো অনেক হাম পেয়েছে কিন্তু উত্তর-পশ্চিষে 
আমরা দৃঢ়ভাবে পা রেখে দাড়িয়েছি এবং শেনসী-কানম্থ-নিংসিয়! সীমান্ত ঘাটি 
এলাকাকে স্থদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করেছি,। লালকৌজের প্রধান শক্তি ত্বিনটি 
ফ্লণ্ট-আমিকে একীভূত পরিচালনার অধীনে আনা হয়েছে__পূর্বে আর কখনও 
এমনটি হয়নি। 

রণনীতির প্রকৃতি বিচার করলে, আমরা এ কথাও বলতে পারি যে, চিংকাং 
পর্বতের সময় থেকে চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পযন্ত 
কালট1 ছিল একটা পর্যায়, পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন অভিঘানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের সময় ছিল আর একট] পর্যায়; এবং দীর্ঘ অভিযান থেকে অগ্াবধি 
কালটি হচ্ছে তৃতীয় পধায়। পঞ্চম পরিবেষ্টন ও দ্রমন' অভিযানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের লময়ে অতীতের সঠিক নীতিকে ভ্রান্তভাবে অন্বীকার করা হয়েছিল । 
আর পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে অবলম্থিত 
ভূঙ্গ নীতিকে আজ আমরা সঠিকভাবে অস্বীকার করেছি এবং আগেকার সঠিক 
নীতিকে পুনঃপ্রবতিত করেছি । কিন্তু পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের সবকিছুকেই যেমন আমরা ছুড়ে ফেলে দিইনি, তেমনি 
অতীতের লবকিছুকেই যে আমরা পুনঃপ্রবর্তিত করেছি, তাও ন্য়। অতীতে 
যা ভাল ছিল আমরা শুধু তাকে আবার পুনঃপ্রবতিত করেছি, পঞ্চম “পরিবেষ্টন 
ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে তুল হয়েছিল শুধু তাকেই আমরা 
পরিত্যাগ করেছি। 

গেরিলাবাদের ছুটে! দ্রিক আছে । একটা হচ্ছে অনিয়মানুবতিতাঁ, অর্থাৎ 
কেন্দ্রীয়করণের অভাব, একত্বের অভাব, কঠোর শৃংখলার অভাব এবং কর্ম- 
পদ্ধতির অতি সরলতা ইত্যাদি । এগুলো .এসেছিল লালফৌজের শৈশবাবস্থা! 
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থেকে, এগুলোর কোন কোনটার প্রয়োজন তখন ছিল। কিন্ত লালফৌজ উচ্চ- 
তর পর্যায়ে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবশ্তই ক্রমে ক্রমে ও সচেতনভাকে 
সেগুলো দূর করা দরকার, যাতে করে লালফৌজ আরও বেশি কেন্দ্রীভূত, 
আরও বেশি এক্যবদ্ধ, আরও বেশি স্থশৃংখলাপূর্ণ হতে পারে এবং কাজবর্ম 
আরও বেশি পুংখান্ুপুংখভাবে করতে পারে, অর্থাৎ যাতে করে লালফৌজ 
আরও বেশি নিযমিত চরিক্সসম্পন্ন হয়ে উঠতে পাবে। সামরিক কার্যকলাপের 
পরিচালনায় যেসব গেরিলা চরিত্র উচ্চতর পধায়ের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, 
সেগুলিকে ক্রমে ক্রমে ও সচেতনভাবে কমিবে ফেলতে হবে । এই ব্যাপারে 
এগিয়ে যেতে অন্বীকার করা এবং পুবানো পধায়ে একগু য়ের মতো থামাট। হচ্ছে 
অনন্থমোদনযোগ্য ও ক্ষতিকর, আর বিরাটাকাবের লড়াহ চাল্নার পক্ষে ৷ 
হচ্ছে ক্ষতিকর । | 

গেরিলাবাদের অপর দিকটা হচ্ছে চলমান লড়াইয়ের নীতি, রণনীতিগত ও 
ুদ্ধাভিযানগত্ত লড়াই চালনার গেরিলা চরিত্র_যা এখনো প্রয়োজনীয় । এই 
দিকটা হচ্ছে ঘাটি এলাকাগুলোর অপরিহার প্রবহমানতা, ঘাটি এলাকাগুলোতে 
গঠন পরিকল্পনার নমনীয়তা, এবং লালকফৌজের গঠনে অসময়োচিত 
নিয়মানুবতিতার প্রত্যাখ্যান | এই ক্ষেজ্ে ইতিহাসের তথ্যকে অন্বীকার করা, য। 
উপযোগী তাকে বজায় রাখার বিরোধিতা করা, অবিবেচিতভাবে বর্তমান 
পর্যায়কে ছেড়ে যাওয়া, এবং যা নাগালের বাইরে ও বর্তমানে বাস্তবিক 
তাৎপর্যবিহীন সেই তথাকথিত “নতুন পর্যায়ে” অদ্ধের মতো ছুটে যাওয়াটা 
অনুরূপভাবে হচ্ছে অনঙমোদনযোগা ও ক্ষতিকর এবং বর্তমানের লড়াই 
চালনার পক্ষে তা হচ্ছে অনিষ্টকর। 

আমরা এখন লালকফৌজের কারিগরী ও সাংগঠনিক বিকাশের একটা নতুন 
পর্যায়ের পূর্বক্ষণে রয়েছি। এই নতুন পধায়ে যাবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে 
হবে । এই ধরনের প্রস্ততি না করাটা! হবে ভুল, আমাদের ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পক্ষেও 
তা হবে অনিষ্টকর। ভবিষ্যতে, যখন লালফৌজের কারিগরী ও দাংগঠনিক 
অবস্থা বদলাবে এবং লালফৌজের গঠনকার্য নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করবে, তখন্‌ 
লালফৌজের লড়াই চালনার দ্িকস্থিতি (90912019281 01115001505) ও যু 
রেখা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়ে উঠবে, অবস্থানগত লড়াই বৃদ্ধি পাবে, বুদ্ধের 
প্রবহমানতা, আমাদের ভূখণ্ডের ও গঠনকাধের প্রবহমানতা বহুল পরিমাণে 
কমে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শক্রর উৎকষ্ট শক্তি ও তার 
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দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত অবস্থান প্রভৃতি যে সমস্ত অন্থবিধা বর্তমানে আমাদেরকে 
সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখছে, সেগুলো তখন আর আমাদেরকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে 
রাখতে পারবে না। 

বর্তমানে আমরা একদিকে “বাম” স্ৃবিধাবাদের প্রাধান্তকালের তল 
পদ্ধতিগুলোর বিরোধিতা করি, অন্থদিকে লালফৌজের শৈশবাবস্থার অনেক- 
গুলো৷ অনিয়মিত চরিত্র যা বর্তমানের জন্ত অপ্রয়োজনীয়, তার পুনঃপ্রবর্তনেরও 
বিরোধিতা করি। কিন্তু সৈম্তবাহিনী গঠনের এবং গ্গনীতি ও রণকৌশলের 
বু অমূল্য নীতিকে দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এইগুলোকে 
অবলম্বন করেই লালফৌজ যুদ্ধে বারংবার জয়লাভ করেছে অতীতের যা 
কিছু ভাল সেগুলোর লার-সংকলন করে স্বব্যবস্থিত, আরও বিকশিত ও আরও 
সমৃদ্ধ সামরিক লাইনে পরিণত করতে হবে, মাতে করে আজ আমরা শত্রুকে 
পরাজিত করতে পারি এবং ভবিষ্যতে নতুন পর্যায়ে যাবার জন্তে প্রস্তুত হতে 
পারি। 

চলমান লড়াই চালানোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহু সমস্তা। যথা £ পধ- 
বেক্ষণ, বিচার, সংকল্প, লড়াইয়ের জন্য বিন্যাসব্যবস্থা পরিচালনা, আত্মগোপন, 
কেন্ত্রীকরণ, অগ্রগমন, প্রসারণ, আক্রমণ, পশ্চান্ধাবন, আকন্মিক আক্রমণ, 
অবস্থানগত আক্রমণ, অবস্থানগত প্রতিরক্ষা, সম্মুখ সংঘর্ষ, পশ্চার্দপসরণ, 
নৈশ লড়াই, বিশেষ ধরনের লড়াই, সবলকে এড়িয়ে ছুর্বলকে আক্রমণ, শহর 
ঘেরাও করে এর সাহায্যে ধেয়ে আসা শক্রকে ধ্বংস করা, কপট আক্রমণ, 
বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা, কয়েকটি শত্রবাহিনীর মধ্যে মামরিক কার্যকলাপ 
চালানো, শত্রর একাংশ অতিক্রম করে অন্য অংশের উপরে আক্রমণ 
চালানো, অবিরাম লড়াই চালানো, পৃষ্ঠদেশহীন লড়াই, ভালভাবে বিশ্রাম 
করার ও কর্মশক্তি সঞ্চম করার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ইত্যার্দি। এই 
সমশ্যাগুলে। লালফৌজের যুদ্ধ-ইতিহামে অনেক বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত করেছে। 
যুদ্ধাভিযান-বিজ্ঞানে এইলব বৈশিষ্ট্যগুলোর স্শুংখলভাবে আলোচনা হওয়া 
উচিত এবং সেসবের সারসংক্ষেপও থাকা উচিত। সেসব নিয়ে এখানে 
আমি আলোচনা করছি না । 


৮| দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধ 
রণনীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধাভিযান ও লড়াই 
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হচ্ছে একই বিষয়ের দুইটি দিক। গৃহযুদ্ধে এই ছুটি নীতি একই সময়ে সমান, 
গুরুত্বপূর্ণ এবং সাআজাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধেও এগুলি প্রযোজ্য । 

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি খুবই প্রবল হওয়ার কারণে বিপ্লবী শক্তি বাড়ে শুধু 
ক্রমে ক্রমে__এটাই যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এই ক্ষেত্রে 
অধৈর্ধ হওয়া ক্ষতিকর এবং এখানে “দ্রুত নিষ্পত্তির কথা বল! ভূল। আমরা 
দশ বছর ধরে বিপ্রবী যুদ্ধ চালিয়েছি, অন্থান্য দেশের কাছে এটা বিম্ময়কর 
হতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা যেন একটা অষ্টপদী রচনার শিরোনামার- 
ব্যাখ্যা এবং প্রাথমিক মন্তব্য৪০ মাত্র লেখা হয়েছে_ রচনাটির অনেক' 
আকর্ষণীয় অংশ এখনো লিখতে বাকী আছে। আভ্যন্তরীণ ও আস্তর্জাতিক 
অবস্থার প্রভাবে বিষ্যতের বিকাশ যে আগের চেয়ে অনেক দ্রুততর হুতে' 
পারবে__-তাতে কোন সন্দেহই নেই। কারণ আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ 
পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই পরিবর্ভন ঘটেছে এবং আরও বৃহত্তর পরিবর্তন ঘটবে ।, 
তাই এ কথা বলা যায় যে, মন্থর বিকাশ ও একা লড়াই করার অতীত অবস্থা' 
থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছি । কিন্তু আগামীকালই সাফল্যলাভের আশা 
করা উচিত হবে না। প্রাতরাশের পূর্বেই শত্রকে নিশ্চিহ্ন করার উচ্চাভিলাষ 
ভাল, কিন্তু তেমনি করবার জন্য বান্তব পরিকল্পনা করাটা খারাপ। চীনের 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো বহু সাআ্রাজাবাদী রাষ্ট্রের দ্বারা সমধিত হওয়ায় 
দেশী ও বিদেশী শক্রর প্রধান অবস্থানগুলোকে ভেডে ফেলবার মতো যথেষ্ট 
শক্তি চীনের বিপ্রবী শক্কি গুলো সঞ্চয় না করা পর্যন্ত এবং আন্তর্জাতিক বিপ্রবী 
শক্তিগুলোর দ্বারা আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর অধিকাংশকে চূর্ণ 
না করা ও আটকে ন| রাখা পর্যন্ত, আমাদের বিপ্রবী যুদ্ধট। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ 
হিসেবেই চলতে থাকবে । এই ভিত্তিতে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লড়াই চালনার 
রণনীতিগত নীতি নির্ধারণ করাটা হচ্ছে আমাদের রণনীতিগত পরিচালনার 
গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলির একটি । 

যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের নীতি ঠিক এর বিপরীত-_দীর্ঘস্থায়িত্ব নয়, বরং 
দ্রত নিষ্পত্তি হল নীতি । যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ভ্রুত নিষ্পত্তির চেষ্ট। 
করা প্রয়োজন, প্রাচীনকালে বা আধুনিককালে, চীনদেশে বা বিদেশে এট 
একইভাবে মত্য। যুদ্ধের ব্যাপারেও মব সময়ে ও সব দেশে দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি 
কর! হয় এবং দীর্ঘ প্রলপ্িত যুদ্ধকে সর্বদাই ক্ষতিকর বলে বিবেচনা কর! হুয়। 
চীনের যুদ্ধকেই কেবল সর্বাধিক ধৈর্যের সঙ্গে চালাতে হবে, এবং তাকে অবশ্যই 


৩১৭ 


নীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হিসেবে চালাতে হবে । লি লি-সান লাইনের আমলে কেউ কেউ 
আমাদের কার্ধকলাপকে 'মুষ্টিযুদ্ধের রণকৌশল' বলে বিদ্রপ করত (মুষ্িযুদ্ধের 
রণকৌশল বলতে বুঝায় বারবার লড়াই করার পরই কেবল একটি বড় শহর 
দখল করার কথা )। তারা এই বলে উপহাস করত যে, আমাদের চুল পেকে 
সাদা হওয়ার পরেই শুধু বিপ্লবের জয় আমরা দেখতে পাব। এই ধরনের 
অসহিষুণ মনোভাব অনেক আগেই ভূল বলে প্রশাণিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের 
পমালোচনা রণনীতির সম্পকে প্রয়োগ না করে যদ্দি যুদ্ধাভিযান ও লড়াই 
সম্পর্কে প্রয়োগ করা হতো, তাহলে সেটা সম্পূর্ণ. নিভূলি হতো। তার 
কারণঃ প্রথমতঃ, লালকৌজের অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ করে গোলাবারুদের সরবরাহের 
উৎস নেই; দ্বিতীয়ত, শ্বেতবাহিনীর অনেক সৈনাদল রয়েছে ক্ষিন্ত লালফৌজের 
আছে শুধু একটা--প্রতিটি 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে ভেঙে দেবার 
উদ্দেশ্যে লালফৌজকে দ্র ভাবে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকতে 
হয়; তৃতীয়তঃ, শ্বেতবাহিনী কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে পৃথক পৃথকভাবে অগ্রসর 
হলেও সেগুলির অধিকাংশই একে অপরের খুবই কাছাকাছি থাকে । আমরা 
য্দি তাদের একটাকে আক্রমণ করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে না পারি, তাহলে 
অন্য দলগুলিও সবাই আমাদের ওপরে ঝাপিয়ে পড়বে। এইসব কারণেই 
আমরা দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই না চালিয়ে পারি না। প্রায়শঃই, আমরা কয়েক 
খণ্টার মধ্যে, অথবা এক ব। ছুই দিনের মধ্যে একটা লড়াই শেষ করে থাকি। 
«শহর ঘেরাও করে এর সাহায্যে ধেয়ে আসা শত্রুকে ধ্বংস করার' নীতির উদ্দেপ্ 
পরিবেষ্টিত শহরের শত্রুকে ধ্বংস করা নয়, বরং তার সাহায্যে ধেয়ে আসা 
শত্রুকে ধ্বংস করা। শুধু এই নীতিতেই আমরা পরিবেষ্টিত শক্রর বিরুদ্ধে 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালাতে প্রস্তত, কিন্তু তখনো তার সাহায্যে 
ধেয়ে আপা শত্রুর বিরুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই চালাব। আমরা যখন রণ- 
নীতিগত প্রতিরক্ষায় শত্রু আটকে রাখবার কাধকলাপে কোন ঘাটিকে দৃঁঢ়- 
ভাবে রক্ষা করি, অথবা যখন রণনীতিগত আক্রমণে আমরা বিচ্ছিন্ন ও সাহায্য 
থেকে বঞ্চিত শত্রুকে আঘাত হানি, অথবা আমাদের ঘ]টি এলাকার অভ্যন্তরস্থ 
শ্বেত ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করি, তখন প্রায়শঃই আমরা যুদ্ধাভিযান বা লড়াইকেও 
দীরথস্থায়ীভাবে চালিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করি। কিন্তু এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী 
লড়াই নিয়মিত লালফৌজকে তার দ্রুত নিষ্পিত্তির লড়াইয়ে শুধু সাহাধযই করে, 
বাধা দেয় না। 
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দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের ব্যাপারে ষে শুধু ইচ্ছ থাকলেই সাফল্যলাভ করা 
ষাবে, তা নয়। এরজন্ত আরও অনেকগুলো বাম্তব শর্ত থাকা দরকার। 
তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে-__পূর্ণপ্রস্ততি, উপযুক্ত মৃহূর্তটি না হারানো, উৎকৃষ্টতর 
সৈম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত করা, ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্খে বা পিছনে 
এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশল, অন্ুক্ল অবস্থান, চলমান শত্রুকে আঘাত হানা, 
অথবা শত্রু ধখন শিবির ফেলার জন্তে থেমেছে কিন্তু তার অবস্থান সংহত হয়নি, 
তখন তাকে আঘাত হানা । এইসব শর্তের সৃষ্টি করা না হলে যুদ্ধা ভিযান অথব। 
লড়াইয়ে দ্রুত নিষ্পত্তি অসম্ভব। 

শক্রর প্রতিটি' “পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানকে ভেঙে দেওয়াটা হুচ্ছে একটা 
বিরাটাকারের যুদ্ধাতিযান, এতেও ভ্রুত নিষ্পত্তির নীতি প্রযোজ্য, দীর্ঘস্থায়িত্বের 
নীতি নয়। কারণ ঘাটি এলাকার জনশক্তি, আধিক শক্তি এবং সামরিক 
শক্তি প্রভৃতি শর্তগুলো দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্থমোদন করে না। 

কিন্ত ত্রুত নিষ্পত্তির সাধারণ নীতিতে অপ্রয়োজনীয় অসহিষ্ণুতার 
বিরোধিতা করা অবশ্তই দরকার। এটা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজন যে, ঘাটি 
এলাকার এই সমস্ত শর্ত ও শক্রর অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে একটা বিপ্লবী 
ঘাটি এলাকার সর্ষোচ্চ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় সংস্থার উচিত 
শত্রুর তর্জন-গর্জনের ভয়ে ভীত না হওয়া, সহা করা সম্ভব এমন কষ্টের ভয়ে 
নিরুৎসাহ না হওয়া, কয়েকবার ব্যর্থ হওয়াতে হতাশ না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় 
ধৈর্য ও সহনশীলতা! বজায় রাখা । কিয়াংসী প্রদেশে প্রথম পরিবেষ্টন ও দমন" 
অভিযানকে চুরমার করতে প্রথম লড়াই থেকে শেষ লড়াই পথন্ত শুধু এক সপ্তাহ 
লেগেছিল; ছ্িতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযানকে চুরমার করতে এক পক্ষকাল 
মাত্র লেগেছিল; তৃতীয় “পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানকে চুরমার করার জন্য তিন 
মাস ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছিল; চতুর্টিতে লেগেছিল তিন সধ্াহ; 
পঞ্চমটিতে গোটা এক বছর অতি কষ্টে ও ধৈষের সঙ্গে অতিবাহিত করতে 
হয়েছিল। পঞ্চম পপরিবেষ্টন ও দমন অঠিযানকে চুরমার করতে ব্যর্থ হবার 
পরে আমরা যখন শক্রর পবিবেষ্টনকে ভেদ করে যেতে বাধ্য হলাম, তখন 
অপ্রয়োজনীয় তাড়াহুড়ো দেখা দিয়েছিল । তখনকার অবস্থা! অনুসারে আমরা 
আরও ছু-তিন মাস টিকতে পারতাম, তাতে বিশ্রামের জন্ত ও নিজেকে 
ঠিকঠাক করার জন্য নৈম্তবাহিনীকে কিছুটা সময়ও দেওয়া যেত। এট] যদি 
করা হতো! এবং পরিবেষ্টনকে ভেদ করার পরে আমাদের নেতৃত্ব যদি একটু বেশি 
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বিচক্ষণ হতো তাহলে পরিস্থিতিটা অনেক ভিন্ন হতো । 

তৎসত্বেও, গোটা যুদ্ধাভিযানের সময়কে যথাপভ্ব উপায়ে হাস করার নীতি 
যা! নিয়ে আমরা আলোচনা! করছি, তা অপরিবতিতই রয়েছে । যুদ্ধাভিযান ও. 
লাড়াইয়ের পরিকল্পনাগুলির উচিত দৈন্থশক্কতি কেন্দ্রীভূত করা এবং চলমান 
লড়াই চালানো প্রভৃতির জন্ত প্রচেষ্টা চালানো । এসবই করা উচিত 
অস্তর্লাইনে (অর্থাৎ ঘাটি এলাকায়) শত্রুর কার্যকরী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য 
এবং পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে দ্রুত চুরমার করার জন্য । এগুলি ছাড়া, 
যখন এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্তণণইনে পরিবেষ্টন ও দমন? 
অভিযানকে চুরমার কর! অসম্ভব, তখন শত্রুর পরিবেষ্টনকে ভেদ করে যাবার 
জন্য আমাদের উচিত লালফৌজের প্রধান শক্কিকে নিয়োগ*্করা এবং আমাদের 
বহিলাইনে অর্থাৎ শক্রর অন্তর্লাইনে সরে এসে সেখানেই শক্রকে পরাজিত 
করা। আজ শত্রু যখন দুর্গনীতি খুবই চালু করে নিয়েছে, তখন প্রায়শঃই 
উপরোক্ত পদ্ধতিই হবে আমাদের লড়াইয়ের পদ্ধতি । পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও 
দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হবার ছু'মাস পরেই ফুকিয়েনের ঘটনাটা ৪ ১ 
ঘটল। তখন লালকফৌজের প্রধান শক্তিগুলোর নি:সন্দেহে উচিত ছিল 
চেকিয়াংকে কেন্দ্র করে কিয়াংস্ব-চেকিয়াং-আনহুই-ফিয়াংসী অঞ্চলে জোর করে 
ঢুকে পড়া, আর হাংচো, স্থচৌ, নানকিং, উহ, নানছাং ও ফুচৌয়ের মধ্যবতী 
গোট1 এলাকার সর্বত্রই সক্রিয়ভাবে সামরিক তৎপরতা বিস্তৃত করা, আমাদের 
রণনীতিগত প্রতিরক্ষাকে রণনীতিগত আক্রমণে পরিবতিত করা, শত্রুর 
গুরুত্বপূর্ণ মূল অঞ্চলগুলোকে বিপদাপন্ন করা এবং যে বিশাল এলাকার ছুর্গ নেই, 
সেখানেই শত্রুকে যুদ্ধে লিপ্ত করা । যে শক্র দক্ষিণ কিয়াংসী ও পশ্চিম ফুকি- 
য়েনের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল, এই ধরনের উপায়ে আমরা তাকে তার 
নিজের গুরুত্বপূর্ণ মূল অঞ্চলগুলোকে রক্ষা করবার জন্যে পিছু হঠতে বাধ্য 
করতে পারতাম, কিয়াংসীর ঘাটি এলাকার ওপরে তার আক্রমণকে চুরমার 
করে দিতে পারতাম, এবং ফুকিয়েন গণ-সরকারকে সাহায্য করতে পারতাম-_- 
নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারতাম এই উপায়ে । এই পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করা 
হয়েছিল বলেই শক্রর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানকে চুরমার করতে 
পারা গেল না, আর ফুকিয়েনে গণ-সরকারও ভেঙে পড়তে বাধ্য হল। এক বছর 
ধরে লড়াইয়ের পরে চেকিয়াংয়ের দ্রিকে এগিয়ে যাবার কোন স্থবিধা না থাকা 
সত্বেও, আমরা অন্যর্ধিকে রণনীতিগত আক্রমণ চালাতে পারতাম, অর্থাৎ 
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আমাদে! প্রধান বাহিনীগুলোকে হনান অভিমুখে পরিচালিত করে, মানে 
হুনান্রে। ভেতর দিয়ে কুইচৌয়ে যাবার বদলে মধ্য হুনানে এগিয়ে যেতে 
পারাম, এবং এইভাবে শক্রকে কিয়াংপী থেকে হনানে টেনে এনে সেধানে 
তাকে ধ্বংস করতে পারতাম । কিন্তু এ পরিকল্পনাটাও অগ্রাহ্থ করা হল, ফলে 
শত্রুর পঞ্চম “পরিবেই্টন ও দমন” অভিযানকে ভেঙে দেবার শেষ আশাও নিল 
হল, এবং লং মার্চ ছাড়া আমাদের আর কোন পথই রইল না। 


৯। নির্মলীকরণের যুদ্ধ 


আজ চীনা লালফৌজের জন্য “শক্তিক্ষয়ের প্রতিযোগিতার ওকালতি করা 
অসমীচীন। “মণিরত্বের প্রতিযোগিতা” ছুটি ড্রাগন রাজার মধ্যে না চলে 
ডাগন রাজা ও এক ভিখারীর মধ্যে চলছে এটা খুবই হাম্তকর। লালফৌজ 
তার প্রায় সবকিছু শক্রর কাছ থেকে পায়, তার পক্ষে নিূলীকরণের লড়াই 
হচ্ছে মৌলিক নীতি। শক্রর কার্যকরী শক্তিকে নিম করেই শুধু আমরা 
পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে ভেঙে দিতে ও বিপ্রবী ঘাটি এলাকাকে 
সম্প্রসারিত করতে পারি । শক্রকে হতাহত করার নীতিটা ব্যবহাত হয় শত্রুকে 
নিমূল করার উপায় হিসেবে, অন্যথায় সেটার কোন অর্থই হয় না। শত্রুকে 
হতাহত করতে গিয়ে আমরা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হই, আবার শত্রুকে 
নিম্ল করেই আমরা আমাদের নিজেদের পূরণ করি। এইভাবে আমরা যে 
শুধু আমাদের সৈন্যবাহিনীর ক্ষতিরই পূরণ করে নিই তা! নয় বরং এর মাধ্যমে 
আমরা আমাদের টসন্যবাহিনীর শক্তির বৃদ্ধিত করে নিই। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন 
শত্রবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে শক্রকে ছত্রভঙ্গ করায় জয়-পরাজয়ের মৌলিক 
মীমাংসা হয় না। পক্ষান্তরে নিমলীকরণের লড়াই যে-কোন শক্রর উপর 
তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড চাপ দেয়। একটি লোকের দশট1 আন্ুল ক্ষতবিক্ষত করাটাও 
তার একটি আশ্গুলকে একেবারে কেটে দেওয়ার মতো! কার্ধকরী নয়, শক্রর 
দশটি ভিভিশনকে ছত্রভঙ্গ করাটাও তাদের একটিকে নিমূ্ল করে ফেলার মতো 
কার্যকরী নয়। 

শত্রর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিবেষ্টন ও দমন” অভিষানের 
মোকাবিলা করার জন্য আমাদের নীতি ছিল নির্মূলীকরণের লড়াই । 
প্রত্যেকবারে যেসব শক্রুকে নিমূ্ল করা হয়েছে, তত! শুধু সমগ্র শক্রবাহিনীর 
একটি অংশ মাত্র, তবুও এইসব 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে চুরমার করা 
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হয়েছে । পঞ্চম “পরিঝেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে 
এর বিপরীত নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, আর এটা! বাস্তবে শত্রকে তার লক্ষা 
সাধনে সাহায্য করেছিল। 

একদিকে নিমূ্লীকরণের লড়াই, অপরদিকে উৎকৃষ্ট সৈন্তশক্তিকে 
কেন্দ্রীভূত করা এবং ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্থ বা পিছনে এগিয়ে 
যাওয়ার রণকৌশল গ্রহণ কর'_এ ছুটে|র তা্পর্য একই । দ্বিতীয়টা না হলে 
আমরা প্রথমটা পেতে পারি না। জনসমর্থন, ভ্ম্ুকূল অবস্থান, সহজে আঘাত 
হান। যায় এমন শত্রু এবং আকন্মিকতার স্ৃবিধ! প্রভৃতি শর্তার্দি সবই হচ্ছে 
নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের পক্ষে অপরিহার্য । ৃ 

যখন আমাদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান শক্তি সমগ্র লড়াইয়ে বা সমগ্র 
দ্ধাভিযানে শক্রর একট! নিদিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে নির্মলীকরণের লড়াই চালায় 
শুধু তখনই শক্রর অন্ত অংশকে ছত্রভঙ্গ করার তাত্পধ থাকে, এমনকি তাকে 
পালিয়ে যেতে দেওয়ার তাৎ্পধও থাকে । অন্যথায় সেটা অর্থহীন । এইক্ষেঞ্জে 
লাভের দ্বার! ক্ষতি সার্থক হয়েছিল। 

আমাদের সামরিক শিল্প স্থাপন করতে গিয়ে নিজেদের আমরা অবশ্থই 
তার উপর নির্ভরশীল হতে দেব না। আমাদের মৌলিক নীতি হচ্ছে 
সাম্রাজ্যবাদীদের ও দেশী শক্রর সামরিক শিল্পের উপর নির্তর করা । লগ্ডন ও 
হানইয়াংয়ের অস্ত্রশস্ত্র কারখানার উপরে আমাদের অধিকার আছে, এবং 
শত্রুর পরিবহণ বাহিনীর মাধ্যমে এই অস্ত্রার্দি আমাদের কাছে এসে পৌছায়। 
এটা সরল সত্য, এটা ঠাট্টা নয়। 


১। উত্তর অভিযানের যুদ্ধ হচ্ছে ১৯২৬-২৭ সালে চীনা জনগণের ছারা 
চালিত সাআজ্যবাদবিরোধী ও সামস্ততন্ত্রবিরোধী মহান বিপ্রবী যুদ্ধ। ১৯২৬ 
সালের জুলাই মাসে, কুয়াংতোংয়ের বিপ্রবী ঘাটি এলাকা একীকরণ করার 
পর, উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শালন উচ্ছেদ করার জন্য জাতীয় বিপ্লবী 
বাহিনী কুয়াংতুং থেকে উত্তর অভিযান শ্বরু করেছিল। চীনা কমিউনিস্ট 
পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বে ও ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের আন্তরিক সমর্থনে 
১৯২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ও ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী যুদ্ধ 
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চালিয়ে ত্রতভাবে ইয়াংমি ও হুয়াংহো! নদীর অববাহিকা অঞ্চলে পৌছেছিল 
এবং অর্ধেক চীন দখল করে নিয়েছিল, এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী ও 
সামন্ততান্ত্রিক শক্তির উপরে মোক্ষম আঘাত হেনেছিল। যখন উত্তর অভিযান 
বিজয়ের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন চিয়াং কাই-শেকের প্রতিনিধিত্ব পরিচালিত 
কুওমিন্তাঙের দক্ষিণপন্থীরা যোরা মুতস্তদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুহৎ জমিদারদের 
স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে) সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে 
প্রতিবিপ্রবী ক্যুদেতা ঘটায়। তা ছাড়া চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ছেন 
তু-সিউর প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত দক্ষিণপন্থী স্থবিধাবাদীরা পার্টির নেতৃত্ব 
কুক্ষিগত করে কমক্কেড মাও সে-তুঙের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্রবী লাইনকে 
প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং আতশ্মসমর্পণবাদী লাইনকে পালন করে বিপ্রবের 
নেতৃত্ব পরিত্যাগ করেছিল, বিশেষ করে স্বশন্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব ত্যাগ করেছিল। 
ফলে এবারকার বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায় অনুবাদক 

২। রণনীতির বিজ্ঞান, যুদ্ধাভিযানের বিজ্ঞান ও রণকৌশলের বিজ্ঞান_- 
এসবগুলিই চীনা সামরিক বিজ্ঞানের অংগ । রণনীতির বিজ্ঞান সামগ্রিক যুদ্ধ- 
পরিস্থিতির নিয়মগুলির পর্যালোচন! করে। যুদ্ধাভিযানের বিজ্ঞান যুদ্ধাভিযানের 
নির্ধারক নিয়মগ্ডলির পর্যালোচনা করে, এবং যুদ্ধাভিযানে গ্যুক্ত হয়। রণ- 
কৌশলের বিজ্ঞান খগ্ডবুদ্ধের নিধারক নিয়মগুলির পর্যালোচনা করে ও খণ্যুদ্ধে 
প্রযুক্ত হয়। 

৩। স্থুন উ জু অর্থাৎ স্ুন উ ছিলেন খুষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের বিখ্যাত চীনা 
সমরতব্ববিদ। তিনি স্ুন জু নামে একখানি বই লিখেছিলেন, এই বইয়ে ১৩টি 
অধ্যায় আছে। এই উদ্ধৃতিটি “আক্রমণের রণনীতি' নামক তৃতীয় অধ্যায় 
থেকে গৃহীত। 

৪| কমরেড মাও সেতুঙ যখন ১৯৩৬ সালে এই প্রবন্ধটি লেখেন, তখন 
১৯২১ সালের জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার পনের বছর পূর্ণ 
হয়েছে। 

৫| ছেন তু-সিউ ছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্ভালয়ের একজন অধ্যাপক। 
“সিন ছিন-নিয়ান” (নবধুবক) নামক একটি সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবে তিনি 
খ্যাতিলাভ করেন। [তিনি ছিলেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা । ৪ঠা মে আন্দোলনে তার খ্যাতি ও পার্টির প্রাথমিক পর্যায়ের 
অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি পার্টির মাধারণ সম্পাদকের পদাভিষিক্ত হয়েছিলেন। 
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১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের সর্বশেষ পর্যায়ে পার্টির ভেতরে ছেন তু-সিউ যে 
দক্ষিণপদ্থী চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তা আত্মসমর্পণবাদী লাইনে 
রূপ লাভ করেছিল। তখনকার “আত্মসমর্পণবাদীর৷ স্বেচ্ছায় কৃষকসাধারণ, 
শহুরে পেটি-বুর্জোয়! ও মাঝারি বুর্জোয়াদের ওপরে নেতৃত্বকে ত্যাগ করেছিল, 
বিশেষ করে তার! ত্যাগ করেছিল সশস্ত্র বাহিনীর ওপরে নেতৃত্বকে । * এমনি 
করে তারা পরাজয় ঘটিয়েছিল বিপ্লবের ("বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের 
কর্ডব্য' £ মাও সে-তুঙ)। ১৯২৭ সালের বিপ্লধের পরাজয়ের পরে ছেন তু-সিউ 
ও মুষ্টিমেয় অন্ান্ত আল্মসমর্পণবাদীরা বিপ্রবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে 
পড়েছিলেন এবং বিলোপবাদী হয়ে উঠেছিলেন তারা ট্রট্স্কিবাদের 
প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন এবং ট্রট্‌স্কিবাদীদের সঙ্গে মিলে একটি 
পার্ট-বিরোধী উপদল গঠন করেছিলেন" ফলত: ১৯২৯ সালের নভেঙ্বর মাসে 
ছেন তু-সিউ পার্টি থেকে বিতাড়িত হন। ১৯৪২ সালে তার মৃত্যু ঘটে। 

৬। লি লি-সানের “বামপন্থী” স্থবিধাবাদ বলতে সেই “বাম” স্থবিধাবাদী 
লাইনকে বোঝায়, যার প্রাধান্য পার্টিতে ১৯৩* সালের জুন মাস থেকে শুরু 
করে চার মাস যাবৎ ছিল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
তৎকালীন প্রধান নেতা কমরেড লি লি-সান এই লাইনের প্রতিনিধিত্ব 
করতেন । এটা সাধারণতঃ লি লি-সান লাইন নামে পরিচিত। লি লি-সান্‌ 
লাইনের নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল: এই লাইন পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় 
কংগ্রেসের নীতিকে লংঘন করে, বিপ্লবের জন্তে জনদাধারণের শক্তি 
গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে, অন্বীকার করে বিপ্লবের 
অলমবিকাশকে । গ্রামীণ ঘাটি এলাকার স্ষ্টিতে, গ্রামাঞ্চল থেকে 
শহরগুলোকে ঘেরাও করার ব্যাপারে, এবং দেশব্যাপী বিপ্রবের উত্তাল 
জোয়ারকে এগিয়ে নেবার জন্য এই ঘাটি এলাকাগুলোর ব্যবহারে প্রধানতঃ 
আমাদের মনোযোগ দীর্ঘকাল ধরে নিবদ্ধ রাখতে হবে_-কমরেড মাও সে-তুঙের 
এ চিন্তাধারাকে এই লাইন “মারাত্মক ভূল” এবং "কৃষক মনোভাবের স্থানিকতা 
ও রক্ষণশীলতা” বলে মনে করত । আর এই লাইনটা এই অভিমত পোষণ 
করত যে, দেশের সব অংশে তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ ঘটানোর জন্তে প্রস্ততি করতে 
হবে। এই তল লাইনের ভিত্তিতে কমরেড লি লি-সান সারা দেশের প্রধান 
প্রধান শহরগুলোতে তখনই সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাবার এক হঠকারী পরিকল্পনা 
তৈরী করে বসলেন। একই সময়ে এই লাইন আবার বিশ্ব-বিপ্রবের অসম 
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বিকাশকে মেনে নিতে অন্থীকার করল এই বলে যে, চীন। বিপ্লবের সামগ্রিক 
বিস্ফোরণ অনিবার্ধরূপেই লামগ্রিক বিশ্ব-বিপ্রবের বিস্ফোরণ'ঘটাবে, যাকে বাদ 
দিয়ে চীনা বিপ্লব সফল হতে পারে না। চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী চরিক্রকে মানতেও অন্বীকার করল এই বলে যে, এক বা! 
একাধিক প্রদেশে বিপ্লবের জয়ের সুচনাই হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবে ব্ধপান্তরের 
সুচনা, এবং এইভাবে তিনি কতকগুলো অলময়োচিত “বাম” হৃঠকারী নীতি 
নির্ধারিত করলেন। কমরেড মাও সে-তুঙ এই ভূল লাইনের বিরোধিতা 
করেন এবং সমগ্র পার্টির ব্যাপক কমা ও সদশ্তগণও এর সংশোধন দাবি করেন। 
১৯৩* সালের সেপ্টেশ্বর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় 
বধিত অধিবেশনে উল্লিখিত ভূলগুলোকে কমরেড লি লি-সান নিজেই ম্বীকার 
করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বপদ্দ থেকে সরে দাড়ান দীর্ঘকাল ধরে 
কমরেড লি লি-সান নিজের ভূল অভিমতগুলো৷ সংশোধন করে নেন, আর তাই 
পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে তিনি আবার কেন্দ্রীয় কমিটির সদন্য হিসেবে 
নির্বাচিত হন। 

৭। ১৯৩০ সালের সেপেটম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টর ষষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির 
তৃতীয় বধিত অধিবেশন এবং এর পরবতীকালের রেন্দ্রীয় কমিটি লি লি-সান 
লাইনের অবসান ঘটাবার জন্য অনেকগুলো কার্ধকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 
কিন্তু পরবর্তীকালে পার্টির ভেতরে বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রামে অনভিজ্ঞ কিছু সংখ্যক 
কমরেড ছেন শাও-ইমু (ওয়াং মিং)ও ছিন পাংসিয়ান (পো কু)-এর 
নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলির বিরোধিতা করতে দীডান। 
সেই সময়ে প্রকাশিত “ছুই লাইন? অথবা “চীন! কমিউনিস্ট পার্টির আরও বেশি 
বলশেভিকীকরণের জন্য সংগ্রাম” শীর্ষক পুস্তিকায় তারা বিশেষ জোর দিয়ে 
ঘোষণা করেন যে, পার্টির ভেতরে তখন প্রধান বিপদ “বাম” স্থবিধাবাদ নয়, 
বরং তথাকথিত “দক্ষিণপন্থী ুবিধাবাদ'। আর নিজেদের কারকলাপের 
রাজনৈতিক পুজি সংগ্রহের জন্য তারা লি লি-সান লাইনকে “দক্ষিণপন্থী' 
লাইন বলে “সমালোচনা” করেন। লি লি-সান লাইন এবং অন্যান্য বাম 
ভাবধারা ও 'বাম" নীতিগুলোকে নতুন রূপে অব্যাহতভাবে চালু করা, পুনরুদ্ধার 
করা অথবা পরিপুষ্ট করার একটা নতুন রাজনৈতিক কর্মস্থচী তারা পেশ 
করেন, আর এটাকে তারা দাড় করান কমরেড মাও সে-তুঙের সঠিক লাইনের 
বিরুদ্ধে। “চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্া” শীর্ষক বর্তমান প্রবন্ধটি 
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কমরেড মাও সে-তুঙ প্রধানত; এই নতুন “বাম' সুবিধাবাদী লাইনের সামরিক 
ক্ষেত্রের তুলত্রান্তির' সমালোচনা করার জন্তই রচনা করেছিলেন। ১৯৩১ 
সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ বধিত অধিবেশন 
থেকে শুরু করে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে কুইচৌ প্রদেশের চুনইতে 
কেন্দ্রীয় কমিটি কতৃকি আহৃত পলিটবুযুরোর অধিবেশন পর্যন্ত, পার্টির ভেতরে 
এই নতুন 'বাম' স্থবিধাবাদী লাইনের প্রাধান্য ছিল। আর পলিটব্যুরোর 
এই অধিবেশনটি এই ভূল লাইনের নেতৃত্বের মবসান ঘটিয়ে কমরেড মাও সে- 
তুঙের নেতৃত্বে পরিচালিত নতুন কেন্দ্রীয় *্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই তুল 
বাম” লাইনের প্রাধান্য দীর্ঘকাল (চার বছর) ধরে পার্টিতে বিরাজ 
করে, এবং পার্টির ও বিপ্লবের গুরুতর ক্ষতি করে। তার কুকল হয়েছিল 
নিম্নরূপ £ চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, চীনা লালফৌজ ও তার ঘাটি এলাকার 
শতকরা ৯০ ভাগেরই ক্ষতি হয়েছিল, বিপ্রবী ঘাটি এলাকার কোটি কোটি 
মানুষ কুওমিনতাঙের নিষ্ুর উতপীডন ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল, আর বিলম্থিত 
করা হয়েছিল চীনা বিপ্রবের অগ্রগতিকে । যেসব কমরেড এই “বাম" লাইনের 
ভূল করেছিলেন, তাদের ব্যাপকতম সংখ্যাগুরু অংশ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে নিজেদের ভূল বুঝেছিলেন ও সংশোধন করে নিয়েছিলেন, এবং পার্টি 
ও জনগণের জন্য বহু হিতকর কাজ করেছিলেন। কমরেড মাও সে-তুঙের 
নেতৃত্বে এক অভিম্প রাজনৈতিক উপলব্ধির ভিত্তিতে অন্যান্য ব্যাপক কমরেড- 
সাধারণের সঙ্গে এইসব কমরেডর| এক্যবদ্ধ হয়েছিলেন । 

৮। চাং কুও-থাও চীন! বিপ্লবের প্রতি একজন বিশ্বাঘাতক। নিজের 
্বার্থসিদ্ধির জন্য যৌবনে সে চীন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল । পার্টিতে 
সে বহু ভূল করে আর মারাম্রক অপরাধ করে। তার সবচেয়ে বড় অপরাধ এই 
যে, সে ১৯৩৫ সালে লালকৌজের উত্তরসুখী অভিযানের বিরোধিতা করে এবং 
পরাজয়বাদ ও বিলোপবাদের জেদ ধরে লালকৌজের সিছুয়ান-সীখাং সীমাস্তস্থ 
সংখ্যালঘু জাতিগুলির এলাকায় পশ্চাদপসরণের ওকালতি করে। পার্টি ও 
কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে বিশ্বামঘাতকতাপূর্ণ কার্যকলাপে সে গ্রকাশ্তভাবে লেগে 
পড়ে, একটি নিজন্ব মেকী কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপন করে, পার্টি ও লালফৌজের 
এঁক্য লংঘন করে এবং লালকৌজের চতুর্থ ফ্রণ্ট-আমির গুরুতর ক্ষতি ঘটায়। 
কমরেড মাও সে-তুঙের ও কেন্ত্রীয় কমিটির সহিষ্ণু শিক্ষাদানের ফলে, লাল- 
ফৌজের চতুর্থ ফ্রণ-আমি ও তার ব্যাপক কর্মী অচিরেই কেন্ত্রীয় কমিটির 


৩২৩ 


সঠিক নেতৃত্বের আওতায় কিরে এলেন এবং পরবর্তী সংগ্রামগুলিতে গৌরবময় 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। চাং কুও-থাও নিজে কিন্ত শেষ পর্যন্ত অসংশোধিতই 
রইল। ১৯৩৮ সালের বপন্তকালে শেনদী-কান হ্ব-নিংসিয়া সীমান্ত এলা কা থেকে 
সে একাই পালিয়ে যায় এবং কুওমিন্তাঙের গুপ্চর-বিভাগে যোগ দেয়। 
৯। লুশানস্থ অফিসার ট্রেনিং দল ছিল কমিউনিস্টবিরেধী সামরিক 
কমীঁদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য চিয়াং কাই-শেকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি 
ংগঠন। ১৯৩৩ সালের জুপ্পাই মাসে কিয়াংসী প্রদেশের কিউকিয়াং জেলার 
লুশান পাহাড়ে এই সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল। জার্মান, ইতালীয় ও আমে- 
রিকান সামরিক শিক্ষাদ্দাতার্দের কাছ থেকে ফ্যাসিস্ট সামরিক ও রাজনৈতিক 
শিক্ষালাভ করার অন্ত চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীর অকিপারদের পর্যায়- 
ক্রমে সেখানে পাঠানো হতো । 

১*। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের এই নহুন সামরিক নীতিগুলি 
বলতে প্রধানত; চিয়্াং কাই-শেক দঙ্ছ্য চক্রের “হূর্গণীতি'কেই বুঝায়। এই 
নীতি অন্পারে চিয়াং কাই-শেক চক্রের সৈন্যবাহিনী ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়ে 
তুর্গ নির্মাণ করে প্রতি পদক্ষেপে নিজেদের অবস্থান সৃসংবদ্ধ করে নেয়। 

১১। ভি. আই. লেনিনের “কমিউনজম' নামক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। 
হাঞ্জেরীয় কমিউনিস্ট বেলা কুনকে সমালোচনা করে এই প্রবন্ধে লেনিন 
বলেছিলেন যে, বেলা কুন এড়িয়ে গেছে মার্কসবাদের একান্ত সারবস্ত এবং 
মার্পবাদের জীবন্ত মর্মবস্ত-বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ” (পংকলিত 
রচনাবলী”, রুশ সংস্করণ, মক্কা! ১৯৫০, খণ্ড ৩১, পৃঃ ১৪৩ )। 

১২। হুনান্-কিয়াংসী সামান্ত এলাকার পার্টির প্রথম কংগ্রেস, অর্থাৎ ১৯২৮ 
সালের ২০শে মে তারিখে নিংকাং জেলার মাওপিংয়ে অনুষ্ঠিত ছুনান-কিয়াংসী 
সীমান্ত এলাকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেন। 

১৩। বিরাটাকারের পশ্চাঙ্তাগ-ব্যবস্থাকে বলতে বুঝায় বিরাট ও জগদ্দল 
আকারের পশ্চাপ্ত।গের কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করা, যা তখনকার যুদ্ধের অবস্থার 
সঙ্গে খাপ খায়নি । ছোট আকারের পশ্চাড্ভাগ-ব্যবস্থাকে বলতে বুঝায় সহজতর 
এবং যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত এমন ছোট আকারের পশ্চাস্তভাগের কাঠামোকে 
প্রতিষ্ঠিত করা ।-_ অনুবাদক 

১৪। ভ্রাম্যমাণ বিদ্বোহীপনা সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের পার্টির ভিতরকার 
তুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে” প্রবন্ধের ৪ ও ৫ নং টাকা ভ্রষ্টব্য। 


৩২৭ 


১৫। 'দক্থ্যবৃতি' বলতে নিয়মান্ুবতিতা, সংগঠন ও স্পষ্ট রাজনৈতিক 
লক্ষ্যের অভাবজাত লুটপাট বুঝায়। 

১৬। এখানে কিয়াংসী থেকে উত্তর শেনসী পর্যস্ত লালফৌজের ২৫ হাজার 
লীর দীর্ঘ অভিযানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের অক্টোবর 
মাসে চীন! শ্রমিক-কৃষকদ্দের লালফৌজের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম আমি-গ্র,প 
( অর্থাৎ লালফৌজের প্রথম ফ্ণ্ট-আমি কেন্দ্রীয় লালফৌজের নামেও পরিচিত 
ছিল) পশ্চিম ফুকিয়েনের ছাংখিং ও নিংহয়া এবং দক্ষিণ কিয়াংসীর রুইচিন, 
ইযুতু ও অন্যান্য স্থান থেকে রওনা হলেন অব শুরু করলেন একট! বিরাট 
রণনীতিগত স্থানাস্তর। ফুকিছধেন, কিয়াংসী, কুয়াংতুং, হুনান, কুয়াংসী, 
কুইচৌ, সিছুয়ান, ইয়ুক্নান, সীখাং, কানস্থ ও শেনসী প্রদেশের মতো এগারটি 
প্রদেশের ভেতর দিয়ে তারা এগিয়ে গেলেন চিরতুষারাচ্ছন্প উচ্চ পর্বতমালা ও 
নির্জন তৃণভূমি পেরিয়ে, অবর্ণনীয় ছুঃথকষ্ট «ভাগ করে, বারবার শক্রর পরিবেই্টন, 
পশ্চাদ্ধাবন, অবরোধ ও বাধাকে ব্যর্থ করে এবং ২৫ হাজার লী (সাড়ে বারো 
হাজার কিলোমিটার ) পথ অতিক্রম করে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে বিজয় 
উল্লাসে এসে পৌছালেন উত্তর শেনসীর বিপ্রবী ঘাটি এলাকায়। 

১৭। “সহায়ক বাহিনী" অর্থাৎ প্রধান বাহিনী নয়, এটা কেবলমাত্র 
সৈম্তধাহিনীর একটা অংশবিশেষ যা এই সৈন্যবাহিনীর পার্ভাগ হিসেবে 
নিধুক্ত। 

১৮। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ার বিদ্রোহ পরাভূত হবার 
পরের যুগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এই সময়ে বিপ্লবী জোয়ার ধীরে ধীরে 
হ্বাস পেয়েছিল। “সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক ) ইতিহাসের 
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ”, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

১৯। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে 
ব্রেস্টলিটভস্ক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। তখন শত্রুর শক্তি ম্প্টত:ই বিপ্রবী 
শক্তির চেয়ে বেশি প্রবল ছিল এবং নবজাত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব 
কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না। এই অবস্থায় জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আঘাত 
এড়াবার জন্য এটা হল সাময়িক পশ্চাদপসরণ। এই চুক্তির দম্পাদন করে 
সোভিছ্লেত প্রজাতন্ত্র সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে স্থদৃঢ করার, তার 
অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার ও লালফৌজকে গড়ে তোলার সময় পেয়েছিল। 
সর্বহারাশ্রেণীকে এই চুক্তি সমর্থন করেছিল কৃষকসাধারণের উপর তার নেতৃত্ব 


॥ ৩২৮ 


বজায় রাখার ব্যাপারে, মমর্থন করেছিল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করার ব্যাপারে 
যার ফলে ১৯১৮-২০ সালে শ্বেত রক্ষীবাহিনী এবং বৃটেন, মাকিন যুক্তরাষ্, 
ফ্রান্স, জাপান, পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশের সশস্ত্র হন্তক্ষেপকে পরাজিত করা 
হয়েছিল। 

২০। ১৯২৭ সালের ৩*শে অক্টোবর কুয়াংতুং প্রদেশের হাইফেং ও 
লুফেং জেলার কৃষকেরা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তৃতীয়বার বিদ্রোহ 
করেছিলেন, আর হাইফেং ও লুফেং এবং এদের নিকটব্তা এলাকাকে দখল 
করে নিয়েছিলেন, লালফৌজ গড়ে তুলেছিলেন এবং শ্রমিক-রুষকদের গণ- 
তান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । শক্রকে ছোট করে দেখার 
ফলে পরবর্তীকালে 'তারা পরাজিত হন । 

২১। ১৯৩৬ সালের শরৎকালে লালফৌজের চতুর্থ ফ্র্ট-আমি ও দ্বিতীয় 
ফ্ট-আমি একসঙ্গে মিলিত হওয়ার*পর সীকাংয়ের উত্তর-পূর্ব অংশ থেকে 
শুরু করে উত্তরদিকে সরে গিয়েছিল । চাং কুও-থাও তখনও তার পার্টি-বিরোধী 
কার্ধকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল, আর তার পশ্চাদপনরণবাদ ও বিলোপবাদকে 
আকড়ে ছিল। এঁ বছরের অক্টোবর মাসে লালফৌজের দ্বিতীয় ফ্রণ্ট-আগি 
ও চতুর্থ ফণ্ট-আমি যখন কানস্থতে এসে পৌছাল, তখন চাং কুও-থাও চতুর্থ 
ফণ্ট-আখির অগ্রগামী বাহিনীকে যার সৈন্যসংখ্যা ছিল ২* হাজারের উপরে__ 
হুয়াংহো নদী পেরিয়ে পশ্চিমাভিমুখে এগিয়ে ছিংহাইয়ে পৌছানোর জন্য পশ্চিম 
রুট বাহিনী গঠন করতে নির্দেশ দিল। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসের 
লড়াইয়ে মার খাবার পরে পশ্চিম রুট বাহিনী মূলতঃ পরাজিত হয়েছিল এবং 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে। 

২২। প্যারী কমিউন সম্পর্কে এল. কুগেলম্যানকে লিখিত কাল মার্কসের 
চিঠি দ্রষ্টব্য । 

২৩। এর অর্থ হল আমাদের সৈন্যবাহিনীকে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এক- 
একটা কোম্পানিতে বা এক-একটা প্র্যাটুনে বিভক্ত করে সর্বত্রই স্থানীয় উৎ- 
পীড়কদের উপর আঘাত হানা, ভূমি বণ্টন করা, পার্টির সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার 
জন্য জনসাধারণকে সাহায্য করা, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা, জন- 
সাধারণের মধ্যে কাজ চালানো এবং সেই স্থানগুলোকে ঘাটি এলাকায় পরিণত 
করা, যাতে করে শক্রকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের স্থুবিধা হয়।-_অন্গবাদ্ক 

২৪। শুই হুচুয়ান (“জলাবিলের বীর নায়কগণ') হচ্ছে একথানি বিখ্যাত 


৩২৪৯ 


চীনা উপন্যাস। কৃষক-যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে এতে । এই উপন্যানখানিকে শি 
নাই-আনের রচনা! বলে বলা হয়। ইউগ্ান রাজবংশের শেষের দিকে এবং মিং 
রাজবংশের গোড়ার দিকে চতুর্দশ শতকে শি নাই-আন জীবিত ছিলেন। 
লিন ছুং আর ছাই চিন হচ্ছে এই উপন্যাসের ছুইজন বীবরনায়ক। আর হুং 
ছিল ছাই চিনের গৃহের একজন ড্রিলমাষ্টার | 

২৫। ছুনছিউ যুগের (খৃষ্পৃর্ব +২২-৩৮১) ছুটি সামস্ততান্ত্রিক রাজা ছিল 
লুআর ছী। বর্তমান শানতুং প্রদেশের মধাভাগে একটা বিরাট রাজ্য ছিল 
ছা) আর দক্ষিণভাগে লু অপেক্ষাকৃত ছোট একটা রাজা । রাজা চুয়াং কোং 
লু'তে রাজত্ব করেছিলেন খৃষ্টপূর্ব ৬৯৩ থেকে ৬৬২ অব অবধি। 

২৬। জুও ছিউ-মিং ছিলেন “জুও চুয়ানের গ্রস্থকার। চৌ রাজবংশের 
ফ্রুপদী ইতিহাসের ধারাবিবরণী হচ্ছে “জুও চুয়ান'। বর্তমান প্রবন্ধে উদ্ধত অংশটা 
'জুও চুয়ান'-এর “রাজা চুয়াং কোংয়ের দশম ব্সর' শীর্ষক বিভাগে দ্রষ্টব্য। 

২৭। প্রাচীন শহর ছেংকাঁও অবস্থিত ছিল হোনান প্রদেশের বর্তমান 
ছেংকাও জেলার উত্তর-পশ্চিমে; প্রাচীনকালে প্রভৃত সামরিক গুরুত্ব ছিল 
তার। এটাই ছিল থুঃ পৃঃ ২০৩ অন্দে হানের রাজা লিউ পাং এবং ছুর 
রাজ। পিয়াং ইযুর মধ্যে অঙ্ষ্ঠিত যুদ্ধের ক্ষেত্র । প্রথমে সিয়াং ইয়ু ক্রমশ: 
সিংইয়াং ও ছেংকাও দল করে নেয়। লিউ পাংয়ের সৈন্যরা প্রায় সম্পূর্ণ 
ভাবেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিযেছিল। স্থবিধাজনক মুহূর্তটি না আসা পর্যন্ত প্রতীক্ষ। 
করে লিউ পাং, সে মূহর্তটি এল তখনই যখন সিয়াং ইযুর সৈন্যরা 
সিশুই নদীটি পেরুতে গিযে নদীর মাঝপথে উপস্থিত হল, আর তখনই পিয়াং 
ইযুর সৈন্যবাহিনীকে চুরমার করে লিউ পাং ছেংকাও পুনর্দখল করল। 


২৮। প্রাচীন শহর খুনইয়াং বর্তমান হোনান প্রদেশের ইয়েদিয়ান জেলার 
ভিতরে । লিউ সিউ (তোং হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সমাট গুয়াং উতি) 
এই জায়গাতেই মিন রাজবংশের সমট ওয়াং মাংয়ের মৈনাবাছিনীকে পরাজিত 
করেছিল ২৩ খ্রীগ্টাব্দে। ছুই পক্ষের মধ্যে সৈন্যশক্ির দিক থেকে একটা 
বিরাট অসমতা ছিল। লিউ সিউয়ের মোট টস্ন্যসংখ্যা ছিল ৮-৯ হাজার আর 
তার বিরুদ্ধে ওয়াং মাংয়ের সৈন/সংখ্যা ছিল ৪ লাখের বেশি । ওসাং মাংয়ের 
সেনাপতি ওয়াং স্থান ও ওয়াং ই শকত্রর শক্তিকে ছোট করে দেখে । তাদের 
এই অবহ্লোর স্থযোগ গ্রহণ করে মাত্র ৩ হাজার বাছাই করা সৈন্য নিয়ে লিউ 
সিউ ওয়াং মাংয়ের প্রধান বাহিনীকে চুরমার করে দিল। এই বিজয়ের যোগ 


৩৩০৩ 


নিয়ে মে শক্রপৈন্যদের উপর আক্রমণ করে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। 

২৯। হোনান প্রদেশের বর্তমান চোংমৌ জেলার উত্তর-পূর্বে ছিল 
কুয়ানতু। ২০* খরষ্টাৰে ছাও ছাও এবং ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে 
লড়াই হয় এখানে। ইউয়ান শাওয়ের ছিল ১ লাখ সৈন্য, ছাও ছাওয়ের সৈন্য- 
সংখ্যা ছিল কম আর তার রস্দও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ইউয়ান শাওয়ের 
সৈম্তরা শক্রকে তাচ্ছিল্য করে, ফলে ইউয়ান শাওয়ের পৈন্যদের অসতর্কতার 
হুযোগ নিয়ে ছাও ছাও তার দ্রুতগামী সৈন্যদের পাঠিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে 
এবং তাদের রসদ ও অন্যান্য সরবরাহাদি জালিয়ে দেয়। ইউয়ান শাওয়ের 
সৈন্যরা আতঙ্কে ও বিশৃংখলায় পড়ে। ছাও ছাওয়ের বাহিনী তাদের আক্রমণ 
করে এবং তাদেক প্রধান বাহিনীকে নিশ্চিন্গ করে ফেলে। 

৩০। উরাজ্যটি শাসিত হতো সন ছ্যুয়ানের দ্বারা, আর ওয়েই রাজি 
শাসিত হতো! ছাও ছাওয়ের দ্বারা । ছিপি হচ্ছে ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ পাবে, 
ছপেই প্রদেশের ছিয়াইঘু জেলার উত্তর-পূর্বে। সন ছায়ানের বিরুদ্ধে আক্রমণ 
করার জন্য ২০৮ খ্রীষ্টাবে ছাও ছাও ৫ লাখের বেশি ঠৈন্যের একটি বাহিনী 
নিয়ে এগুলো । ছাঁও ছাও অবশ্থ ঘোষণ! কবল যে, তার বাহিনীর দৈন্যসংখয। 
৮ লাখ। ছাও ছাওয়ের শক্র লিউ পেইয়ের সঙ্গে মিলে স্থন ছুায়ান ৩ হাজার 
সৈন্য নিয়ে বেরুল। ছাও ছাওয়ের সৈন্যবাহিনীতে মড়ক লেগেছে এবং 
জলযুদ্ধে তারা অনভ্যন্ত-এই কথা জেনে নিয়ে স্থন ছায়ান ও লিউ পেইয়ের 
বাহিনী ছাও ছাওয়ের নৌবহরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তার সৈন্যবাহিনীকে 
চর্ণবিচুর্ণ করে ফেলে । 

৩১। হুপে প্রদেশের ইছাং জেলার পূর্বদিকে ইলিং অবস্থিত। এখানে 
২২২ খ্রীষ্টাব্দে উ রাজ্যের সেনাপতি লু স্থ্যন শু রাজ্যের রাজা লিউ পেইয়ের 
সৈন্যবাহিনীকে ভীষণভ|বে পরাজিত করে। যুদ্ধের গোড়াতে লিউ পেইয়ের 
সৈন্যবাহিনী পর পর কতকগুলো! জয়লাভ করেছিল আর উ রাজ্যের পাঁচ-ছয়শ 
লী ভেতরে ঢুকে ইলিং পযন্ত এসে পৌছায়। লু স্থ্যন ইলিং রক্ষা করে। 
৭৮ মাম সময় ধরে সে যুদ্ধ এড়িয়ে চলে, যতদিন না লিউ পেইয়ের “নন্যর 
ক্লান্ত ও মনমরা এবং নিরুপায় হয়ে পড়ে । তারপর, অন্গকুল বাতাসের সুযোগ 
নিয়ে লিউ পেইয়ের সৈন্যদের তাবুতে আগুন লাগিয়ে তার সৈন্যদের ধ্বংদ করল 
লু স্থান। 

৩২। তোংচিন বংশের সেনাপতি দিয়ে স্থ্যয়ান ৩৮৩ খুষ্টান্বে আনহুই 


৩৩১ 


প্রদেশে ফেইশুই নদীর পারে ছিন রাজ্যের রাজা ফু চিয়ানকে পরাজিত 
করেছিল। ফু চিয়ানের সৈম্তবাছিনীতে ছিল ৬ লাখের ওপর পদাতিক সৈন্য, 
২ লাখ ৭০ হাজার অশ্বারোহী, ৩* হাজারের ওপরে অশ্বারোহী রক্ষী বাহিনী। 
অপরপক্ষে, তোংচিনের জল ও স্থল সৈন্যের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ৮* হাজার । 
ফেইশুই নদীর ছুই পারে সারিবদ্ধ হয়ে ব্যুহ রচনা করল দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী 
শক্রবাহিনীর আত্মগর্ধের ও অতিবিশ্বাসের স্থযোগ নিয়ে সিয়ে স্থ্যয়ান ফু চিয়ানকে 
অন্থরোধ করল ছিন বাহিনীকে একটু পিছু হটিয়ে 'নয়ে সামনে কিছুটা জায়গা 
ছেড়ে দিতে, যাতে তোংচিন বাহিনী নদী পেরিয়ে 1২য়ে সেখানে জয়-পরাজয়ের 
নিষ্পত্তির লড়াই করতে. পারে। ফু চিয়ান রাজি হয়ে গেল, কিন্তু তার 
বাহিনী যখন পিছিয়ে যেতে লাগল তখন আর তাদের থামানো সম্ভব ছিল 
না। এই সুযোগে তোংচিন বাহিনী নদী পার হয়ে আক্রমণ করে ছিন বাহিনীকে 
ভীষণভাবে পরাজিত করল। ০ 

৩৩। চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের প্রতিবিপ্রবের বিরোধিতা 
করার উদ্দেশ্তে এবং ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্রবী কাধ অব্যাহতভাবে চালিয়ে 
যাবার জন্ত ১৯২৭ সালের ১লা আগস্ট কিয়াংসী প্রদেশের রাজধানী নানছাংয়ে 
চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বিখ্যাত অভ্যুতানের নেতৃত্ব দিয়েছিল । ৩* হাজারেরও 
বেশি সৈন্যের সশস্ত্র বাহিনী এই অভ্যু্থানে অংশগ্রহণ করে। এই অভ্যুত্থানের 
পরিচালকগণ ছিলেন চৌ এন-লাই, চু তে, হো লোং ও ইয়ে থিং প্রমুখ 
কমরেড। পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫ই আগস্ট নানছাং থেকে সরে গেল 
বিদ্রোহী সৈম্বাহিনী, কিন্তু কুয়াংতুং প্রদেশের ছাওচোৌ ও শানথোয়ের মুখে 
পরাজয় ভোগ করতে হল। কমরেড চু তে, চেন ঈ এবং লিন পিয়াওয়ের 
নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে সৈম্তবাহিনীর একট অংশ লড়তে লড়তে পথ করে নিয়ে 
চিংকাং পর্বতে উপস্থিত হল এবং কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক- 
কৃষকদের বিপ্রবী কৌজের প্রথম আমির প্রথম ডিভিশনের সঙ্গে মিলিত হল। 

৩৪। ১৯২৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির 
কুয়াংতুং প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বে কুয়াংচৌয়ের শ্রমিক ও সৈনিকরা 
সম্মিলিতভাবে অভ্যুত্থান করে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন, 
এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন প্রাপ্ত প্রতিবিপ্রবী সৈন্তবাহিনীর সঙ্গে 
তীব্রভাবে লড়াই করেছিলেন । কিন্তু শক্তির দিক থেকে একট] বিরাট অসমতা' 
ছিল বলে অবশেষে এই গণ-অত্যুখান ব্যর্থ হয়। 


৩৩২ 


৩৫। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাপে, কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে 
হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার দিউশুই, পিংমিয়াং, পিংকিয়াং এবং লিউইয়াং 
জেলার জনগণের লশন্ত্র বাছিনী বিখ্যাত 'শরৎকালীন ফসল” অত্যুতথানটি ঘটিয়ে- 
ছিল, এবং গড়ে তুলেছিল শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবী ফৌজের প্রথম আমির প্রথম 
ডিভিশন । কমরেড মাও সে-তুঙ নেতৃত্ব দিয়ে এই বাহিনীকে চিংকাং পর্বতে 
নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন হুনান-কিয়াংসী সীমান্তের 
বিপ্লবী ঘাটি.এলাকা। 

৩৬। 43 গ্রপটি ছিল লাল এলাকায় লুকায়িত কুগমিনতাঙ গুধচরদের 
প্রতিবিপ্রবী সংগঠন । £-3 হচ্ছে ইংরাজী ভাষায় £১061-730191)651]- 
( বলশেভিক-বিরোধী ) শব্েের সংক্ষিপ্ত রূপ। 

৩৭। কানচিয়াং নদী কিয়াংসী প্রদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত, ফুস্তই নদী 
কিয়াংসী প্রদেশের পূর্বভাগে অবস্থিত। এখানে এই ছুই নদীর মধ্যবর্তী এলাকার 
কথা বলা হয়েছে ।-_অন্বাদক 

৩৮। ভি. আই. লেনিনের রচিত “একটি পৃথক ও সম্প্রসারণবাদী শান্তির 
আশ সম্পাদন সমস্যার ওপর থিসিস" “অদ্ভুত এবং আঙ্জগুবী কথা”, “একটি 
গুরুতর শিক্ষা ও গুরুতর দায়িত্ব, "যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে রিপোর্ট” জুষ্টব্য এবং 
“সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণ” সপ্তম অধ্যায়, সগ্ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 

৩৯ এখানে তিব্বতীয় ও হুই জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা 
হচ্ছে সীখাং এলাকার তিব্বতীয় জাতি এবং কানস্থ, ছিংহাই ও পিনচিয়াংয়ের 
হুই জাতি। 

৪০| অষ্টপদী রচন| সামন্তযুগীয় চীনের পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতক 
অবধি_চীন। সামন্ততান্ত্রিক আমলে রাজকীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
ব্যবস্থা অনুসারে এক ধরনের বিশেষ প্রবন্ধ রচনার রীতি । এই রচনায় 
শিরোনামার উপস্থাপনা, শিরোনামার ব্যাখ্যা, প্রাথমিক মন্তব্য, মন্তব্যের সুচনা, 
প্রারভভিক পর্ব, মধ্যবতী পর্ব, পশ্চান্তাগস্থ পর্ব এবং সমাপ্তিস্থচক পর্ব থাকে। 
শিরোনামার উপস্থাপনা” ছুটি বাক্য নিয়ে গঠিত, এতে শিরোনামার মুখ্য অর্থ 
উপস্থাপিত করা হয়। “শিরোনামার ব্যাখ্যা” তিনটি বা চারটি বাক্য নিয়ে 
রচিত, এতে শিরোনামার উপস্থাপনের অর্থান্্যায়ী ব্যাখা। কর! হয়। “প্রাথমিক 
মন্তব্যে গোটা রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে, আর এর থেকেই মন্তব্য শুরু হয়। 


৩৩৩ 


“মন্তব্যের স্থচনা” হল প্রাথমিক মন্তব্যের পরে মন্তব্যের সুচনা । প্রারভ্ভিক পর্ব, 
মধ্যবর্তী পর্ব, পশ্চান্তাগস্থ পর্ব ও সমাপ্চিন্থচক পর্ব- শুধু এই চারটি পরিচ্ছেদই 
হুল আুষ্ঠানিক মন্তব্য, মধ্যবর্তী পর্ব হল গোটা! রচনার কেন্দ্র। এই চারটি 
পরিচ্ছেদের প্রত্যেকটিই গঠিত হয় পরস্পর বৈশাদৃশ্থপূর্ণ ছুটি পর্ব নিয়ে। 
এইভাবে মোট আটটি পর্ব হয়। তাই এই রচনা আট পর্ববিশিষ্ট রচনা অথবা 
অষ্টপদী রচনা বলে পরিচিত। বিপ্লবের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে রূপ. ছিসেবে এ ধরনের রচনার 
বিভিন্ন অংশের সংযোগের প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে 
গৌড়ামিবাদকে উপমিত ও বিদ্রপ করার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ অষ্টপদী 
রচনা শবের প্রয়োগ করে থাকেন। 

৪১। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে 
চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাবের প্রভাবে এবং ব্যাপক অফিসার ও সৈনিক- 
দের চাপ দেওয়ার কারণে কুওমিনতাঙের ১৯তম রুট বাহিনীর অধ্যক্ষ চিয়াং 
কুয়াংনাই, ছাই থিং-খাই প্রমুখ উপলব্ধি করল যে, লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
চালালে তাদের কোন লাভ হবে না, তাই কুওমিনতাও পার্টির ভেতরকার লি 
চী-শেন প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে খোলাখুলিভাবে চিয়্াং কাই-শেকের সঙ্গে 
বিচ্ছেদ ঘটায়। ফুকিয়েন প্রদেশে তারা চীনা প্রজাতন্ত্রের গণ-বিপ্রবী সরকার, 
স্থাপন করে এবং লালফৌজের সঙ্গে সম্পন্ন করে জাপানবিরোধী ও চিয়াংয়ের 
বিরুদ্ধে পরামর্শচুক্তি। এটা হচ্ছে তথাকথিত “ফুকিয়েন ঘটনা? । পরে, চিয়া 
কাই-শেকের টৈন্তবাহছিনীর আক্রমণে ১৯তম রুট বাহিনী ও ফুকিয়েনের 
গণসরকার ব্যর্থ হয়ে যায়। 


৩৩৪ 


চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি জম্পর্কে বন্তব্য 
( ডিসেম্বর ২৮, ১৯৩৬) 


সিয়ানে চিয়াং কাই-শেক জেনারেল ছ্যাং স্্রয়ে-লিয়াং ও ইয়াং হ-চেং এবং 
উত্তর-পশ্চিমের জনগণ কর্তৃক উত্থাপিত জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার 
দাবি মেনে নিয়েছেন, এবং এর গ্রাথমি ক পদক্ষেপ হিসেবে গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত তার 
সেনাবাহিনীকে শেনসী ও কানম্থ থেকে সরে আসবার নির্দেশ দিয়েছেন। গত 
এক দশক ধরে১ চিয়াং যে তুল নীতি অন্থুরণ করছিলেন, এটা হচ্ছে তার: 
পরিবর্তনের স্চনা। জাপানী সাআ]জ্যবাদীরা ও চীনা “পিটুনি, চক্র২ গৃহযুদ্ধ 
মঞ্চস্থ করার জন্য, ভাঙন ধরাবার জন্য এবং সিয়ানের ঘটনায় চিয়াঙের মৃত্যু 
ঘটানোর জন্য যেসব চক্রান্ত চালাচ্ছিল, এ ঘটন। তার ওপর আঘাত হেনেছে । 
তাদের হতাশা ইতিমধ্যেই বেশ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে। চিয়াং কাই-শেক 
যে চোখ মেলে তাকাতে শ্তরু করেছেন, এই ঘটনাকে কুওমিনতাঙ কতৃক গত 
দশ বছরধরে অনুস্থত ভূল নীতির অবসান ঘটাবার্‌ ইচ্ছে বলে ধর| যেতে পারে। 

২৬শে ডিসেম্বর চিয়াং কাই-শেক লোইয়াং থেকে তথাকথিত চ্চযাং সুয়ে 
লিয়াং ও ইয়াং ছ-চেঙের প্রতি ভৎসনা” শীর্ষক যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা এত 
দবযব্যগ্ক ও ভাসাভামা যে সেটাকে চীনের রাজনৈতিক দলিলসমূহের মধ্যে 
একটি চমৎকার উদ্দাছরণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। চিয়াং এই ঘটনা 
থেকে সতি)ই যদি গুরত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে চান এবং কুওমিনতাঙকে পুনরুজ্জীবিত 
করে তুলতে চান, তিনি যদি পররাষ্ট্র সম্পিত ব্যাপারে আপোষের এবং 
আত্যন্তরীণ ব্যাপারে গৃহযুদ্ধ ও নিপীড়নের দীর্ঘ অন্ুস্থত তুল নীতির অবসান 
ঘটাতে চান-_যাঁতে কুওমিনতাঙ আর জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাড়াবে না, 
তাহলে শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে তার উচিত ছিল আরেকটু ভাল বিবৃতি রচনা 
করা-তার অতীত রাজনীতির জন্ত অন্তাপ প্রকাশ করা এবং ভবিষ্যতের স্বন্ত 
নতুন পথ তুলে ধরা । ২৬শে ডিসেম্বরের এই বিবৃতি চীনা জনগণের দাবি 
মেটাতে পারছে না। 

যাই হোক, এই বিবৃতির মধ্যে একটি প্রশংসাযোগ্য অংশ আছে, চিয়াং 
যেখানে জোর দিয়ে বলছেন, 'প্রতিশ্রুতি অবশ্তই রক্ষা করতে হবে এবং দৃ়- 
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প্রতিজ্ঞ হয়ে যুদ্ধ পরিচালন! করতে হবে । তার অর্থ হল, যদিও তিনি সিয়ানে 
চ্যাং ও ইয়াংয়ের নির্দেশিত শর্তাবলীতে সই করতে রাজী হননি, তবুও রাষ্ট্র ও 
দেশের স্বার্থে তিনি সেই ধরনের দাবি গ্রহণে ইচ্ছুক, এবং শর্তে সই না করলেও 
তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। আমরা দেখব, সামরিক বাহিনী সরিয়ে 
নেবার পর চিয়্াং আস্থার মর্যাদা রক্ষা করেন কি না এবং যেসব শত তিনি 
মেনে নিয়েছেন তা পালন করেন কি না । শর্তগুলো হল £ 

(১) কুওমিনতাঙ ও জাতীয় সরকার * পুন:সংগঠিত করা, জাপ- 
সমর্থকদের বহিষ্কার করে জাপ-বিরোধীদের গ্রহণ করা; 

(২) সাংহাইর দেশপ্রেমিক নেতাদের৩ ও অন্তান্ত রাজনৈতিক বন্দীদের 
মুক্ত করা, এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার মেনে চলার নিশ্চয়তা 
দেওয়া; 

(৩) “কমিউনিস্ট অবদমনের' নীতির অবসান এবং লালফৌজের সঙ্গে 
মৈত্রীবন্ধ হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনা; 

(৪) সমস্ত পার্ট, গ্রপ, সৈম্তবাহিনী ও জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে 
নিয়ে জাতীয় মুক্তি সম্মেলন আহ্বান করা, জাতিকে বাচানো এবং জাপানকে 
প্রতিরোধ করার নীতি নির্ধারণ করা; 

(৫) জাপ-প্রতিরোধের ব্যাপারে যেসব দেশ আমার্দের সমর্থক, তাদের 
সহযোগিতা পাবার ব্যবস্থা গ্রছণ করা; এবং 

(৬) জাতিকে বাচানোর জন্য অন্থান্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

এই সব শর্ত পূরণের মূল কথা হল দৃঢ় বিশ্বাস ও কিছু সাহস। ভবিষ্যতের কাধ- 
কলাপ দেখেই আমর! চিয়াংকে বিচার করব। 

কিন্তু তার বিবৃতিতে এই মর্মে একটি মন্তব্য আছে যে, সিয়ান ঘটনাটি 
সংঘটিত হয়েছে পপ্রতিক্রিয়াশীলদের চাপে । এটা সত্যই দুঃখজনক যে, 
প্রতিক্রিয়াশীল” বলতে তিনি কোন্‌ ধরনের লোককে বুঝিয়েছেন বিবৃতিতে 
তিনি তার ব্যাখ্যা দেননি, বা এটাও স্থুম্পষ্ট নয় যে, চিয়াং-এর অভিধানে 
প্রতিক্রিয়াশীল” কথাটার অর্থকি। যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, সিয়ান 
ঘটনা! সংঘটিত হয়েছিল নিম্নলিখিত শক্ষির প্রভাবে £ 

(১) জেনারেল চ্যাং ও ইয়াংয়ের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর মধ্যে এবং 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিপ্লবী জনসাধারণের জাপ-বিরোধী ক্রমবর্ধমান ঘ্বণার 
তীত্র প্রকাশ; 
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(২) সমগ্র দেশব্যাপী জনগণের মধ্যে জাপ-বিরোধী তীব্র ঘ্বণ।; 
(৩) কুওমিনতাডের মধ্যে বামপন্থী শক্তির স্ফুরণ; 
(৪) বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতা গ্র,পের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ ও 
জাতির মুক্তির দাবি; 
(৫) কমিউনিস্ট পার্টি কৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুক্ত মোচণ গঠনের 
দাবি; এবং 
(৬) বিশ্বশান্তি মোর্চার বিকাশ। 
এসবই অবিসংবাদী ঘটনা । এইসব শক্তিসমৃহকেই চিয়াং উল্লেখ করছেন 
প্রতিক্রিয়াশীল বলে। অন্যেরা ধার্দের বলে বিপ্রবী, চিয়াং তাদের অভিহিত 
করছেন “প্রতিক্রিয়াশীল” বলে--এই তো যথেষ্ট । সিয়ানে তিনি যখন ঘোষণা 
করেছেন যে, দৃভাবেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, মনে হয়, সিয়ান 
শরিত্যাগের পর পরই তিনি বিপ্রবী শক্ষিসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবেন না। 
টার নিজের ও তার দলের রাজনৈতিক জীবনই শুধু যে তার এই বিশ্বাসের 
৪পর নির্ভর করছে তাই নয়, আজ তাদের মুখোমুখীও দাড়িয়েছে । তাদের 
রাজনৈতিক পথের কাধা হয়ে দাড়িয়েছে সেই শক্তি, যার বৃদ্ধি ঘটেছে তাদেরই 
ফতিপাধনের জন্য সেই “পিটুনি? চক্র, যারা সিয়ান ঘটনার সময়ে তাকে 
হত্যা করার পরিকল্পনা! করেছিল । সুতরাং আমরা চিয়াংকে উপদেশ দিচ্ছি, 
নি যেন তার রাজনৈতিক অভিধানটির সংশোধন করে, প্পিতিক্রিয়ার স্থানে 
বিপ্রবী” কথাটা বনান, কারণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কথাগুলোর অর্থ ঠিক 
£ওয়া উচিত। 
চিয়াং-এর মনে রাখা উচিত যে, তার নিরাপদ প্রত্যাবর্জন সম্ভব হয়েছিল 
কমিউনিস্ট পার্টির হস্তক্ষেপে, এবং সিয়ান ঘটনার নেতৃদ্বয় জেনারেল চ্যাং ও 
ইয়াংয়ের প্রচেষ্টায় । সেই ঘটনার সময় কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদা শাজিপূর্ণ 
মীমাংসাই চেয়েছে এবং তার জন্য সব প্রচেষ্টা চালিয়েছে, আর সেটা চালিয়েছে 
একমান্ত্র জাতিকে বাচাবার প্রয়োজনে ৷ গৃহযুদ্ধ যদ্দি বিস্তৃত হতো, চ্যাং ও 
ইয়াং যদি তাকে বন্দী করে রাখতেন বছদিনের জন্য, তাহলে সেই ঘটনাটি 
জাপ-দাআজ্যবাদ ও চীনা “পিটুনী' চক্রেরই স্থৃবিধা করে দিত। এই অবস্থায় 
কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে জাপ-সাআজ্যবাদ ও ওয়াং চিং-ওয়েই৪, হো ইং-চিন৫ 
৪ চীন! “পিটুনী? চক্রের অন্যান সভ্যদ্দের ষড়যন্ত্রকে উদঘাটিত করে দেয় এবং 
দ্ঢতার লগে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কথা বলে, যা আবার জেনারেল হুয়ে-লিয়াং 
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ও ইয়াং হু-চেং ও কুওমিনতাঙের টি. ভি. স্বংঙ গ্রভৃতি সভ্যদ্রের মতের সঙ্গে 
মিলে যায়। সমগ্র দেশব্যাপী জনসাধারণ এটাই চাইছে, কারণ তারা এই তিক্ত 
গৃহযুদ্ধকে ঘ্বণা করে। 

সিয়ানের শর্ত গ্রহণের পরই চিয়াং মুক্ত হন। এখন যে প্রশ্নটি সামনে 
এসেছে, তা হল, চিয়াং সেই শর্তামুযায়ী পপ্রত্িশ্রতি রক্ষা ও দৃঢপ্রতিজ্ঞভাবে 
যুদ্ধ পরিচালনা” করবেন কি না, জাতিকে বাচানোর জন্য সেইসব শর্ত সম্পূর্ণভাবে 
অন্থসরণ করবেন কি না। জাতি তাকে অর দোছুল্যমান অবস্থায় থাকতে 
দেবে না, দেবে না শর্তপুরণে কোনরকম গাফিলতি দেখাতে । জাপ-প্রতিরোধে 
যদি তিনি গড়িমণ্ম করেন, বা অঙ্গীকার পূরণে কালহরণ করেন তাহলে 
দেশব্যাপী বিপ্লবী জোয়ার তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। চিয়াং ও তার চক্রকে 
সেই পুরানো প্রবাদটি মনে করিয়ে দিচ্ছি £ “অঙ্গীকার যে রাখে না, তান্ন কি 
মূল্য আছে? 

কুওমিনতাওঙ বর্তৃক প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করার ফলে বিগত দশ 
বৎসরে যে নোংরা জমে উঠেছে, তা যদি চিয়াং পরিষ্কার করতে পারেন, তিনি 
যদি বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমঝোতা করার এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে 
গৃহযন্ধ ও নিপীড়নের তুল ব্দুরিত করতে পারেন, সমস্ত পার্টি ও গ্রপগুলিকে 
একত্ৰীভূত করে এই মুহূর্তে জাপ-বিরোধী মোর্চা গঠন করতে পারেন, এবং 
জাতিকে রক্ষার জন্ত সত্যিসতি)ই সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ 
করতে পারেন- তবে কমিউনিস্ট পাটি নিশ্চয়ই তাকে সমর্থন দেবে। সেই 
২৫শে আগস্ট তারিখেই কমিউনিস্ট পার্টি তার চিঠিতে কুওমিনতাঙ ও চিয়াংকে 
সেই চ্মর্থনের কথা বলেছে ।৭ বিগত পনের বৎমর ধরে সমগ্র দেশের জনগণ 
জানেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি যে নীতিটি অনুসরণ করে তা হচ্ছে : প্রতিশ্রুতি 
অবশ্থই পালন করতে হবে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে।” 
জনগণ নিঃসন্দেহে চীনের অন্য যে-কোন পার্টি বা গ্র,পের তুলনায় কমিউনিস্ট 
পার্টির বথা ও কাজের ওপরেই বেশি আস্থা রাখেন । 


১। চীন! লালকৌজ ও জাপ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত 
চ্যাং স্থয়্-লিয়াঙের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনী ও ইয়াং 
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হু-চেঙের নেতৃত্বাধীন ১৭ নং রুট বাছিনী কমিউনিস্ট পার্টির জাপ-বিরোধী 
জাতীয় যুক্তফ্র-্টের গ্রন্তাবে সম্মতি জানায় এবং চিয়াং কাই-শেকের কাছে 
কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এঁক্যবদ্ধ হয়ে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে যোগ দেবার দাবি 
জানায় । চিয়াং এ দাবি অগ্রাহা করেন, “কমিউনিস্ট দমনের' সামরিক গ্রস্তৃতিকে 
জোরদার করে তোলেন, এবং সিয়ানের জাপ-বিরোধী যুবকদের হত্যা করেন। 
চ্যাং স্য়ে-লিয়াং ও ইয়াং হু-চেং একসঙ্গে চিয্লাং-এর বিরুদ্ধে চলে যান এবং 
চিয়াংকে গ্রেপ্তার করেন । ১৯৩৬-এর ১২ই ভিসেম্বরের সিয়ান ঘটনা নামে এটি 
ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছে। চিয়াংকে বাধ্য করা হয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে 
এক্যের শর্ত ও জাপ-বিরোধী যুদ্ধের প্রষ্তাব মেনে নিতে, এবং তার পরই 
তাকে মুক্ত করা হয় এবং চিয়াং নানকিঙে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন । 

২। নানকিঙে অবস্থিত কুওমিনতাঙ সরকারের মধ্যে জাপ-সমর্থকদের চক্র 
“পিটুনি, চক্র নামে পরিচিত । তারা সিয়ান ঘটনার সময়ে চিয়াং কাই-শেকের 
হাত থেকে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল । ওয়াং চিং-ওয়েই ও হো ঘ্নিং-চিনের 
নেতৃত্বে এরা চ্যাং শুয়েলিয়াং ও ইয়াং ছু-চেঙের বিরুতদ্ধ “পিটুনি” অভিযানের 
দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ঘটনাটির স্থযোগ নিয়ে তারা পরিকল্পনান্থযায়ী 
বৃহদাকারের গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে চিয়াঙের ক্ষমতা নিজেদের কজ্জায় নিয়ে এসে 
জাপানী আক্রমণকারীদের সামনে প্রবেশের পথ উনুক্ত করে দিতে চাঁয়। 

৩। ১৯৩৬-এর নভেম্বর মাসে সাংহাই নগরীতে সাতজন জাপ-বিরোধী 
দেশব্রতী যুবককে চিয়াং কাই-শেক গ্রেপ্তার করেছিল। তাদের নাম : 
শেন চুন-জু, চ্যাং নাই-চি, সৌ তাও-ফেন, লি কুং-পুঃ শা চিয়েন-লি, শী লিয়ায় 
ও ওয়াং সাও-শী। ১৯৩৭-এর জুলাই পর্যন্ত তারা কারাগারে বন্দী ছিলেন। 

৪। কুওমিনতাঙের মধ্যেকার জাপ-সমর্থক চক্রের মধ্যমণি ছিল ওয়াং 
চিং-ওয়েই। ১৯৩১এ জাপানীর! উত্তর-পূর্ব চীনে হামল1 করার সময় থেকে 
ওয়াং তাদের গোপন সেবাদাস। ১৯৩০এর ডিসেম্বরে চুংকিং পরিত্যাগ করে 
ওয়াং খোলাখুলি জাপানী হানাদারদের পক্ষে দাড়ায় এবং নানকিডের দালাল 
সরকারের প্রধান হয়ে বসে। 

€। জাপ-সমর্থক চক্রের আর-একজন হল কুওমিনতাঙ দলতৃক্ত যুদ্ধবাজ 
হো ঘ্রিং-চিন। সিয়ান ঘটনার সময়ে দে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে গৃহযুদ্ধ বাধাবার 
জন্য কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীকে দিয়ে লুংহাই রেলপথ ধরে শেনসী আক্রমণের 
ব্যবস্থা করে। চিয়াংকে হত্যা করে চিয়্াঙের স্থলাভিষিক্ত হবার বাননায় সে 
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সিয়ান নগরীকে বোম! মেরে উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল । 

৬। কুওমিনতাও দলতৃত্ত মাকিন সাম্রাজাবাদের সমর্থক ও মাফিন স্বার্থের 
গ্রবন্তা] টি. ভি. স্থং সিয়ান ঘটনাকে ভিত্তি করে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার কথা 
বলেছিল। দৃর প্রাচ্যে জাপ-সাম্্রাজ্যবাদের সঙ্জে টোন্ধর দিয়ে নিজেদের 
প্রাধান্য রক্ষা করা মাকিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে খুবই মৃশকিল হচ্ছিল, তাদের 
স্বার্থসংঘাত হচ্ছিল তীব্রভাবে । 

৭। এই চিঠিতে কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের এবং তাদের 
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় বরধিত বধিবেশনের সিদ্ধান্তের তীব্র 
সমালোচনা করা হয়েছিল। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তণ্ট সংগঠিত করা 
এবং কুওমিনতাঙের সঙ্গে সহযোগিতার কথাও এই চিঠিতে বলা হয়েছিল । 
চিঠির প্রধান অংশটি হচ্ছে £ 

েন্দ্রীকরণ ও একীকরণ' প্রসঙ্গে আপনাদের পার্টর কেন্দ্রীয় কার্যকরী 
কমিটির দ্বিতীয় বধধিত অধিবেশন সত্যিসত্যিই কারণ ও ফল সম্বদ্ধে গুলিয়ে 
কেলেছে। বিশেষ জোর দিয়েই একথা বলতে হবে যে, আপনাদের পার্টি ও 
পার্ট-পরিচালিত সরকার কর্তৃক অনুহ্ুত সাআ্াজাবাদের ওপর নির্ভরশীলতার, 
বিশেষ করে, ১৯৩১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের ঘটনা থেকে জাপ-প্রতিরোধ 
না করার নীতিরই ফল হচ্ছে গৃহযুদ্ধ ও গত দশ বছরের এঁক্যহীনত| | “বিদেশী 
হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পূর্বে আভান্তরীণ শান্তিস্থাপন” ধ্বনির 
মধ্য দিয়ে আপনাদের পার্টি ও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকার গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, 
লালফৌজের বিরুদ্ধে বু সংখ্যক পরিঝেষ্টন অভিযান পরিচালনা করছে, এবং 
সমগ্র দেশব্যাপী দেশপ্রেমিক গণতান্তিক গণ-আন্দোলন ও জনসাধারণকে পিষে 
মারবার সবরকম চেষ্টাই চালিয়ে গেছে । চীনের সব থেকে বড় ছুশমন যে 
জাপ-সাআাজ্যবাদ__-এই সত্যটি আপনারা অনুধাবন করতে পারেননি, এবং 
সেজন্য দেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তরাংশ ছেড়ে দিতেও আপনারা দ্বিধা করেননি, 
সর্বশক্তি দিয়ে আপনারা চীনের লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, এবং 
আপনাদের পার্টির অভ্যন্তরে বিভিন্ন চক্রের খেয়োখেয়ি চালিয়েছেন, জাপানের 
বিরুদ্ধে লালফৌজের যুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা ত্ষ্টি করছেন, তার পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ 
চালিয়ে যাচ্ছেন, সর্বদেশব্যাপী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের দাবি আপনারা 
অগ্রাহ করেছেন, এবং দেশবাসীকে তাদের ম্বাধীনতা। ও অধিকার থেকে বিচ্যুত 
কঃর দিচ্ছেন। সর্বন্ত্র দেশকে ভালবাসার জন্ত শান্তি দেওয়া হচ্ছে, আর শান্তি 
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দেওয়া হচ্ছে নির্দোষ ব্যক্ষিদের | বিশ্বাসঘাত কতা আজ পুরস্কৃত, বিশ্বাঘাতকর! 
তার্দের নতুন নতুন উচ্চপদ প্রাপ্তি ও সম্মানের জন্য পরম পুলকিত । “কেন্্রীকরণ 
ও একীকরণের নামে এই ভ্রান্ত পথান্থুলরণের অর্থ হচ্ছে “গাছের মাথায় উঠে 
মাছ ধরার মতো, এবং তার ফলটি হবে একেবারে বিপরীত । ভঙ্রমহোদয়গণ, 
আমরা আপনাদের সাবধান করে দিতে চাইছি, আপনারা যদি আপনাদের 
ভ্রান্ত নীতির মৌলিক পরিবর্তন না করেন, দেশবাসীর বিরুদ্ধে বর্ধিত আপনাদের 
স্বণা যদ্দি জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে না ঘোরান, আপনাদের এই 
স্থিতাবস্থাও' আপনার! রক্ষা করতে পারবেন না, এবং আপনাদের এই কেন্দ্রী- 
করণ, একীকরণ ও তথা কথিত “আধুনিক রাষ্ট্র' তৈরীর পরিকল্পনা অলীক স্বপ্নে 
পরিণত হয়ে যাবে । সমগ্র জাতি চাইছে জাপ-প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রীকরণ 
ও একীকরণের মধ্য দিয়ে জাতির রক্ষা-ব্যবস্থা, তারা বিদেশীদের প্রতি 
তোষামোদ আর দেশের লোকদের ওপর অত্যাচারের বিরোধী । দেশবাসী 
দাবি জানাচ্ছে এমন একটি গণতান্ত্রিক সরকারের, য। মতিমত্যিই দেশকে ও 
জনগণকে রক্ষা করতে পারবে । তার! চাইছে একটি গণতান্ত্রিক সরকার, যা 
তাদের স্বার্থরক্ষা করতে সক্ষম। এই জাতীয় সরকারের কর্মমুচী প্রধানত; 
হবেঃ এক, বৈদেশিক হানাদারীর প্রতিরোধ; ছুই, জনগণের গণতান্ত্রিক 
অধিকার; এবং তিন, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশসাধন, বা অন্তুতঃপক্ষে জন- 
সাধারণের ছুরবস্থার অবসান ঘটানো । “আধুনিক রাষ্ট্র” তৈরীর কথাটির 
সতিদৃত্যিই যদ্দি কোন অর্থ থাকে, তাহলে এটাই হুল একমান্্ সাচ্চা কর্মমথচী, 
যা বর্তমান যুগে গুপনিবেশিক ও আধা-ওপনিবেশিক চীনের প্রয়োজন পূরণ 
করছে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য জনসাধারণ আশা ও দৃঢ়মত নিয়ে এই পথে 
অগ্রসর হবার জন্ত সংগ্রাম করছে। কিন্তু আপনাদের পার্টি এবং আপনাদের 
পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকার এমন নীতি অন্থুসরণ করছে, যা জনগণের এই আশার 
চরম বিরোধী এবং আপনারা জনগণের আস্থা কোনমতেই অর্জন করতে 
পারবেন না। চীন্রে কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের লালফৌজ বিশেষ গুরুত্ব 
সহকারে ঘোষণা করছে : আমরা সমগ্র দেশব্যাপী একটি এক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্র এবং সাবিক নির্বাচনের মাধ্যমে একটি লোকসভা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী 
এবং জাপ-বিরোধী সমগ্র জনগণ ও সেনাবাছিনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা 
জাপ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি কংগ্রেস আহ্বান ও সমগ্র দেশের জন্য জাতীয় 
প্রতিরক্ষা নরকারের পক্ষপাতী । আমরা এখানে ঘোষণা করছিঃ যে 
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মুহূর্তে সমগ্র চীনব্যাপী একটি এক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্টিত হবে, 
লাল এলাকাগুলি সেই সরকারের অংশীভূত হয়ে যাবে, লাল অঞ্চলের 
প্রতিনিধিরা সর্ব-চীন লোকসভায় উপস্থিত থাকবেন এবং চীনের অন্যান্য 

ংশে যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, লাল অঞ্চলেও তাই 
অশন্নঘরণ করা হবে। আমরা মনে করি, আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী 
কমিটির দ্বিতীয় বধিত অধিবেশন জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা তৈরী এবং 
জাতীয় পরিষদ আহ্বানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
আপনাদের পার্টি ও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকার তার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, 
তা জাপানকে রুখবার জন্ত কেন্দ্রীকরণ ও একীকরণে সাফল্যলাভ করতে পারবে 
না, পারবে না জাতিকে রক্ষা করতে । আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী 
কমিটির দ্বিতীয় বধিত অধিবেশনে গৃহীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা তৈরীর যে 
বিধিনিয়ম প্রস্তত করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তা আপনার পার্টির ও 
পার্টি-নিয়স্ত্রিত সরকারের জনা কয়েক ক্ষমতাশালী পদাধিকারীর মধেই সীমাবদ্ধ 
থাকছে এবং এর কর্মপরিধিও সরকারের উপদেষ্টা হিসেবেই সীমিত । এটি 
অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এই ধরনের মন্ত্রণাপভ| নিরর্থক এবং জনগণের আস্থা সে 
অর্জন করতে পারে না । ভদ্রমহোদ্রয়গণ, আপনারা ষে জাতীয় পরিষদ আহ্বান 
করতে চাইছেন, তার সম্বদ্ধেও আমাদের এই একই বক্তব্য । আপনাদের 
সরকার কর্তৃক গৃহীত “প্রজাতান্ত্রিক চীনের খসড়া শাসনতন্ত্র এবং “জাতীয় 
পরিষদের নির্বাচন-বিষয়ক বিধিনিয়ম ও আইন' অনুসারে এই পরিষদটি হবে 
আপনাদের পার্টি ও সরকারের জনাকয়েক পদাধিকারী ব্যক্তির কুশলতা 
প্রদর্শনের মঞ্চ, হবে তাদের কুকর্মের মঞ্চ, হবে একটি অলঙ্কার বিশেষ। এই 
ধরনের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা ও জাতীয় পরিষদের সঙ্গে আমাদের পার্টি 
কতৃক প্রস্তাবিত নিখিল চীন জাপ-বিরোধী জাতিরক্ষা কংগ্রেস, জাতীয় 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা, চীনের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার লোকমভার কোন 
মিলই নেই। আমাদের বক্তব্য হল, জাপ-গ্রতিরোধের ও জাতীয় মুক্তির 
জন্য সংগঠিত মন্ত্রণাসভায় গ্রহণ করতে হবে সব রাজনৈতিক দল 
ও গ্রপের প্রতিনিধিদের, সমস্ত সামরিক বাহিনী ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
প্রতিনিধিদের, এবং জাতিকে রক্ষা ও জাপ-প্রতিরোধের জন্য প্রধান প্রধান 
নীতি নির্ধারণ ও কতৃত্ব থাকবে তার হাতে, এবং এই মন্ত্রণাসভা থেকেই 
একটি এক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতীয় 
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পরিষদটি অবশ্ই হবে সাধিক নির্বাচনের ভিত্তিতে তৈরী লোকনভা, হবে 
চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্বকৃত্বের আধার। এই ধরনের জাতীয় 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণা্ভা ও নিখিল চীন লোকসভা দেশব্যাপী জনসাধারণের 
অস্থমোদন, সমর্থন ও গণোছ্যগ স্যষ্ট করবে এবং জাতি ও দেশকে রক্ষা 
করার মহান কর্মটকে দৃঢ় ও অনড় ভিত্তির ওপর স্থাপন করবে। ভাল 
ভাল কথার ফুলঝুরি ছড়ানে। নিরর্থক এবং তাতে গণনমর্ধন আপব না। 
আপনাদের পার্ট ও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সরকারের নানা সম্মেলনের ব্যর্থতাই এর 
প্রমাণ বহন করছে । আপনার্দের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় 
বধিত অধিবেশনের ঘোষণায় বলা হয়েছে, বিপদ ও প্রতিবদ্ধকত। আসবেই; 
কিন্ত জাতির সামনে যে অন্থবিধ। ও বিশৃঙ্খল। এসেছে, তার মোকাধিলা করার 
জন) আমর| আমাদের কর্তব্যকর্ম লম্পূর্ণ কর! থেকে বিমুখ হব ন|।, এবং আরও 
বলা হয়েছে, 'জাতিকে বাচিয়ে রাখার জন্য শ্বাভাবিকভাবেই আমাদের পার্টি 
অব্যাহত কর্মধারা অন্ুদরণ করে যাবে, করবে মনে-প্রাণে। কথাটি ঠিকই, 
চীনের সর্বঘর্ধিক অংশের শাসন ক্ষমতার অর্ধিকারী হওদার দরুণ আপনাদের 
বিগত দিনের কৃতকর্মের জন্য আপনাদের পার্টিকেই রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে হবে। যেহেতু কুগমিনতাঙ সরকার হচ্ছে একক পার্টির একনায়কত্ব, এ 
দায়িত্ব থেকে আপনার পার্টি রেহাই পেতে পারে না। বিশেষ করে, চীনের 
প্রায় অর্ধেক স্থান হারানোর দায়িত্ব অন্যের কাধে চাপিয়ে দিতে পারবেন না! 
আপনারা, কারণ ১৮ই সেপেম্বরের ঘটনার পর থেকে জনপাধারণের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে এবং সমগ্র জাতীর স্বার্থের বিরুদ্ধে আপন|রা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নীতি 
অন্থলরণ করছেন, এ তারই ফল। আমরা এবং সমগ্র জনগণ দেখছি যে, 
যেহেতু আপনাদের পার্টি অর্ধেক চীন খুইয়েছে, সেহেতু তাকে এই স্থান উদ্ধারের 
কর্তব্য কর্মে ব্রতী হওয়ার দায়িত্ব এড়ালে চলবে না, এড়ানো চলবে না চীনের 
দ্বাধীন সত্বাকে পুনরুদ্ধার করার কর্তব্য কর্মট। এমনকি, এই সময়েই আপনাদের 
পার্টির মধ্যেও দেখছি যে, বছ বিবেকবান লোক জাতীয় পরাধীনতাজ নত 
বিভীষিক! ও জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া প্রসঙ্গে সঙ্গাগ হয়ে উঠছেন; 
একটা নতুন দিকে যাবার কথা ত/র। ভাবছেন, এবং তদের পার্টি ও জাতির 
ভাগ্যে ঘে বিপধদ্স তাদের মধ্যের কিছু লোক নিয়ে এপেছেন তাদের নব্বন্ধে 
তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন। এই নতুন দিক্‌ পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রতি 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সমর্থন আছে এবং কুওমিনতাঙের মধ্যস্থ এইসব 
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দেশত্রতী ও চিন্তাশীল সভ্যদের উচ্চ চিস্তাকে সাদর সমর্থন জানাচ্ছে, সমর্থন 
জানাচ্ছে তাদের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করার সদিচ্ছাকে, ধ্বংসের মুখোমুখী এসে 
দাড়ানে! জাতিকে রক্ষার জন্ত তারা যে সংশোধনের প্রস্তাবার্দি এনেছেন তার 
প্রতি। আমরা জানি যে, প্রতিদিনই আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
দপ্তরে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সংবাদপত্র ও 
শিল্প জগতে, মহিলা, ধর্ম ও চিকিৎসা! কেন্দ্রে, পুলিশ ও বিভিন্ন ধরনের গণ- 
সংগঠনে, এবং বিশেষ করে সেনাবাহিনীর ব্যাপক সৈনিকদের মধ্যে, পুরানো 
ও নতুন কুওমিনতাঙ সভ]দের মাঝে, এবং কুওখ্নিতাডের নেতৃবর্গের মধ্যেও 
বিভিন্ন স্তরে জাগ্রত দেশপ্রেমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ঘটনাটি সত্যই 
উৎসাহোদ্দীপক। চীনের কমিউনিস্ট পার্ট সরবসময়ে কুণ্মিনতাঙের এইসব 
সভ্যদের প্রতি তাদের সমর্থনের হাত প্রসারিত করে দিচ্ছে, যাতে জাতির সব- 
থেকে হিংশ্্ শত্রু জাপ-সাআ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রাম সংগঠিত করার 
জন্ট দৃঢ় জাতীয় যুক্ত-মোরা গড়ে উঠতে পারে । আমরা আশা করি যে, তারা 
অতি ত্রুত কুওমিনতাণ্ের মধ্যে একটি প্রধান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন 
এবং সেইসব বদ ও নির্লজ্জ সভ্যদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবেন যারা জাতির স্বার্থকে 
পদদলিত করেছে এবং কারধতঃ জাপানের সহযোগী ও দালালে পরিণত হয়েছে__ 
যারা ডঃ সান ইয়াৎ-সেন-এর স্মৃতির অবমাননার প্ুতীক হিসেবে নিজেদের 
দাড় করিয়েছে--এবং আমরা আশা করি, তারা এইভাবে ভঃ সানের বিপ্লবী 
তিন-গণনীতির মূল উদ্দেশ্তকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হবেন, 
তার রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা এবং শ্রমিক- 
কৃষকদের স্বার্থ সমথন্রে তিন মহান পম্থার পুনঘোষণা করবেন, এবং 
“বিরামহীনভাবে কাজ করবেন, বিপ্লবী তিন-গণনীতি, তিন মহান পন্থা এবং 
ডঃ সানের বিপ্রবী ইন্তাহার কাধকরী করতে । আমরা আশা করি যে, সমস্ত 
রাজনৈতিক পার্টি, গ্রপ ও জীবনের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের দেশপ্রেমিক 
নেতাদের সহ তারা দৃঢ়ভাবে ডঃ ানের বিপ্লবী নীতিকে রূপদান করার জন্ম 
দায়িত্ব গ্রহণ করে এগিয়ে আসবেন? চীনকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত 
করবার জন্ত, জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবার জন্য, 
জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্ত, চীনের জাতীয় অর্থনীতির 
বিকাশের জন্য, চীনের বিপুল জনসাধারণের দুর্দশা লাঘবের জন্ত এবং 
গণতান্ত্রক সরকার প্রবর্তন সহ চীন। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গ্রতিষ্ঠার জন্য তারা 
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কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করবেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই প্রসঙ্গে 
কুওমিনতাঙের সমস্ত সভ্যদের উদ্দেশ্তে ঘোষণ। করছে : আপনারা যদ্দি সত্যসত্যই 
এ কাজ করেন, আমরা আপনাদের কাজে দৃঢ় সমর্থন জানাব, এবং ১৯২৪-২৭এ 
সাম্রাজ্যবাদ ও লামস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত দৃঢ় বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্টের 
মতো যুক্তস্রণ্ট গড়তে আমরা প্রস্তুত আছি, কারণ আজকের পরিস্থিতিতে 
এটাই হুচ্ছে একমাত্র পথ, যার সাহায্যে আমর! জাতিকে পরাধীনতা থেকে 
বাচাতে পারি এবং তার বাচবার নিশ্চিতি সুষ্টি করতে পারি। 
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জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যসমূহ 


( মে ৩, ১৯৩৭) 


চীনের আস্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ 
হদ্বসমূহের বিকাশের বর্তমান স্তর 
এক। বর্তমানে চীন ও জাপানের মধ্যেকার ঘবন্দটিই প্রধান হন্দ হয়ে উঠেছে 
এবং চীন্বের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দসমৃহ গৌণ ও অগ্রধান হয়ে পড়েছে। এর ফলে 
চীনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আভ্যন্তরীণ শ্রেী-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছে, এবং বর্তমান পরিস্থিতির বিকাশ এক নতুন স্তরে উপনীত 
হয়েছে । 
দুই । চীন দীর্ঘদিন ধরে ছুটি স্থতীত্র ও মৌলিক ছন্দের জালে জড়িয়ে ছিল-_ 
চীন ও সাআাজ্যবাদের মধ্যেকার ছন্দ, এবং সামন্ততন্ত্র ও ব্যাপক জনগণের মধ্যে- 
কার দন্ব। ১৯২৭ সালে বু্জোয়াশ্রেণী_যাদের প্রতিনিধি ছিল কুপমিনতাঙরা__ 
বিপ্রবের প্রতি বিশ্বামঘাতকতা করে সাআ[জ্/বাদীদের কাছে চীনের জাতীয় 
হবার্থকে বিকিয়ে দেয়, এবং এভাবে এমন এক অবস্থার স্থষ্টি করে, যেখানে শ্রমিক 
ও কৃষকদের রাষ্টক্ষমতার সঙ্গে কুমিনতাঙদের রাষ্টরক্ষমতার তীব্র সংঘাত দেখা 
দেয়, এবং ম্বাভাবিকভাবেই জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব তখন 
একমাত্র চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ওপরেই এসে বর্তায়। 
তিন। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেপ্ধরের ঘটনার পর থেকে, এবং বিশেষ 
করে ১৯৩৫ সালের উত্তর চীনের ঘটনার» পর থেকে এই দন্দপমূহে নিম্নলিখিত 
পরিবর্তন দেখা দিয়েছে £ 
(১) চীন ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার সাধারণ ছন্দ চীন ও জাপ- 
সাআাজ্যবাদের মধ্যে বিশেষভাবে সুম্পষ্ট ও স্থৃতীব্র দ্বন্দ দপ নিয়েছে । জাপান: 
সাম্রাজ্যবাদ চীনকে সম্পূর্ণ গ্রাম করবার নীতি গ্রহণ করেছে। ফলত: চীন ও 
অন্তান্য কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেকার দন্দগ্তলি অপ্রধান হয়ে পড়েছে, 
১৯৩৭ সালের মে মাসে ইয়েনানে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে 
কমরেড মাও দে-তুঙ এই রিপোর্টটি পেশ করেন। 
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এবং একই সঙ্গে এইপব শক্তির সঙ্গে জাপানের ফাটল আরও বেড়ে গেছে। ফলে 
চীনের কমিউনিস্ট পার্ট ও চীনা জনগণের সামনেও বিশ্বের শান্তি ফ্রন্টের সঙ্গে 
চীনের জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রপ্টের নংযোগ সাধনের দায়িত্ব এসে পড়েছে। 
এর অর্থ হচ্ছে, যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই চীনা জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধ 
হিসেবে আছে, চীন শুধুমাত্র সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেই এক্যবদ্ধ হবে 
না, উপরন্থধ, যেনব সাআাজ্যবাদী দেশ বর্তমানে শান্তি রক্ষা করতে ইচ্ছুক এবং 
নতুন আগ্রাপী যুদ্ধের বিরোধী, তাদের সঙ্গেও যথাসস্তব এঁক্যবদ্ধ হয়েই যুক্তভাবে 
জাপ-বিরোধিতা করবে। আমাদের যুক্তফ্রণ্টের লক্ষ্য হতে হবে জাপানের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং একই সময়ে সমস্ত সাআজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা 
লা করা । | 

(২) চীন ও জাপানের মধ্যেকার ছন্দ চীনের আত্যস্তরীণ শ্রেণী-সম্পর্কেরও 
পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এবং বুর্জোয়াশ্রেণী, এমনকি যুদ্ধবাজদেরও সামনে এনে 
দিয়েছে অস্তিত্বের প্রশ্ন। তারই ফলে তারা এবং তাদের রাজনৈতিক 
পার্টি গুলির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙগীর ক্রমশই পরিবর্ভন ঘটেছে । ফলে, চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণের সামনে একটি জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট 
গঠনের দায়িত্ব এসে পড়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণী এবং যারাই মাতৃভূমিকে রক্ষা 
করতে ইচ্ছুক তাদের মকলকে নিয়েই আমাদের এই যুক্তফণ্ট হওয়া উচিত, 
বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতি এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত। 
এই কাজ শুধু অবশ্তকরণীয়ই নয়-_-এই কাজ সম্পন্নও করা যায়। 

(৩) চীন এবং জাপানের ঘন্ৰ দেশব্যাপী জনগণের (সর্বহারাশ্রেণী, রুষক 
এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়া) এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিষয়বস্তর 
পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এবং পাটির কর্মনীতিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ক্রমেই 
বেশি বেশি লোক জাতীয় মুক্তি-পংগ্রামে এগিয়ে আসছে । ১৮ই সেপ্টেখ্বরের 
ঘটনার পর কমিউনিস্ট পার্টি যে নীতি ঘোষণা! করেছে তা হুল কুওমিনতাঙের 
যেসব অংশ প্রতিরোধের জন্য আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক, তাদের 
সঙ্গে তিনটি শর্তে (বিপ্লবী ঘাটি অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ বন্ধ করা, জনগণের 
স্বাধীনতা এবং অধিকার স্থনিশ্চিত করা, জনগণকে সশস্ত্র করা ) কমিউনিস্ট 
পার্টি চুক্তিবদ্ধ হতে প্রস্তুত আছে। এই নীতিটিই সমগ্র জাতির জাপ- 
বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে । এই হচ্ছে কারণ 
যার জন্য আমাদের পার্টি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছে : ১৯৩৫ সালের 
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আগস্ট ঘোষণা এবং ১৯৩৬ এর ডিসেম্বর প্রস্তাবও ; মে মাসেও “চিয়াং 
কাই-শেক-বিরোধী” শ্লোগান পরিত্যাগ, আগস্ট মাসে কুওমিনতাঙের নিকট 
চিঠি,৫ সেপ্টেম্বরে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ওপর প্রস্তাব,৬ এবং ডিসেম্বরে সিয়ান 
ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর জোর দেওয়া, ও ১৯৩৭ সালের ফেব্রুারী 
মাসে কুওমিনতাডের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের 
'প্রতি টেলিগ্রাম ।? 

(৪) চীন এবং জাপানের দ্বন্দের ফলে চীনা যুদ্ধবাজদের রাজত্বগ্তলিতে 
ও তাদের মধ্যেকার গৃহযুদ্ধগুলির মধ্যেও পরিবর্তন বটেছে, যেগুলো! আবার 
প্রভাবাধীন অঞ্চল বিস্তারের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং চীনের আধা-ওপনিবেশিক 
অর্থনৈতিক অবস্থারই ফল। জাপ-সাত্রাজ্যবাদ চীনের উপর তার একচেটিয়। 
আধিপত্যের পথ স্থগম করবার উদ্দেশ্টে এ ধরনের আলাদা! আলাদা রাজত্ব 
এবং গৃহযুদ্ধের ইন্ধন জোগায়। অন্তান্য কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও তাদের 
নিজন্ব স্বাথেই সাময়িকভাবে চীনের এক্য এবং শান্তি চায়। চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণও তাদের স্বার্থের দিক থেকে গৃহযুদ্ধ ও 
বিভেদের বিরুদ্ধে শান্তি ও এক্যের জন্য তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। 

(8) রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে তুলনামূলক বিচারে, চীন ও 
জাপানের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ জাতীয় দন্থটির বিকাশ শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও 
রাজনৈতিক পার্টিতে পার্টিতে ঘন্টিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে ফেলেছে এবং 
অপ্রধান করে তুলেছে। কিন্তু এগুলির অস্তিত্ব এখনও আছে, কোনক্রমেই 
তা হাস পায়নি বা বিলীন হয়ে যায়নি । জাপান ছাড়া অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তি ও চীনের মধ্যেকার ছন্দ সম্বদ্ধেও একই কথা প্রযোজ্য । সুতরাং চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা! জনগণ যে কর্তব্যের সামনে এসে পড়েছে, তা হচ্ছে 
আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দ্বন্দগ্ুলি সম্পর্কে উপযুক্ষ সামগ্রশ্যবিধান করে 
বর্তমানে জাপানের বিরুদ্ধে এক্যের সাধারণ কাধাবলীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানে!। 
এ কর্তব্যপালন অবশ্তই করতে হবে এবং করা যায়ও। চীনের কমিউনিস্ট 
পার্টি কর্তৃক শান্তি, এঁক্য, গণতন্ত্র, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং যেসব 
জাপ-বিরোধী দেশ আছে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবার 
নীতি অন্থনরণের এই হচ্ছে কারণ। 

চার। চীনা বিপ্লবের নতুন যুগের প্রথম স্তর আরস্ত হয়েছিল ১৯৩৫ সালের 
»ই ডিসেম্বরে, এবং ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কুওমিনতাঙের কেন্ত্ীয় 
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কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনে তার সমাণ্চি ঘটে। এই স্তরের, 
প্রধান ঘটনাগুলি ছিল ছাত্র, সাংস্কৃতিক এবং পত্রপত্রিকা-মহলে জাতীয় মুক্তির 
আন্দোলন) উত্তর-পশ্চিমে লালফৌজের প্রবেশ; জাপ-বিরোধী জাতীয় 
ুক্তফ্রণ্টের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার এবং সংগঠন, সাংহাই এবং 
সিংতাওয়ে৮ জাপ-বিরোধী ধর্মঘট; জাপানের প্রতি বুটেনের তুলনামূলক 
কঠোর মনোভাব৯ ; কোয়াংতুংকোয়াংসী ঘটনা১০; স্ুইচুয়ানের প্রতিরোধ 
এবং তার সমর্থনে আন্দোলন১৯; চীন-জাপান আলোচনায় নানকিঙের কিছু 
পরিমাণে দৃট মনোভাব৯২; সিয়ান ঘটনা; এবং সর্বশেষে, নানকিডে 
কুওমিন্তাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত আধিবেশন৯৩। এই 
সমস্ত ঘটনাগুলি চীন ও জাপানের মধ্যের মূল ঘন্দকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল। 
জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের এঁতিহানিক প্রয়োজনীয়তাকে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল । এই শুবে বিপ্লবের মূল কাজ ছিল আভ্যন্তরীণ 
শাস্তির জন্য সংগ্রাম করা এবং আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ করা, যাতে করে 
জাপানের বিরুদ্ধে এক্য গড়ে উঠতে পারে। এই পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি 
আহ্বান জানিয়েছিল ; "গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর এবং জাপানের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হও ।, 
এই আহ্বান প্রধানত: কার্যকরী করা হয়েছে এবং তারই ফলে জাপ-বিরোধী 
জাতীয় যুক্রফ্রণ্ট প্রকৃতপক্ষে গঠন করবার প্রাথমিক পূর্বশর্ত স্থষ্টি করেছে। 

পাচ। কুওমিনতাঙের মধ্যে জাপ-সমর্থক চক্র থাকার জন্য এর কেন্দ্রীয় 
কার্ধকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনে স্ুুনিদি্ই অথবা আগাগোড়া 
পরিবর্তনের কোন নীতি গ্রহণ কর! সম্ভব হয়নি এবং স্থনিদিষ্টভাবে কোন 
সমশ্তার সমাধান করতে পারেনি । যাই হোক, জনগণের চাপে এবং তার 
নিজের সভ্যদের মধ্যে বিরোধের জন্য কুওমিনতাঙকে বিগত দশ বৎসরের ভ্রান্ত 
নীতির পরিবর্তন শুরু করতে হয়েছে, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের নীতি, একনায়কত্ব, এবং 
জাপাঁনকে প্রতিরোধ না করার নীতি থেকে সরে এসে শান্তি, গণতন্ত্র এবং 
জাপানকে প্রতিরোধের নীত্তির দিকে চলে আসতে হয়েছে এবং জাপ-বিরোধী 
জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতি গ্রহণের কাজ শুরু করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী 
কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনেই এই প্রাথমিক পরিবর্তনগুলি পরিলক্ষিত 
হয়। এখন থেকে কুওমিনতাঙের কাছে পুরোপুরি নীতিপরিবর্তনের দাবি 
অবশ্তই রাখতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য আমাদের পার্টি এবং জনগণকে 
জাপ-প্রতিরোধের জন্য ও গণতন্ত্রের জন্য দেশব্যাপী আরও অনেক ব্যাপকভাবে 
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আন্দোলন করতে হবে, কুওমিন্তাঙকে সমালোচনার ব্যাপারে আরও এক ধাপ 
অগ্রসর হুতে হবে এবং একে সক্রিয়তার দিকে ঠেলে দিতে হবে, সর্বক্ষণের জন্য 
চাপ রাখতে হবে, কুওমিনতাঙের মধ্যে ধারা শান্তি, গণতন্ত্র ও জাপ-প্রতিরোধ 
চান তাদের সঙ্গে অবশ্থই এক্যবদ্ধ হতে হবে, এবং দোছুল্যমান ব্যক্তিদের 
এগিয়ে যাবার জন্য সাহায্য করতে হবে, যাতে জাপ-সমর্থকদের কুওমিনতাও 
থেকে তীর! ছুড়ে ফেলে দিতে পারেন। 

ছয়। বর্তমান শ্তরটি হচ্ছে নতুন পর্যায়ের ন্বতীয় স্তর। আগের এবং 
বর্তমানের-_-এই উভয় স্তর ছুটিই হচ্ছে জাপানের “বরুদ্ধে দেশব্যাপী সশস্ত্র 
প্রতিরোধের দিকে এগিয়ে যাওয়ার স্তর । আগের স্তরে যদি প্রধান কাজ হয়ে 
থাকে শান্তির জন্য নংগ্রাম করা, তবে বর্তমান স্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে 
গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করা । এ কথা বোঝা দরকার যে, প্রকৃত এবং স্ব 
জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্রফ্ণ্ট যেমন আভ্যন্তরীণ শান্তি ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে না, তেমনি আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ছাড়াও তা হতে পারে না। স্থতরাং 
বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে গণতত্ত্রের জন্য সংগ্রাম হচ্ছে বিপ্লবী কাজের কেন্দ্রীয় 
যোগস্থত্র। আমরা যদি স্ুম্পষ্টভাবে গণতন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ 
হই এবং এর জন্য সংগ্রামে শৈথিল্য দেখাই, তাহলে আমরা একটি প্রকৃত ও 
স্দৃঢ় জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনে সমর্থ হব না। 


গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 


সাত। জাপ-সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে আক্রমণের 
্রস্ততির তোড়জোড় করছে। পাশ্চাত্যে হিটলার এবং মুসোলিনির আগ্রাসী 
যুদ্ধের প্রস্থতির তোড়জোড়ের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে জাপান একটি স্ুনিরিষ্ট 
পরিকল্পন! অনুযায়ী ভিত রচনার কাজে প্রাচ্যে তার প্রতি বিন্দু শক্তি নিয়োগ 
করছে, যাতে করে একটি আঘাতেই চীনকে সে পদানত করতে পারে । এজন 
সে দেশের মধ্যে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থা 
সৃষ্টি করছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে কূটনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করছে, এবং চীনের 
মধ্যে জাপ-সমর্থক শক্তিকে বাড়িয়ে তুলছে। “জাপ-চীন লহযোগিত।” এবং 
কূটনৈতিক ব্যাপারে কিছু" কিছু নমনীয়তা, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় তার 
আগ্রাসী নীতির কল:-কৌশলের প্রয়োজনেই কর! হয়েছে । চীন আজ কাচবে, 
কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে_-এই দিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি এসে গিয়েছে। 


৩৫৩ 


জাপ-প্রতিরোধের প্রস্তরতিকে আমাদের বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং দেশকে 
বাচাতে ছবে। আমরা স্থনিশ্চিতভাবেই প্রস্তৃতি-পর্বের বিরোধী নই; কিন্তু 
আমরা বিরোধী দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তরতির এবং সামরিক ও অসামরিক অকিসার- 
রাজত্বের গয়ংগচ্ছ ভাবের, বিরোধী কোন ব্যাপারকেই গুরুত্ব না দেওয়ার_যাঁর 
ফলে দেশের সর্বনাশ সাধিত হয়ে যাবে। এসব প্ররৃতপক্ষে শত্রকেই সাহাঘ্য 
করে এবং অবশ্তই অতি দ্রুত আমাদের এসব দূর করতে হবে। 

আট। জাতিকে বাচাবার উদ্দেশে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য, জাতীয় 
প্রতিরক্ষার রাছনৈতিক, লামরিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত গস্তরতি 
প্রয়োজন, প্রয়োজন এর সব কিছুরই এবং এর একটিকেও এক মুহূর্তের জন্তও 
ফেলে রাখা যায় নাঁ। কিন্তু আমাদের সশন্ব প্রতিরোধের বিজয়কে স্থনিশ্চিত 
করবার চাবিকাঠি হচ্ছে রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা অর্জন+ সশস্ত্র 
প্রতিরোধের জন্ প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও এক্য। কিন্তু গণতন্ত্র এবং 
স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে যে শান্তি অজিত হয়েছে তাকে স্ুদংবন্ধ এবং 
আভ্যন্তরীণ এক্যকে শক্তিশালী করা যাবে না। সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য 
প্রয়োজন জনগণের সমাবেশ, কিন্ত স্বাধীনতা ও গণতন্্ব ছাড়া তাদের সমাবেশ 
করানোর আর কোন পথই নেই। যদি শান্তি এবং এক্য সুসংহত করা না 
যায়, যদি জনগণকে সমাবিষ্ট করা ন! যায়, তবে আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের 
ভাগ্য আবিসিনিয়ার মতোই হবে। আবিমিনিয়ার পরাজয়ের প্রধান কারণ 
ছিল এই যে, তার সামন্ত শান-ব্যবস্থ! দৃঢ়মূল আভ্যন্তরীণ এক্য অর্জন করতে 
পারেনি এবং জনগণের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেনি । চীনে গণতন্ত্র 
ছাড়া জাপানের বিরুদ্ধে প্রকৃত এবং দৃঢ়মূল জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠিত করা 
যাবে না এবং তার লক্ষ্যও অজিত হবে না। 

নয়। চীনকে এক্ষণি নিম্নলিখিত ছুটি ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন 
শ্তরু করতে হবে। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল 
কুওমিনতাঙের এক পার্টির এবং এক শ্রেণীর একনায়কত্বের পরিবর্তন করে সমস্ত 
পার্টি ও সমস্ত শ্রেনীর-সহযো গিত|র ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে 
হবে। এই ব্যাপারে, জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ও আহ্বানের অগণতান্ত্রিক 
পদ্ধতির পরিবর্তন করে পরিষদে গণতান্ত্রিক নির্বাচন করতে হবে, এবং 
পরিষদের সভার কাজ পরিচালনায় শ্বাধীনতা সৃনিশ্চিত করতে হধে। তারপর 
প্রয়োজন একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান রচন। ক্র! ও তা গ্রহণ করা, একটি 
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প্রকৃত গণতান্ত্রিক লোকসভার অধিবেশন আহ্বান করা এবং একটি গ্রকৃত 
গণতাস্ত্রিক সরকার নির্বাচিত করা, যে সরকার প্রকৃত গণতাম্তিক নীতিসমূহ 
কার্যকরী করবে। কেবলমাত্র এভাবেই সত্যিকারের আত্যন্তরীণ শান্তি সংহত 
হতে পারে, আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ হতে পারে, আভ্যন্তরীণ এঁক্য 
শক্কিশালী হতে গারে এবং সমগ্র দেশকে এক্যবদ্ধ করে বিদেশী শত্রর 
প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেতে পারে। আমাদের এসব পরিবর্তন সম্পূর্ণ হওয়ার 
আগেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের আক্রমণ করতে পারে। স্থতরাং) 
যখন জাপানী আক্রমণ আসবে তখন তাকে প্র4তরোধ করবার জন্য এবং 
পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করবার জন্ত আমাদের অতি দ্রুত সংস্কারের কাজে এগিয়ে 
যেতে হবে এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সম্পূর্ণভাবে এগুলি 
শেষ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সমগ্র দেশের জনগণ এবং সমস্ত পার্টির 
দেশপ্রেমিকগণকে জাতীয় পরিষদ এবং সংবিধানের ব্যাপারে আগেকার 
অবহেলার ভাব পরিত্যাগ করতে হবে এবং একটি জাতীয় পরিষদ ও একটি 
সংবিধানের জন্য আন্দোলনে গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য 
এ আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ক্ষমতাধিঠিত পার্টি কুওমিনতাঙকে স্ৃতীব্রভাৰে 
সমালোচনা করতে হবে এবং চাপ স্বষ্টি করে এক-পার্টি ও এক-শ্রেণীর এক- 
নাকত্ব ত্যাগ করে জনগণের মতান্ুযায়ী চলতে বাধ্য করতে হবে। এই 
বছরের আগামী কয়েক মাসে জাতীয় পরিষদ এবং সংবিধানকে পুরোপুরি 
গণতান্ত্রিক করে তোলার আশ লক্ষ্য নিয়ে দেশব্যাপী এক ব্যাপক গণতাস্ত্রিক 
আন্দোলনের জোয়ার জাগিয়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, জনগণের 
জন্য বাক-শ্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করা ও সংগঠন করবার শ্বাধীনতা। এই 
ক্বাধীনত। ছাড়া শাপন-ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পুনর্গ ঠন, প্রতিরোধ যুদ্ধে জনগণকে 
দমাবিষ্ট করা, মাতৃভূমিকে সফলভাবে প্রতিরক্ষা করা এবং বিজিত অঞ্চলগুলি 
পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। আগামী কয়েক মাসে দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের অন্ততঃপক্ষে এই নিয্নতম স্বাধীনতাগুলি অর্জনের চেষ্টা করা 
উচিত, যার মধ্যে থাকবে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্কি, রাজনৈতিক পার্টিগুলির 
প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি। শাসন-ব্যবস্থার গণতাস্ত্রিক পুনর্গঠন 
এবং জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের কার্ধ- 
স্থচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । একই সঙ্গে এগুলিই আবার গ্রক্কত এবং সুদৃঢ় 
জাপ-বিরোধী জাতীয় বুক্কফণ্ট গঠনের পূর্ব শর্ত। 
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দশ। আমাদের শত্রর।--জাপানী সাআ[জ্যবাদ, চীনা বিশ্বাসঘাতক, জাপ- 
সমর্থক লোকেরা এবং উরট্স্কিপস্থীরা__চীনে শাস্তি ও এঁক্য, গণতন্ত্র ও হ্বাধীনতা 
এবং জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গ্রতিরোধকে বানচাল করবার জন্য তাদের সমস্ত 
শক্তি নিয়োজিত করছে । অতীতে যখন আমর! অক্লান্তভাবে শাস্তি ও এক্যের 
জন্য সংগ্রাম করছিলাম, তখন তারা গৃহযুদ্ধ এবং অনৈক্যের সর্বপ্রকার ইন্ধন 
জুগিয়েছে। বর্তমানে এবং অদূর ভবিস্ততে যখন আমরা অক্লান্তভাবে গণতন্ত্র 
এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি, তখন নিঃসন্দেহে তার! তাদের ধ্বংসমূলক 
কাজ আবার আরম্ভ করবে। তাদের সাধারণ লক্ষ হচ্ছে মাতৃভূমির রক্ষার 
জন্য আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের কাজকে প্রতিহত করা এবং চীনকে পদানত 
করবার জন্য তাদের আগ্রাসী পরিকল্পনাকে কার্ধকরী করা। গণতন্্ব এবং 
ত্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামে এখন থেকে আমরা আমাদের প্রচার, 
বক্তৃতা এবং লমালোচনা কেবলমাত্র কট্টপ্রপন্থী কুওমিনতাঙ সদশ্য ও জনগণের 
পশ্চাৎপদ অংশের দিকেই নিয়োজিত করব না, উপরন্ত জাপানী সাম্রাজ্য 
বাদীদের এবং চীন-আক্রমণের ব্যাপারে তাদের পোষা কুত্তা জাপ-সমর্থক 
ব্যক্তিবর্গ ও ট্রটুস্থিপস্থীদের চক্রান্তের মুখোসও সম্পূর্ণভাবে খুলে দেব এবং 
স্দৃঢ়ভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব। 
এগারো । আভ্যন্তরীণ এঁক্য, গণতন্ত্র এবং সশস্ত্র গ্রতিরোধের প্রয়োজনে 
এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য চীনা কমিউনিন্ট পার্টি 
কুণ্ডমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের প্রতি 
প্রেরিত এক টেলিগ্রামের মাধ্যমে নিম্নলিখিত চারটি প্রতিশ্ররতির কথা 
জানিয়েছে £ 
(১) শেনসী-কানস্থ-নিংসিয়া বিপ্লবী ঘাটি অঞ্চলের কমিউনিস্ট-নেতৃত্বে 
পরিচালিত সরকারের নাম হবে চীন প্রজাতন্ত্রের বিশেষ অঞ্চলের সরকার, 
লালফৌজ জাতীয় বিপ্রবী বাছিনীর অংশ ছিসেবে পরিগণিত হবে, এবং 
তার! যথাক্রমে নানকিডের কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর সামরিক পরিষদের 
নির্দেশাধীনে আসবে; 
(২) বিশেষ অঞ্চলের সরকারের অধীনস্থ স্থানসমূহে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা কার্যকরী কর! হবে; 
(৩) কুওমিনতাঙকে সশস্ত্র শক্তি দ্বারা উৎখাতের নীতি বন্ধ থাকবে; 
এবং 
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(৪) জমিদারদের জমি বাজেয়াগ্ডকরণ বন্ধ থাকবে । 

এই প্রতিশ্রুতিগুলি প্রয়োজনীয় এবং উপযোগীও বটে। কারণ একমাত্র 
এইভাবেই আমরা দেশের মধ্যে ছুটি বিভিন্ন সরকারের মধ্যেকার বিরোধের 
পরিবর্তন সাধন করতে পারি এবং শক্রর বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের জন্য এঁক্য 
অর্জন করতে পারি। এগুলি হবে চীনের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ছন্দের 
তুলনামূলক রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সামগ্ুন্তপূর্ণ। এগুলি হচ্ছে 
নীতিসম্মত এবং শর্তাধীন স্থবিধাদান। সমগ্র জাতির পক্ষে যা প্রয়োঙ্জনীয়_- 
শান্তি, গণতন্ত্র এবং সশস্ত্র গ্রতিরোধ-_সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই এই স্থবিধাদান। 
তাছাডা, এই স্থবিধাদানেরও কিন্তু সীমা আছে। বিশেষ অঞ্চলে এবং লাল- 
ফৌজের ওপরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বজায় রাখা, এবং কুওমিনতাঙের 
সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনার শ্বাধীনতা-__-এগুলি 
হচ্ছে সীমা, যা! পেরিয়ে যাওয়া চলবে না। স্থবিধাদানের অর্থ উভয় পার্টিরই 
স্বিধাদান : কুওমিনতাঙ গৃহযুদ্ধের নীতি, একনায়কত্ব ও বিদেশী শত্রুকে 
প্রতিরোধ না করার নীতি পরিত্যাগ করবে, এবং কমিউনিস্ট পার্টি ছুই 
সরকারের মধ্যে বৈরিতা চালাবার নীতি পরিত্যাগ করবে। আমরা পরেরটির 
বিনিময়ে আগেরটি চাই, এবং জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামের গুয়োজনে আমরা 
কুওমিনতাঙের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা পুন: প্রতিষ্ঠা করতে চাই। একে 
কমিউনিন্ট পাটির আত্মসমর্পণ বলে অভিহিত করা আ কিউবাদ১৪ বা নোংরা 
অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। 

বারো । কমিউনিস্ট পার্টি কি তিন-গণনীতিকে স্বীকার করে? আমাদের 
উত্তর হচ্ছে, হা, আমরা শ্বীকার করি।১৫ তিন-গণনীতি তার ইতিহাসের 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবন্তিত হয়েছে । ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্রবী তিন- 
গণনীতি জনগণের আস্থা অর্জন করেছিল এবং তা ১৯২৪-২৭ সালের বিজয়ী 
বিপ্লবের পত্তাক। হয়েছিল, কারণ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সহযোগিতার 
ফলেই স্থদৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যদিও ১৯২৭ সালে কুওমিনতাও 
কমিউনিস্ট পার্টির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে (পার্ট থেকে বিতাড়ন১৬ এবং 
কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধ) এবং বিরুদ্ধ নীতি অন্থপরণ করে বিপ্লবের পরাজয় 
ঘটায় এবং দেশকে বিপদগ্রস্ত করে। ফলে, জনগণ তিন-গণনীতির ওপর আস্থা 
হারায়। যেহেতু এখন জাতীয় সংকট খুবই গভীর এবং কুওমিনতাঙ আর 
পুরানো কায়দায় শাসন চালাতে পারছে না, সেহেতু সমগ্র দেশের জনগণ এবং 
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কুওমিন্তাঙের মধ্যেকার দেশপ্রেমি কর! ছুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা জরুরী- 
তাবে দাবি করছেন। ফলে তিন-গণনীতির সারমর্মকে পুনরুজ্বীবিত ও 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং জাতীয়তার আদর্শ বা জাতীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তির 
গ্রাম, গণতন্ত্রের আদর্শ বা আভ্যন্তরীণ গণত্ম্্র ও স্বাধীনতা অর্জন, এবং 
জনগণের জীবনযাক্রার আদর্শ বা জনগণের হিতসাধনের ভিত্তিতে ছুই পার্টির 
মধো সহযোগিতা পুনঃপ্রত্ষ্ঠাী করা হচ্ছে চীনা বিপ্লবের এতিহামিক 
প্রয়োজনীতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামব্পূর্ণ। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে এসব 
আদর্শ সদৃঢভাবে বাস্তবে রূপায়িত করবার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সদশ্যকে একথা স্ম্পষ্টভাবে হদয়ঙ্গম করতে হবে। 
কমিউনিস্টরা কখনে৷ তাদের সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের আদশ পরিত্যাগ করবে 
না, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েই এই আদর্শে 
তারা পৌছাবে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নিজন্ব রাজনৈতিক ও অথনৈতিক 
কর্মস্থচী আছে। এর সর্বোচ্চ কর্মস্থচী হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং সামাবাদ, যা তিন- 
গণনীতি থেকে স্বতত্ত্র। এমনকি, তার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের কর্মস্থচীও 
চীনের অন্তান্ত পার্টির তুলনায় অনেক বেশি নিখুত ও সম্পূর্ণ। কিন্ত 
কমিউনিস্ট পার্টর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মস্থচী এবং কুওমিনতাঙের প্রথম 
জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক বিঘোষিত তিন-গণনীতি মূলতঃ বিরোধী নয়। স্থতরাং 
তিন-গণনীতিকে প্রত্যাখান করা তো দুরের কথা, আমরা একে কার্যকরী 
করবার জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ভাবে প্রস্তত । উপরন্ত, আমরা এই কর্মস্থচী আমাদের 
সঙ্গে একযোগে বূপায়ণের জন্য কুওমিনতাঙকে আহ্বান জানাচ্ছি, এবং সমগ্র 
দেশকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এই কর্মম্চীকে কার্যকরী করবার জন্য । 
আমরা মনে করি যে, জাতীয় শ্বাধীনতা, গণতন্্ব এবং শ্বাধীনতা-__এই তিন 
স্থমহান লক্ষ্যের জন্য এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের জন্য, কমিউনিস্ট 
পার্টি, কুওমিনতাঙ এবং সমগ্র দেশের জনগণকে এক্যবদ্ধ হতে হবে এবং 
সংগ্রাম চালাতে হবে। 

তেরো । শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের যে গ্লোগান আমরা আগে 
দিয়েছিলাম তা কি ভুল ছিল? না, ভুল ছিল না। বুর্জোয়ার।, বিশেষ করে 
বৃহৎ বুর্জোয়ারা, বিপ্রব থেকে সরে দাড়িয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত শক্তির 
রক্ষকে পরিণত হয়েছে, এবং জনগণের শক্রতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থাক় 
বিপ্রবের একমাআ চালিকাশক্তি থাকছে পর্বহারাশ্রেণী, কষক এবং শহরের 
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পেটি-বুর্জোয়ারা এবং একমাত্র বিপ্রবী পার্ট থাকছে কমিউনিস্ট পার্টি, যার 
ওপরেই অবশ্থস্তাবীরূপে বিপ্লব সংগঠনের দায়িত্ব বর্তাচ্ছে। একমাজ্ কমিউনিস্ট 
পার্টিই বিপ্লবের পতাকা উচুতে তুলে রেখেছে, বিপ্লবের এতিহ্‌ রক্ষা করেছে, 
শ্রমিক-কুষকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্লেগান উপস্থাপিত করেছে, এবং বনু 
বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম করেছে। এই শ্লোগান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
কাজের বিরোধী ছিল না, বরং আমরা যে স্থ্দৃঢ়ভাবে সে-কাজই সম্পন্ন করেছি, 
তাই প্রমাণ করেছে । আমাদের প্রকৃত সংগ্রাম আমরা যে নীতি গ্রহণ 
করেছিলাম তার একটিও এই কর্তব্যের সঙ্গে অসামগ্তস্তপূর্ণ ছিল না। 
জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ এবং আট ঘণ্টা শ্রম-সময় প্রবর্তন সহ 
আমাদের অন্তান্ত নীতিসমূহ কখনও ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিমালিকানার সীমানার 
বাইরে যায়নি। সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে কার্যকরী করা আমাদের তৎকালীন 
নীতি ছিল না। নয়৷ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শরিক কারা কারা হবে? এর 
শরিক হবে সর্বহারাশ্রেণী, কষক, শহরের পেটি-বুর্জোয়া, বুর্জোয়াশ্রেণী এবং দেশের 
অন্যান্ত ব্যক্তি যার! জাতীয় ও গণতাস্ত্রিক বিপ্লব চায়,_-এ হবে জাতীয় এবং 
গণতান্ত্রিক বিপ্রবে এইসব শ্রেণীর মৈত্রী । সবচাইতে উল্লেখযে[গ্য দিক হচ্ছে, 
বুর্ধোয়াদের এখানে অন্ততৃক্ত করা হয়েছে। তার কারণ, বর্তমান অবস্থায় 
বুর্জোয়াদের আবার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার এবং জাপ-প্রতিরোধে যোগ 
দেওয়ার সম্ভাবনা! আছে, এবং তাই সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির তাদের বাদ না দিয়ে 
ত্বাগত জানানোই উচিত হবে এবং যৌথ সংগ্রামে তাদের সঙ্গে মৈত্রী 
পুনরুজ্জীবিত করে চীনা বিপ্লবকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করাই উচিত হবে। 
আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষের অবসান ঘটাবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি জমিদারদের 
জমি বলপূর্বক বাজেয়াপ্তকরণের কাঁজটি আর না করতে রাজী আছে এবং 
ভূমি-সমস্ত। সমাধানের জন্ত নয়৷ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গড়বার প্রক্রিয়ার মধ্য 
দিয়ে সংসদীয় এবং অন্তান্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করতে রাজী আছে। প্রথম 
যে প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হবে তা হচ্ছে, চীনের জমির মালিক চীনারা হবে, 
না জাপানীরা হবে? যেছেতৃ কৃষকদের ভূমি-সমশ্যার সমাধানের প্রশ্নটি চীনের 
প্রতিরক্ষার প্রশ্নটির সঙ্গে বিজড়িত, তাই আমাদের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন 
হবে বলপূর্বক বাজেয়াপ্তকরণের পথ পরিত্যাগ করে উপযুক্ত নতুন পথ গ্রহণ 
করা। অতীতে শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক প্রজাতস্ত্রের শ্লোগানটি খুবই সঠিক 
ছিল, এবং আজ এ গ্লোগান বর্জন করাটাও সঠিক। 
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চৌন্দ। শক্রকে যৌথভাবে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজনে জাতীয় যুক্তযণ্ট 
প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ঘ্বন্বের সঠিক সমাধান প্রয়োজন । এক্ষেত্রে 
নীতি হওয়া উচিত এই যে, এই সমাধান যেন জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টকে 
দুর্বল ও সংকুচিত না করে শক্কিশালী ও সম্প্রসারিত করে। গণতাস্ত্রিক 
বিপ্লবের স্তরে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, পার্টিতে পার্টিতে এবং রাজনৈতিক গ্র,পে 
গ্রুপে দ্বন্ব এবং সংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব, কিন্তু যেদব সংগ্রাম এক্য 
এবং জাপ-প্রতিরোধের পক্ষে ক্ষতিকর (গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক পার্টিগুলির 
বৈরিতামূলক সংঘর্ষ, প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতাবাদ, একদিকে সামস্ততান্ত্রিক 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন এবং অন্তদ্দিকে প্রত্িরোধের পক্ষে 
ক্ষতিকারক অত্যুর্খানের নীতি ও বেশি বেশি অর্থ নৈতিক দাবি ইত্যাদি), 
সেগুলির অবসান ঘটানো সম্ভব ও প্রয়োজন । আর যেসব সংগ্রাম এক্য এবং 
জ[প-প্রতিরোধকে সাহায্য করে (সমালোচনার শ্বাধীনতার জন্য, রাজনৈতিক 
পার্টিগুলির স্বাধীনতার জন্য, জনগণের রাজনৈতিক ৪ অর্থনৈতিক জীবনমান 
উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য ) সেগুলিকে চালিয়ে যাওয়া । 

পনেরো । জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণট এবং সংযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রজা- 
অস্ত্রের সংগ্রামের সামগ্রিক কর্তব্যের মধ্যে লালফৌজ এবং জাপ-বিরোধী ঘাটি 
অঞ্চলগুলির কাজ হচ্ছে ; 

(১) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে সামঞত্যের জন্য লাল- 
ফৌজকে অবিলম্বে জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী হিসেবে পুনঃসংগঠিত করতে 
হবে এবং সামরিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষার মান বাড়িয়ে একটি 
আদর্শ সেনাবাহিনী হতে হবে। 

(২) আমাদের ঘাটি অঞ্চলগুলিকে রাষ্ট্রের অংশ হতে হবে, নতুন 
অবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে, শাস্তিরক্ষী বাহিনীকে 
পুনর্গঠিত করতে হবে। বিশ্বাসঘাতক এবং অন্তর্থাতীদের বিতাড়িত করতে 
হবে এবং একে প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের আদর্শ অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠতে 
হবে। 

(৩) , এই অঞ্চলে অতিপ্রয়োজনীয় অর্থ নৈতিক গঠনকার্য চালাতে হবে 
এবং জনগণের জীবনযাআার মানকে উন্নত করতে হবে। 

(৪) প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক কাজ চালিয়ে যেতে হবে । 
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নেতৃত্ব দেওয়ায় আমাদের দায়িত্ব 
যোলো। চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী কোন কোন এঁতিহামিক অবস্থায় সাআজ্/- 
বাদ এবং সামস্ত-বিরোধী লংগ্রামে অংশগ্রহণ করলেও, তাদের অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক দুর্বলতার ফলে অন্য অবস্থায় তারা আবার দোছুল্যমান হয়ে পড়ে 
এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে। চীনা বুর্জোয়াশ্রেণী সম্বন্ধে চীনের ইতিহাস এই 
সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছে । স্থতরাং এ হচ্ছে ইতিহাসের দিদ্ধান্ত-সাআঅজ্যবাদ 
ও সামন্ততস্ত্রের বিরুদ্ধে চীনের বুজোয়া গণতা স্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব বুজোয়াশ্রেণীর 
নেতৃত্বে সম্পন্ন করা যায় না, কেবলমাত্র সর্বহারা শ্রেণী নেতৃত্বেই তা সম্পন্ন করা 
যায়। শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর অধ্যবসায় এবং শেষ পযন্ত 
এগিয়ে যাওয়ার পরিপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করেই কেবল বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তনিহিত্ত 
দোছুল্যমানতা এবং শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার অক্ষমতাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব 
এবং বিপ্রবের মাঝপথে বিশ্বাসঘাতকতাকে ঠেকানো! সম্ভব । সর্বহারাশ্রেণী কি 
বু্জোয়াশ্রেণীকে অনুসরণ করবে, না৷ বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বহারাশ্রেণীকে অন্থপরণ 
করবে? নেতৃত্ব দেওয়ার এই দায়িত্বের প্রশ্নটিই হচ্ছে চীন বিপ্লবের চাবিকাণি, 
যার ওপরে বিপ্রবের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে। ১৯২৪-২৭ সালের 
অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, যখন বুর্জোয়ারা সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক 
নেতৃত্বে চলেছিল তখন বিপ্লব কিভাবে এগিয়ে গিয়েছিল, এবং যখন সর্বহারাশ্রেণী 
কমিউনিস্ট পার্টির তুলের জন্য ১৭ বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক লেজুড়ে পরিণত 
হল, তখন কিভাবে বিপ্রব ব্যর্থ হল। ইতিহাসের এই ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি 
করতে দেওয়। ঠিক হবে না। বর্তমান অবস্থায় সর্বহারাশ্রেণী ও তার পার্টির 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠন করা, শান্তি, 
গণতম্তর এবং লশস্ত্র প্রতিরোধের লক্ষ্য অর্জন করা এবং মাতৃভূমিকে রক্ষা করা! 
অসম্ভব, এবং অসম্ভব সংযুক্ক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা । আজও 
কুওমিনতাঙের বুর্জোয়ারা খুবই নিক্ষিয় ও রক্ষণশীল, এবং তার প্রমাণ হচ্ছে 
কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ্যষ্ট জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তত্রণ্টকে মেনে নিতে 
তাদের দীর্ঘদিন ব্যাপী ছিধাগ্রস্ত মনোভাব। এই অবস্থ। সর্বহারাশ্রেণী ও তার 
পার্টির নেতৃত্ব দেওয়ার দাদ্িত্কে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। জাপ-প্রতিরোধের 
প্রধান বাহিনী হিসেবে কাজ করবার এবং দেশকে বাচাবার দায়িত্বভার থেকে 
কমিউনিস্ট পার্টি মুক্ত হতে পারে না--এই বাধ্যবাধকতা তারা অস্বীকার করতে 
পারে ন।। 
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সতেরো । দেশের সমঘ্ বিপ্বী শ্রেণীগুলিকে সর্বহারাশ্রেণী কিভাবে তার 
পার্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়? প্রথমতঃ, বিপ্লবের গ্রতিটি পর্যায়ের 
বিকাশ অনুযায়ী এতিহাসিক স্তরের গতি-প্রকৃতির লঙ্গে লামপশ্যপূর্ণ রাজ- 
নৈতিক্‌ শ্লোগান উপস্থাপিত করে এবং এইসব রাজনৈতিক শ্লোগান গুলিকে 
বাস্তবে বূপায়িত করে । উদাহরণন্বরূপ, আমরা “একটি জাপ-বিরোধী জাতীয় 
ুক্তফ্রণ্ট” এবং “একটি সংযুক্ত গণতান্ত্রিক গ্রজাতন্ত্রে'র মূল শ্লোগান উপস্থাপিত 
করেছি। এছাড়াও আমরা "গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাও” গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম 
কর', “সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাও প্রভৃতি শ্লোগান তুলে ধরেছি এঁক্যবদ্ধ 
কাজের লক্ষ্য হিসেবে । এরকম স্থনিদিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের 
প্রশ্নই উঠতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যখন সমগ্র দেশ তাদের এই নিবিষ্ট 
লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজে নেমে পড়েছে, তখন সর্বহারাশ্রেণীকে, বিশেষ করে 
তার অগ্রগামী বাছিনী কমিউনিস্ট পাঁ্টকে তার অনীম উদ্দীপনা এবং 
আম্গগত্যের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। জাপ-বিরোধী জাতীয় 
যুক্তফন্ট এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবার সংগ্রামে 
কমিউনিস্টদের হতে হবে সবচাইতে বেশি দুরঘৃষ্টিলম্পন্ন, সবচাইতে বেশি 
আত্মত্যাগী, সবচাইতে বেশি স্থদৃঢ় এবং প্রতিটি অবস্থার স্থযোগ গ্রহণের জন্য 
দবচাইতে কম কুসংস্কারাচ্ছম্ম। ব্যাপক জনগণের ওপর আস্থা স্থাপন করে 
তাদের সমর্থন অর্জন করতে হবে। তৃতীয়তঃ, নির্ধারিত রাজনৈতিক লক্ষ্যকে 
এক মৃহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ না করে কমিউনিস্ট পার্টিকে তার মিত্র্দের সঙ্গে 
উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং সে মৈত্রীকে বিকশিত এবং সংহত 
করতে হবে। চতুর্থতঃ, কমিউনিস্ট পার্টির সদশ্য সংখ্যা বাড়াতে হবে, মতাদর্শ 
গত এঁক্য এবং কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। এ সমস্ত কাজ করেই 
কেবল সমগ্র চীনা জনগণের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে কমিউনিস্ট পার্টি বাস্তবে 
রূপায়িত করতে পারে। এগুলিই আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভিত্তির 
গ্যারাটি স্থষ্টি করতে পারে, বিপ্রবের সম্পূর্ণ বিজয়কে স্থনিশ্চিত করতে পারে, 
এবং আমাদের দেছুল্যমান্তায় যাতে বিপ্রবের বিস্ব সৃষ্টি না হয়, তার নিশ্চিতি 
অর্জন করতে পারে। 

আঠারো । যখন আভ্যন্তরীণ শান্তি অঞ্জিত হবে এবং আমাদের ছুই পার্টির 
মধ্যে সহযোগিতা! প্রতিষিত হবে, তখন সংগ্রামের ধরন, সংগঠন এবং আমাদের 
কাজকর্মের পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে, কুওমিনতাঙ শাসনের সঙ্গে যে 
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বৈরিতামূলক সম্পর্ক আমরা অস্ুলরণ করছিলাম, তার পরিবর্তন সাধন করতে 
হবে। প্রধানতঃ এগুলি হুবে সামরিক থেকে শান্তিপূর্ণ ধরনে পরিবর্তন, 
বে-আইনী ধরন থেকে আইনী ধরনে পরিবর্তন। এ লমস্ত পরিবর্তন সাধন 
করা সহজ হবে না এবং আমাদের নতুন করে শিক্ষা গ্রহণ করতে_হুবে। 
খতরাং আমার্দের ক্মীদের শিক্ষিত করে তোল! একটি মূল চাবিকাঠি । 

উনিশ । গণতান্ত্রিক প্রজাতস্ত্রের প্ররুতি ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বু 
কমরেড প্রশ্ন করছেন। আমাদের উত্তর হচ্ছেঃ শ্রেণী-চরিজ্বের দিক থেকে 
এই প্রজাতন্ত্র হবে সমস্ত বিপ্লবীশ্রেণীর মৈত্রী, এবং ভবিষ্যতের দ্রিক থেকে এর 
সম্ভতাবন! থাকবে সমাঁজতম্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে 
জাতীয় সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে এবং নতুন আন্তর্জাতিক পরিবেশের মধ্যে 
( মোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় এবং বিশ্ববিপ্রবের নতুন যুগের 
আর্ত ) আমাদের এই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুতরাং, 
যদিও সামাজিকভাবে এবং অর্থ নৈতিকভাবে এ তখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র থাকবে, তা সত্বেও এটি বুর্জোয়া গ্রজাতক্ত্রের সাধারণ চরিত্র থেকে পৃথক 
হবে, কারণ, নির্ল রাজনৈতিক ভাষায়, একে হতে হবে এমন একটি রাষ্ট্র, 
যার ভিত্তি হবে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মৈত্রী । 
স্ৃতরাং, গণতান্ত্রিক প্রজাতত্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বল! যায়, যদিও এর ধনতান্ত্িক 
পথে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন আছে, ঠিক তেমনি আবার সমাজতান্ত্রিক পথে 
ষাওয়ারও সম্ভাবনা আছে, এবং চীন৷ সর্বহারাশ্রেণীর পার্টিকে পরের সম্ভাবনাটির 
জন্ত কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। 

কুড়ি। পার্টির দায়-দায়িত্ব বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য রুদ্ধদ্বার নীতি 
এবং হুঠকারিতার বিরুদ্ধে ও লেজুড়বৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় । গণ-আন্দোলনে আমাদের পার্টির একটি দীর্ঘদিনের ঝোক 
আছে চুড়ান্ত রুদ্ধদ্বার নীতির দিকে, ওদ্ধত্যপূর্ণ সংকীর্ণতাবাদের দিকে এবং 
হঠকারিতার দিকে যাঁবার। এইসব কুৎ্সিৎ ঝোক পার্টি কর্তৃক জাপ-বিরোধী 
যুক্তস্রণ্ট প্রতিষ্ঠার এবং জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে জয় করবার প্রতিবন্ধক। 
আমাদের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্র থেকে এই ঝোককে সমূলে উৎপাটিত করা 
একান্তভাবেই দরকার । আমরা যা বলছি তাহচ্ছেঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর 
নির্ভর কর এবং সমগ্র পরিস্থিতিকে বিচার কর। চেন তু-শিউ ধরনের লেজুড়- 
বৃত্তি-যা হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া সংক্কারবাদেরই প্রতিফলন__ 
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কিছুতেই আর ঘটতে দেওয়া চলবে না। পার্টির শ্রেণী-অবস্থানকে বিচ্যুত করা, 
তার স্ম্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে মুছে ফেল।, বুর্জোয়া সংস্কারবাদের স্বার্থে শ্রমিক 
ও কৃষকদের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া-_এসবই বিপ্লবকে স্থনিশ্চিত পরাজয়ের 
দিকে ঠেলে দেবে । আমরা যা বলছি তা হচ্ছে £ স্বদৃঢ় বিপ্লবী কর্মনীতিগুলিকে 
কার্ধকরী কর এবং বুর্জোয়া গণতাক্ত্রিক বিপ্লবে পরিপূর্ণ বিজয় অর্জনের জন্য 
চেষ্টা চালিয়ে যাও। যেসব অবাঞ্চিত ঝোকের কথা আমরা বললাম সেগুলিকে 
দুর করবার জন্য সমস্ত পার্টির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাত্বিক জ্ঞানের মানকে 
উন্নত করে তোলা একান্তভাবে দরকার, কেননা মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হচ্ছে 
একমাত্র দিকৃনির্দেশক, যা চীন-বিপ্লবকে বিজর অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে পারে। 
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১। ১৯৩৫ সালে যখন জাপানীরা উত্তর চীনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী আক্রমণ 
চালায় এবং যখন চিয়াং কাই-শেক-এর নেতৃত্বে কুওমিনতাঙ সরকার আমাদের 
দেশের সার্বভৌমত্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এক অবমাননাজনক অবস্থায় 
আমাদের টেনে নামিয়ে আনে, তখনই উত্তর চীন ঘটনা ঘটে । এ বছরের মে 
মাসে কুওমিনতাঙ সরকারের কাছে জাপানীরা উত্তর চীনের শাসন-ব্যবস্থার 
অধিকার দাবি করে এবং জুন মাসে কুণমিনতাও সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি 
হে! ইং-চিন উত্তর চীনের হানাদারী জাপ-বাহিনীর অধিনায়ক য়োপীজিরো 
উমেজুর সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্কিটি 'হো-উমেজু চুক্তি' নামে 
খ্যাত হয়। এই চুক্তি অ্থপারে চীনকে হোপেই এবং চাহার প্রদেশের ওপর 
থেকে তার সার্বভৌমত্বের অনেকখানিই ত্যাগ করতে হয়। অক্টোবর মাসে, 
জাপানী আক্রমণকারীদের প্ররোচনায়, কিছু চীনা বিশ্বাঘাতক হোপেই 
প্রদেশের সিয়াংহোতে বিজ্রোহ করে এবং এ কাউন্টি শহরটি অধিকার করে। 
নভেম্বর মামে জাপ-আক্রমণকারীর। জনাকয়েক চীনা বিশ্বাসঘাতককে দিয়ে 
উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন চালায় এবং পূর্ব 
হোপেইতে একটি “কমিউনিস্ট বিরোধী স্বায়তশামিত, শাসন-ব্যবস্থা” প্রতিষ্ঠা 
করে। উত্তর চীনের জন্য বিশেষ শাপন-ব্যবস্থা'র দাবি নিয়ে জাপানের সঙ্গে 
'আলাপ-আলোচনার্থে কুওমিনতাঙ সরকার একটি “হোপেই এবং চাছারের 
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নিমিত রাজনৈতিক পরিষদ গঠনের জন্ত স্বং চে-য়ুয়ান এবং অন্তান্তদের 

মনোনীত করে। 
২। ১৯৩৫ সালের ১লা আগস্ট চীনের কমিউনিস্ট পার্ট এই ঘেষণাটি 

করে। নিম্নলিখিত সারাংশে ঘোষণাটির প্রধান বিষয়গুলি দেওয়া হল : 

এই মুহূর্তে যখন আমাদের দেশ ও আমাদের জনগণ ধ্বংসের মুখোমুখী 
এসে দীড়িযেছে, তখন কমিউনিস্ট পার্টি শ্বদেশবাণীদের কাছে আর একবার 
আবেদন জানাচ্ছে: বিগত দিনে বা বর্তম.নে রাজনৈতিক দলগুলির 
মধ্যে স্বার্থের এবং রাজনৈতিক মতামতের ধত পার্থকাই থাকুক না 
কেন, আমাদের স্বদেশবাসীদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর এবং 
স্বার্থের যত পার্থক/ই থাকুক না কেন, বিভিন্ন সেনাবাহিনীর মধ্যে বিগত 
দিনের বা বর্তমানের যত বিরোধিতাই থাকুক না কেন, আমাদের সকলেরই 
এই উপলব্ধিতে প্রকৃতই জেগে ওঠা প্রয়োজন যে, “বাড়িতে ভাইয়ে 
ভাইয়ে ঝগড়া হলেও তারা বাইরের আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে কাধে 
কাধ মিলিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়”, এবং আমাদের প্রথম এবং প্রধানতম কাজ 
হচ্ছে জাপানকে প্রতিরোধ করে জাতিকে বাচানোর পবিত্র কর্তব্যের 
জন্য সংগ্রামে জাতির সমস্ত শক্তিকে (জন্বল, অর্থবল এবং সশশ্্র- 
বাহিনী) কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো । 
কমিউনিস্ট পার্টি আবার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করছে : যদি 
কুওমিনতাঙ সামরিকবাহিনী লালফৌজের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ বন্ধ 
করে, এবং তাদের কোন ইউনিট যদি জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালায়, 
তবে লালফৌজ, পুরানে। ঝগড়া! বা বর্তমান সংঘর্ষ বা আন্যন্তরীণ বিষয় 
সম্বদ্ধে মত-পার্থক্য সব কিছুকে তুলে গিয়ে এইসব ইউনিটের বিরুদ্ধে 
তাদের সংঘর্ষমূলক কাজকর্ম এই মুহূর্তে শ্বধু বন্ধই করবে না, জাতিকে 
বচানোর জন্য সানন্দে ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে কাজ করবে । 
কমিউনিস্ট পার্টি এ ধরনের একটি জাতীয় গ্রতিরক্ষ। সরকার গঠনের 

উদ্যেগ নিতে রাজী আছে। এরকম একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা লরকার 
গঠনের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি, সমস্ত সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক 
লমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন, চেম্বার অব কমার্স, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংবাদ- 
পত্রসেবী সংঘ, শিক্ষক প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যালয়সমূহের কর্মচারী বর্গ, 
শহরবাসীদের গ্রতিষ্ঠান, চি কুং-তাং জাতীয় নশস্ত্র আত্মরক্ষার প্রতিষ্ঠান, 
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জাপ-বিরোধী সংঘ, জাতীয় মুক্তিসংঘ ইত্যাদি ), সব নামী ব্যক্কি, রাজ- 
নীতিজ, পণ্ডিত, এবং সমস্ত স্থানীয় সামরিক এবং প্রশাসনিক সংগঠন, 
যারা জাপানকে প্রতিরোধ করতে এবং জাতিকে রক্ষ। করতে ইচ্ছুক, 
তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি এখনি আলাপ-আলোচনায় বসতে প্রস্তত 
আছে। এই আলাপ-আলোচনা থেকে উদ্ভুত জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার 
হবে পরাধীনতার হাত থেকে জাতিকে ঝচাবার জন্য এবং বেঁচে থাকাকে 
স্থনিশ্চিত করবার জন্য নেতৃত্বের একটি অস্থায়ী হাতিয়্ার। এর পক্ষে 
উচিত হবে দেশের সমস্ত লোকের সত্যিকারের প্রতিনিধি নিয়ে (বিভিন্ন 
অংশের শ্রমিক, স্ন্য, কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং ছাত্র, সমস্ত পার্টি এবং 
প্রতিষ্ঠান__যার! জাপানকে প্রতিরোধ করতে এবং দেশকে বাচাতে ইচ্ছুক, 
এবং সমন্ত প্রবাসী চীনাদের ও চীনের মধ্যেকার সমস্ত জাতিসমূহের 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে) একটি প্রতিনিধিত্ব 
মূলক সংস্থা গঠন করা এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ ও জাতীয় মুক্তি সংক্রান্ত 
সমস্তাগুলির আরও স্ুনিদিষ্টভাবে আলোচনা কর|। কমিউনিস্ট পার্টি 
জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দের এরকম এক সভ! আহ্বানের ব্যাপারে সমস্ত 
শক্তি দিয়ে সাহায্য করবে এবং এর সিদ্ধাত্তসমূহ কার্যকরী করতে সমস্ত 
শক্ষি নিয়োগ করবে। 

“জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক সমস্ত সৈম্তদের নিয়ে একটি জাপ- 
বিরোধী সংযুক্ত বাহিনী গঠন করতে হবে। জাতীয় গ্রতিরক্ষা' সরকারের 
নেতৃত্বে এই সেনাবাহিনীর একটিমাক্র সাধারণ সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে। এই সর্দর দপ্তর বিভিন্ন জাপ-বিরোধী সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির 
টসন্য এবং অফিসারদের দ্বারা নির্বাচিত হবে, না অন্ত কোন উপায়ে হবে, 
সেই প্রশ্নটি সমন্ত অংশের প্রতিনিধি এবং জনগণের ইচ্ছানুপারেই নির্ধারিত 
হওয়া উচিত। লালফৌজ এরকম সংযুক্ত বাহিনীতে শর্তহীনভাবে সবার 
প্রথমেই যোগ দেবে এবং জাপানকে প্রতিরোধ ও দেশকে বাচাবার জন্য 
তার কর্তব্য পালন করবে। জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার এবং জাপ- 
বিরোধী সংযুক্ত সেনাবাহিনী কৃতি জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং জাপানকে 
প্রতিরোধের অসীম দায়িত্ব কার্ধকরীভাবে পালনের জন্য কমিউনিস্ট 
পার্টি তাই সমগ্র জাতির কাছে আবেদন জানাচ্ছে £ ধাদের টাকা আছে 
তার! টাকা দিন, ধাদের বন্দুক আছে তারা -বন্দুক দিন, যাদের থাছ্শম্ত: 
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আছে তারা তা দিন, ধাদের শ্রমক্ষমতা আছে তারা শ্রমক্ষমতা দিন, 

এবং ধাদের বিশেষ দক্ষতা আছে তারা সেই বিশেষ দক্ষতা নিয়ে এগিয়ে 

আস্থন, যাতে করে আমাদের সশস্ত্র ্বদেশবাসীকে সমাবিষ্ট করা যায় 
এবং আধুনিক এবং পুরানো সমন্ত অস্ত্র দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে সশস্ত্র 
করা যায়। 

৩। ডিসেম্বর প্রস্তাব হচ্ছে ১৯৩৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর উত্তর শেনসীর 
ওয়াওপাওতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় খমিটির পঞ্ছিটিক্যাল ব্যুরোর 
সভায় গৃহীত “বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পার্টির কর্তব্য শীর্ষক 
প্রন্তাবটি। এই প্রস্তাব বর্তমান আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাণিতক পরিস্থিতি এবং 
চীনের শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ করে পার্টির নীতি রচন৷ 
করে। প্রস্তাবটি আংশিকভাবে নিমন্ধপ £ 

বর্তমান অবস্থা থেকে ধরা পড়েছে যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কৃতি 
চীনকে গ্রাস করবার প্রচেষ্টা সমস্ত দেশ ও সমস্ত বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে । 
চীনের রাজনৈতিক জীবনে সমস্ত শ্রেণী, স্তর, রাজনৈতিক পার্টি এবং 
সশস্ত্র বাহিনীর সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে। জাতীয় বিপ্রবী 
ফ্রন্ট এবং জাতীয় প্রতিবিপ্রবী ফ্রন্ট__এই উভয় ক্ষেত্রেই শক্তির পুনবিন্যাস 

'ঘটেছে। স্থতরাং পার্টির কৌশলগত লাইন হচ্ছে, প্রধান শত্রু অর্থাৎ 

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং চরম বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে 

দেশবাপী বিপ্লবী শক্তিকে এবং সমন্ত জাতিগুলিকে প্রতিরোধের জন্ত 
জাগিয়ে তোলা, এক্যবদ্ধ করা এবং সংগঠিত করা । সমত্ত জনগণ, সমস্ত 
পার্টি, সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী এবং সমস্ত শ্রেণী_যারাই জাপানী সাঅ|জ্বাদ 

ও বিশ্ববসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের বিরোধী, তাদের উচিত এক্যবদ্ধ 

হওয়া এবং মহান জাতীয় বিপ্রবী-যুদ্ধ শুরু করা, জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের 

চীন থেকে বিতাড়িত করা, চীনে সাআজ্যবাদের পা-চাটা কুকুরদের 
শাসনকে উচ্ছেদ করা, চীন! জাতির পূর্ণ মুক্তি অর্জন করা এবং চীনের 
স্বাধীনতা! এবং চীন! ভূমির সংহতি রক্ষা করা। কেবলমাত্র ব্যাপকতম 
জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তস্রণ্ট (উচ্চ এবং নিয়স্তরের সকল লোককে 
নিয়ে) গঠন করেই আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের 
পা-চাটা কুকুর চিয়াং কাই-শেককে পরাজিত করতে পারি। এ কথা ঠিক 
যে, বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও স্তর এবং 
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বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই জাপ- 
বিরোধী জাতীয় বিপ্রবে যোগদান করছে । কেউবা করছে তাদের প্রভাব 
বজায় রাখবার জন্য, কেউবা আন্দোলন যাতে তাদের নিধাারিত সীমা 
ছাড়িয়ে যেতে না পারে সেঞ্ন্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করার 
জন্য, আবার কেউবা চীনদেশের সত্যিকার পূর্ণ মুক্তি অর্জনের জন্য। 
উদ্দেস্ট এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে বলেই কিছু লোক সংগ্রামের শুরুতে 
দোছুল্যমানতা দেখাবে বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, কিছু লোক উদাসীন 
হয়ে যাবে বা মাঝপথে সংগ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, এবং কিছু লোক দৃটসংকল্প 
নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করবে। তা সত্বেও আমাদের কাজ শুধু সমস্ত 
সম্ভাব্য মূল শক্তিগুলিকেই এক্যবদ্ধ করা নয়, উপরস্ত জাপানকে প্রতিরোধ 
করবে এরূপ সমস্ত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কার্ধকরী শক্তিকেও এক্যবদ্ধ করা, 
যাতে করে দেশব্যাপী সমগ্র জর্নগণ, যাদের শ্রমক্ষমতা আছে তার শ্রম- 
ক্ষমতা দিতে পারে, যাদের অর্থ আছে তারা অর্থ দিতে পারে, যাদের 
বন্দুক আছে তারা বন্দুক দিতে পারে, যাদের জ্ঞান আছে তারা জ্ঞান্‌ 
ছড়াতে পারে, এবং যাতে কোন ম্বদেশপ্রেমিক চীনাই জাপ-বিরোধী 
ফ্রণ্টের বাইরে না থাকে । এই হচ্ছে ব্যাপকতম সম্ভাব্য জাতীয় ুক্তফণ্ট 
গঠনের জন্য পার্টির রণকৌশলের সাধারণ লাইন। কেবলমাত্র এই লাইন 
অন্ুনরণ করেই আমরা আমাদের সাধারণ শকত্র জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও 
বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সশস্ত্র জনগণকে 
সমাবিষ্ট করতে পারি। চীনা সর্বহারাশ্রেণী এবং কৃষকরাই চীনা 
বিপ্রবের মূল চালিকাশক্কি। পেটি-বুজোয়াদের মধ্যেকার ব্যাপক অংশ 
এবং বিপ্রবী বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে জাতীয় বিপ্রবে তাদের সবচাইতে বিশ্বস্ত 
মিত্র। এবং এদের স্থদৃঢ মৈত্রী হচ্ছে জাপানী সাআাজ্যবাদ. এবং বিশ্বাস- 
ঘাতক ও সহযোগীদের পরাজিত করবার মূল বাছিনী। যখন জাতীয় 
বুর্জোয়া! এবং যুদ্ধবাজদের একটি অংশ টনতিক সমর্থন দেয়, নিরপেক্ষতা 
অবলম্বন করে কিংবা জাপানের বিরুদ্ধে এবং বিশাসঘাতক ও জাপ- 
সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রযমে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে, তখন কষি- 
বিপ্রব ও লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি তাদের বিরোধিতা সত্বেও 
জাপ-বিরোধী ফ্রণ্ট সম্প্রনারণের কাজকে তারা কিন্তু সাহায্যই করে। 
কারণ, এইভাবেই প্রতিবিপ্রবের সামগ্রিক শক্তি হাস পায় এবং বিপ্লবী 
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শক্কিসমূহের সামগ্রিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি 
রেখেই পার্টির উচিত হবে যথোপযুক্ত উপায় ও পথ গ্রহণ করা, যাতে 
করে জাপ-বিরোধী ফ্রণ্টের পক্ষে এই শক্কতিসমৃহছকে জয় করা সম্ভব 
হয়। উপরন্ধ, জমিদার ও মুতহ্ুদ্দিশ্রেণীদের মধ্যেও কোনরকম এঁক্য 
নেই। যেহেতু বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী চুক্তিগুলির মধ্যে চীনকে নিয়ে প্রতি- 
দ্বন্বিতা আছে-_তাই বিভিন্ন প্রতিদবন্বী বিশ্বাসঘাতক গ্র,পের উৎপত্তি 
হয়েছে এবং তাদের মধ্যেও ছন্দ ও সংঘধ আছে । পার্টির উচিত হবে এমন 
সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি অবলম্বন করা, যাতে করে কিছু সময়ের 
জন্তও এই সমস্ত প্রতিবিপ্রবী শক্কিরা সক্রিয়ভাবে জাপ-বিরোধী ফ্রণ্টের 
বিরোধিতা না করতে পারে। জাপান ছাড়া অন্যান্য সামাজ্যবাদী 
শক্ষিদের বেলায়ও এই একই কৌশল অবলম্বন করতে হবে। দেশব্যাপী 
সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে জনগণের শক্তিকে জাগরিত, এঁক্যবদ্ধ ও সংগঠিত 
করার জন্য জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের মধ্যে পার্টি স্থদূট ভাবে এবং অনমনীম্ব 
ভাবে সমস্ত প্রকারের পোছুলামানত!, আপোষ, নতিম্বীকার ও বিশ্বাপ- 
ঘাতী প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। চীনা জনগণের জাপ-বিরোধী 
আন্দোলনে যার। বিভেদ স্ট্টি করে, তারা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক অথবা 
সামাজ্যবাদের সহযোগী । তাদের বিরুদ্ধে আমরা সবাই মিলে একষোগে 
কঠোর আঘাত হানব। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বানঘাতক চক্র এবং 
সামাজ্যবাদের সহযোগীদের বিক-দ্ধ কথায় এবং কাজে স্থদৃঢ় ও সঠিক পথ 
অন্থদরণ করে জাপ-বিরোধী ফ্রণ্টে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করা 
উচিত। কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই জাপ-বিরোধী যুদ্ধে 
ব্যাপূত জনগণের মূল স্বাথনংশ্লিষ্ট দাবিসমূহ (কৃষকদের জমির দাবি, 
শ্রমিকশ্রেণীর, সেনাদের এবং শহরের দরিদ্র বুদ্ধিজীবীদের জীবনযাত্রার 
মানোন্নয়ন ) পূরণ করা প্রয়োজন । কেব্লমাত্র তাদের দাবিসমুহ পৃরণ 
করেই আমর। জনগণের ব্যাপক অংশকে জাপ-বিরোধী বাহিনীতে সমাবিই 
করতে পারি, এবং কেবলমাত্র এইভাবেই পার্টি জাপ-বিরোধী যুদ্ধে নেতৃত্ব 
অর্জন করতে পারে। 

এই খণ্ডেই প্রকাশিত 'জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে 

প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
৪। ১৯৩৬ সালের «ই মে লালফৌজ টেলিগ্রাম করে এই দাবি জানায় 
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যে, নানকিং সরকার গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাক, জাপানের বিরুদ্ধে এক্যের জন্য 
কমিউনিস্টদের সঙ্গে শাস্তি-আলোচনা চালাক। টেলিগ্রামটি ছিল নিম্নরূপ £ 
নানকিং সরকারের সামরিক পরিষদের নিকট, সমস্ত জল, স্থল ও 
বিমান বাহিনীর প্রতি, সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি ও গ্তপের প্রতি, সমস্ত 
সাধারণ প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রগুলির প্রতি এবং সেইসব স্বদেশবামীদের 
প্রতি ধারা বিদেশী জাতির অধীনে দাসত্ব বরণে রাজী নন : 
পূর্বদিকে অভিযানের পথে ইয়েলো নদী পার হওয়ার পর চীনা লাল- 
ফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন কর্তৃক সংগঠিত চীন! জনগণের লাল- 
ফৌজের জাপ-বিরোধী অগ্রগামী বাহিনী প্রতিটি জায়গাতেই বিজয়ী 
হয়েছে, দ্রেশব্যাগী সকলের সমর্থন পেয়েছে । কিন্তু খন এই বাহিনী 
টাটুং-পুচো রেলপথ দখল করে প্রত্যক্ষভাবে জাপানী সাআ্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে 
যুদ্ধের জন্য পৃবদ্দিকে হোপেইতে অগ্রসর হবার জন্য উৎসাহ সহকারে 
প্রস্তুতি চালাচ্ছিল, তখন চিয়াং কাই-শেক দশ ডিভিশনের অধিক সৈন্য 
শানসীতে পাঠায় ইয়েন সি-সান-এর সঙ্গে সহযোগিতা করে জাপানীদের 
বিরুদ্ধে আমাদের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য । চ্যাং স্বয়ে-লিয়াং এবং 
ইয়াং হু-চেঙের অধীনস্থ সেনাবাহিনী এবং উত্তর শেনসীর সেনাবাহিনীকেও 
চিয়াং শেনসী-কানম্থ লাল অঞ্চলে অভিযান চালাবার নির্দেশ দিয়েছে, 
আমাদের জাপ-বিরোধী পশ্চাস্তভাগকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবার উদ্দেস্টে। 
জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য জনগণের জাপ-বিরোধী অগ্রগামী 
বাহিনীর পক্ষে সঠিক কাজ হতে। তাদের সমস্ত শক্তি লংহত করা এবং এই 
পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে সেই চিয়াং-এর বাহিনীকে নিমূলি 
করা । কিন্তু লালফৌজের বিপ্রবী সামরিক কমিশন অনেক চিন্তা-ভাবনার 
পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বর্তমান জাতীয় সংকটের সময় ছুই পথের 
আমৃত্যু যুদ্ধ কেবলমাত্র চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষার শক্কিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে 
এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদেরই খুশি করবে-_তা সে যুদ্ধে যে পক্ষই বিজয়ী 
হোক নাকেন। অধিকন্ধ, চিয়াং কাই-শেক এবং ইয়েন সি-সানএর বাহিনীতে 
বেশ কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক অফিনার ও ধোদ্ধা আছেন, ধারা গৃহযুদ্ধের 
অবসান ঘটতে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য এঁক্যবদ্ধ হতে 
ইচ্ছক। জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লালফৌজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার 
জন্য চিয়াং এবং ইয়েন-এর নির্দেশ পালন কর! প্রকৃতই তাদের বিবেকের 
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বিরুদ্ধে যাচ্ছে। স্তৃত্তরাং শাননীতে অনেকগুলি বিজয় অর্জন সত্বেঞ. 
লালফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন জনগণের জাপ-বিরোধী অগ্রগামী 
বাহিনীকে ইয়েলে| নদীর পশ্চিমে সরিয়ে নিয়েছেন চীনের জাতীয় প্রত্তি- 
রক্ষার শক্তিকে রক্ষ। করবার জন্য, এবং এইভাবে জাপানের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ যুদ্ধ নিকটবর্তাঁ করবার জনা, গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাবার নিমিত্ত 
ক্রমাগত ঘোষণাকে স্দৃঢ়ভাবে কাধকরী করবার জন্য, জাপানের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধে এক্যবদ্ধ হওযার জন্য এবং চিয়াং ক.ই-তশক ও তার বাহিনীর 
দেশপ্রেমিক অকিসার ও টৈন্যদের চুড়ান্ত জাগরণকে ত্বরান্বিত করবার জন্য । 
নানকিং সরকার, দেশের সমস্ত জল, স্থল, বিমান বাহিনী এবং সমগ্র 
জাতির নিকট আমাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়ে আমর! ঘেোষণ1 করছি, যে 
সমস্ত সশস্ত্র ইউনিট জাপ-বিরোধী লালফৌজকে আক্রমণ করছে, তাদের 
সঙ্গে এক মাসের মধ্যে আমর! যুদ্ধাবসানের ব্যবস্থ। করতে প্রস্তুত আছি 
এবং গৃহযুদ্ধের অবদান ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য তাদের 
সঙ্গে শান্তি আলোচনা! চালাতে রাজী আছি। লালফৌজের বিপ্রবী 
সামরিক কমিশন এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে নানকিং সরকারের ভর্্র- 
লোকদের এই সৎ পরামশ দিচ্ছে যে, যখন আমাদের দেশ এবং জনগণ 
ধ্বংদের আশঙ্কার মধ্যে আছে, তখন বিগত দিনের অপরাধসমূহ শ্খালনের 
জন্য সুদৃঢ় প্রচেষ্টার প্রয়োজন, সমগ্র গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানে। প্রয়োজন, 
ঘরের মত্ধ্য ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার মনোভাব ত্যাগ করে বাইরের শত্রুর 
আক্রমণের বিরুদ্ধে হাত মেলানো দরকার, এবং সর্বপ্রথমেই শেনসী, 
কানস্থ এবং শানসীর গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা প্রয়োজন। উভয় পক্ষের 
প্রতিনিধিরা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং জাতিকে রক্ষা করার 
স্থনিদিষ্ট বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। এটা হবে 
দেশ ও জাতির কাছে এক আশীবাদগ্বরূপ এবং আপনাদের পক্ষেও মঙ্গল- 
জনক । কিন্তু যদি আপনারা একগ্রয়েমি করে এই যুক্তিগুলি না শোনেন 
এবং বিশ্ব(পসঘাতক ও সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হিসেবে থাকতেই পছন্দ 
করেন, তবে শেষ পরন্ত স্ুনিশ্চিতভাবেই আপনাদের শাসন ভেঙে পড়বে 
এবং আপনার! সমগ্র জাতি কর্তৃক ঘুণিত হবেন এবং উৎখাত হয়ে যাবেন। 
প্রাচীন প্রবচন আছে, “হাজার হাজার আড্‌ষল দোষী সাব্যস্ত করে দেখিয়ে 
দিলে বিনা রোগেও একজন লোক মারা যায়”, অথবা যেমন আর একটি, 
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প্রবচন আছে, “ষে জহলাদ অস্ত্র নামিয়ে রাখে, সে তক্ষুণি বুখবদেব বনে 
যায় । ভঙ্রমহোদয়গণ, এ সমস্ত কথা বলছি আপনাদের হাদয়জম করবার 
এবং ভাববার জন্য । লালফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান, সমস্ত পার্টি এবং দেশের সমগ্র জনগণ, যারা বিদেশী জাতির 
ক্রীতদাস হতে চায় না, তাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন আমাদের অস্ত্র 
সংবরণ এবং শাস্তি আলোচনা এবং জাপানের বিরুদ্ধে এঁক্যের প্রস্তাব 
সমর্থন করবার জন্য, আহ্বান জানাচ্ছেন গৃহযুদ্ধ অবসানকে ত্বরান্বিত 
করবার জন্য, উভয় পক্ষের যুদ্ধ বন্ধ করবার প্রয়োজনে ফ্রণ্টে প্রতিনিধি 
পাঠাবার জন্য, এবং প্রম্তাবকে পরিপূর্ণভাবে কার্ধকরী করার ব্যাপারে 
তদারকী করবার জন্য কমিটি গঠন করবার জন্য । 

৫। এই খণ্ডে “চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি সম্পর্কে বক্তব্য', ৭ নং টীকা 
দ্রষ্টব্য । 

৬। “জনগণের প্রজাতম্ত্র শ্লোগানটি প্রথমে “বর্তমান পরিস্থিতি এবং 
পার্টির কর্তব্য প্রস্তাব'টিতে উপস্থাপিত করা হয়েছিল । ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর 
মাসে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল বুযুরোর 
সভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং এটি কমরেড মাও সে-তুঙের 'জাপানী 
সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে রচনাতেও আছে। পরবর্তী 
পরিস্থিতিতে চিয়াং কাই-শেককে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে বাধ্য করার 
নীতি গ্রহণ করা পার্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেহেতু এই 'ঙ্সোগানটি 
চিয়াং কাই-শেক চক্রের কাছে গ্রহণীয হতো! না, তাই এটিকে পান্টে ১৯৩৬ 
সালে কুওমিনতাঙের কাছে পার্টির চিঠিতে “একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র করা 
হয়। গণতান্ত্রিক প্রজাতত্ত্রের গ্লোগানটি পরে “জাপানকে প্রতিরোধ এবং দেশকে 
রক্ষা করার আন্দোলন সম্পর্কে এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সম্পকে প্রস্তাব' এ আরও 
স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক তা এ বৎসরেই 
সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত হয়। যদ্দিও ছুটি ভিম্ন ধরনের তবুও ছুটি শ্লোগানের 
মর্মবস্ত একই । ১৯৩৬ সালের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘেপ্টেম্বর প্রস্তাব থেকে 
গণতান্র্রিক প্রজাতন্ত্র গ্রসঙ্গে নিয়লিখিত উদ্ধৃত ছুটি দেওয়া হল £ 

কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে “একটি গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্র গ্রতিষ্ঠা'র শ্লোগান উপস্থাপিত কর! প্রয়োজন, কারণ চীন! ভূমির 
সংহতি রক্ষা করার জন্য, সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে এক্যবদ্ধ করার 
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জন্য, চীনকে সর্বনাশ! ধ্বংসের বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য এবং তার 
জনগণকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে রক্ষা করবার জন্য এই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট 
পন্থা । এছাড়াও ব্যাপক জনগণের গণতান্ত্রিক দাবির ওপর ভিত্তি করে 
যুক্তফ্রণ্ট গঠন করার জনোও এই শ্লোগান্টি সবচাইতে উপযোগী । 
'গণতাস্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দ্বারা আমরা সেই গণতন্ত্রকেই বুঝি, যা চীনের 
একাংশের শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের চাইতে ভৌগোলিক- 
ভাবে অনেক ব্যাপক এবং রাজনৈতিকতাবে চীনের প্রধান অংশে 
কুওমিংতাঙের এক-পার্টি একনায়কত্বের চাইতে অনেক বেশি প্রগতিশীল । 
স্থতরাং এটি জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপক বিকাশকে এবং 
পরিপূর্ণ বিজয়কে আরও অনেক ভালভাবে স্থনিশ্চিত করবে । অধিকস্, 
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কেবলমাত্র চীনা জনগণের ব্যাপকতম অংশকেই 
দেশের রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতন! 
ও সজ্ঘব্দ্ধ শক্তির বিকাশে সাহায্য করবে না, চীনা সর্বহারাশ্রেণী এবং তার 
ন্তো কমিউনিস্ট পার্টিকেও সমাজতঙ্ত্রের ভবিষ্যৎ বিজয়ের সংগ্রামের 
কাজকর্মের স্যোগ এনে দেবে। স্থতরাং, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি একটি 
গণতান্ত্রিক প্রজ্জাতন্ত্রের জন্য তার সক্রিয় সমর্থন ঘোষণা করছে, এবং 
আরও ঘোষণা করছে যে, যখন চীনের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত 
পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং যখন সার্বজনীন 
ভোট্রাধিকারে নিরাচিত পালণমেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা হবে, 
তখন লাল অঞ্চলগুলি প্রজাতন্ত্রের অঙ্গ হিসেবেই পরিগণিত হবে, 
পালামেণ্টে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে এবং একই গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা লাল অঞ্চলগুলিতেও কাধকরী করা হবে। 

কেন্দ্রীয় কমিটি জোর দিয়ে বলছে যে, আমর। নানকিডের কুওমিনতা 
সরকারকে জাপানকে প্রতিরোধ কর|র বাধ্য করব এবং চীনা জনগণের 
সশস্ত্র প্রতিরোধ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্প্রসারিত করব; সমস্ত 
রাজনৈতিক পার্টির, সমস্ত অংশের জনগণের এবং সেনাবাহিনীর ব্যাপ কতম 
জাপ-বিরোধী জাতীয় বুক্তফ্রণট গঠন করব; জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে 
কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে শক্তিশালী করব; লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা 
ও লালফৌজকে আরও অনেক সংহত করব এবং যেসব বথা ও কাজ 
আমাদের সার্বভৌমত্ত্ের পক্ষে বিশ্বাঘঘাতী ও আমাদের দ্বেশের পক্ষে 


৩৩৭০ 


অপমানজনক এবং জাতীয় ফ্রণ্টকে দুর্বল করে, তার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম 
করব। কেবলমাত্র এভাবেই আমরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পূর্বশর্ত স্যষ্ট 
করতে পারব। তিক্ত এবং ধৈর্ধশীল সংগ্রাম ন। চালিয়ে, সমগ্র চীনা জাতিকে 
সমাবিষ্ট না করে, এবং বিপ্লবের এক প্রবল জোয়ার সৃষ্টি না করে আমরা 
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করে তুলতে পারব ন1। একটি গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকালীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে জোর দিতে 
হবে, যেন জাপানকে প্রতিরোধ করবার এবং জাতিকে বাচানোর জন্য 
আমাদের পার্টি, কর্তৃক প্রদত্ত কর্মস্থচী কার্ধকরী করেই গণতান্ত্রিক প্রজা- 
তন্ত্রের কাজ শুরু করা হয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত চীন৷ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের মূল কর্তব্যগুলি লমাধা না হচ্ছে, ততদ্দিন এইভাবেই চালিয়ে 
যাওয়া হয়। 

৭। এই টেলিগ্রামটি ১৯৩৭ সালের ফরেব্রুয়ারী মাসে পাঠানো হয়েছিল। 

এর পূর্ণ বয়ানটি নিম়রূপ : 

কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির তৃতীয় বধিত অধিবেশণের 
গ্রতি। 

ভব্রমহোদয়গণ, 

এ একটি জাতীয় আনন্দের বিষয় যে, সিয়ান ঘটনার শা্তিপূর্ণভাবে 
নিষ্পত্তি হয়েছে। এখন থেকে আভ্যন্তরীণ শান্তি, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে 
এঁক্য এবং সংহতির নীতি কার্যকরী হওয়া সম্ভব হবে। দেশ ও জাতির 
কাছে এট! একটা আশীর্বাদ। এই মুহূর্তে যখন জাপানী আক্রমণকারীরা 
সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে এবং চীনা জাতির বাচার প্রশ্থটি একটি স্থতোয় 
ঝুলছে, তখন আমাদের পার্টি সাগ্রহে আশা করে যে, এই নীতি অনুযায়ী 
আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কাধকরী কমিটির তৃতীয় বধিত অধিবেশন 
নিয়লিখিত বিষয়সমূহের ওপর জাতীয় নীতি হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করবেন £ 

(১) সমস্ত গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাও এবং দ্রেশের সমস্ত শক্তিকে 
বিদেশী আগ্রাসনের মোকাবিলায় এক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীভূত 
কর; 

(২) বাক-ম্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ ও সংগঠন গড়বার স্বাধীনতা 
স্থুনিশ্চিত কর এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও; 
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(৩) সমস্ত রাজনৈতিক পার্টির, প্রতিটি স্তরের জনগণের এবং সমণ্ত 
লেনাবাছিনীর প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে আহ্বান কর এবং দেশকে 
বাচানোর লাধারণ প্রচেষ্টায় জাতির সমস্ত গুণাবলীকে কেন্দ্রীভূত কর; 

(৪) জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি দ্রুততার সঙ্গে 
শেষ কর। 

(৫) জনগণের জীবনযাত্রার মনোনয়ন কর। 

যদি আপনাদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন এ 
প্রশ্নগুলির ওপর জাতীয় নীতি হিসাবে স্থদৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃতকার্ধ 
হয়, তবে আমাদের পার্টি বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক্য প্রতিষ্ঠার 
গ্রমাণপ্বরূপ নিয়লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে £ 

(১) জাতীয় সরকারকে সশস্ত্র অত্যুখান বারা উৎখাতের নীতি দেশ- 
ব্যাপী বদ্ধ থাকবে; 

(২) শ্রমিক-কুষকের গণতান্ত্রিক সরকারের নাম পাণ্টে চীন প্রজাতন্ত্রের 
বিশেষ অঞ্চলের সরকার বলে অভিহিত করা হবে, লালফৌজ জাতীয় 
বিপ্লবী বাহিনীর অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে, এবং তারা যথাক্রমে 
নানকিং সরকার এবং তার সামরিক পরিষদের নির্দেশাধীনে থাকবে; 

(৩) মার্জনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি পরিপূর্ণ গণতাস্ত্রিক 
ব্যবস্থা বিশেষ অঞ্চলের সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতেও প্রবর্তন কর! 
হযে; এবং 

(৪) জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণের নীতি বন্ধ থাকবে, এবং জাপ- 
বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের সংযুক্ত কর্মচী সথদৃটভাবে কার্ধকরী করা 
হবে। 

৮। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে সাংহাইতে ছাব্বিশটি 
। জাপানী ও চীনা মালিকানার অধীনস্থ স্থতাকলে ৪৫১**০ শ্রমিকের এক বিরাট 
ধর্মঘট হয়। ডিসেম্বর মাসে সিংটাওয়ের সমস্ত জাপ-মালিকানার স্কৃতাকলগুলির 
সমন্ত শ্রমিক সহানুভৃতিশ্চক ধর্মঘট করেন। সাংহাই শ্রমিকরা ধর্মঘটে 
জয়লাভ করেন, এবং নভেম্বর মাস থেকে তাদের মজুরী শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি 
পায় এবং মালিকরা! শ্রমিকদের খেয়ালখুশী মতো ছাটাই করবে না বা গালাগাল 
বা মারধোর করবে না, এই শর্ত মেনে নেয়। কিন্ত জাপানী নৌবাহিনী 
নিংটাওয়ের ধর্মঘটকে অবদমিত করে। 
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৯। বুটেন এবং মান যুক্তরাষ্্ী জাপানের প্রতি তাদের মনোভাব 
পরিবর্তন করা শুরু করে জাপানী লামাজ্যবাদ কর্তৃক দানহাইকুয়ান দখল ও 
১৯৩৩ সালে উত্তর চীনে অন্ুপ্রবেশের পর, এবং বিশেষ করে ১৯৩৫ সালে 'হো- 
উমেজু চুক্তি" শ্বাক্ষরের পর ( ১নং টীকা জরষ্টব্য )_যে চুক্কি লরাসরিভাবে উত্তর 
ও ম্ধ্য চীনে এদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ১৯৩৬ সালে 
সিয়ান ঘটনার সময়ে বুটেন চীনে বুটিশ-দ্বার্থহানিকর জাপানী দাবি প্রত্যাখ্যান 
করবার পরামশ দেয়, এবং এমনকি, এই বলে ভয়ও দেখায় যে, যদি চিয়াং 
কাই-শেক সরকার চীনা জনগণের ওপর তার শাসন চালিয়ে গিয়ে জাপানী 
আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য “কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী 
স্থাপন করা” দরকার মনে করে, তবে সেটা খুব খারাপ কিছু হবে না। 

১*। ১৯৩৬ সালের জুন মাসে কোয়াংসীর যুদ্ধবাজ লি স্বং-জেন ও পাই 
চংসি এবং কোয়াংতুঙের যুদ্ধবাজ চেন চি-তাং “জাপানকে প্রতিরোধ করবার 
এবং জাতিকে বাচাবার অজুহাতে একযোগে চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে 
তাদের বিরোধিতা ঘোষণা করে। আগস্ট মাসে চিয়াং কাই-শেকের উৎকোচ 
এবং বিভক্ত করে রেখে শাসন করার নীতির ফলে তাদের বিরোধিতা বন্ধ 
হয়ে যায়। 

১১। ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে জাপবাহিনী এবং পুতুল বাহিনী 
স্থইচুয়ান আক্রমণ আরম্ভ করে। নভেম্বর মাসে সেখানকার চীন! বাহিনী 
প্রতিরোধ আক্রমণ শুরু করে এবং দেশব্যাপী জনগণ তাদের এই যুদ্ধের সমর্থনে 
এক আন্দোলন শুর করে। 

১২। ১৯৩৫ সালে “হো-উমেজু চুক্তির পর জনগণের ক্রমবর্ধমান জাপ- 
বিরোধী মনোভাবের চাপে এবং জাপানের প্রতি বৃটিশ ও মাধিন সাআজ্য- 
বাদীদের কঠোর মনোভাব গ্রহণের ফলে নানকিডের কুওমিন্তাঙড সরকার 
জাপানের প্রতি দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করে। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে 
ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কুওমিনতাঙ সরকার জাপানের লঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সময় নেবার কৌশল গ্রহণ করে, ফলে এই 
আলোচনায় কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় না। 

১৩। সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পরে ১৯৩৭ সালের ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির এই সভাটি হয়েছিল। 

১৪। চীনের মহান লেখক লু হুনের স্থবিখ্যাত উপন্তাস “আ কিউ-এর সত্য 
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কাহিনী'র নায়ক ছিলেন আ কিউ। বাস্তব জীবনে ব্যর্থতা এবং বিপর্যয়কে 
নৈতিক বা আত্মিক বিজয় বলে ধারা সাস্বনা পান, আ কিউ হচ্ছেন তাদেরই 
প্রতিরপ। 

১৫। চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে কমিউনিস্টরা সান ইয়াৎ- 
মেনএর কর্মস্থচীর মূল বিষয়গুলির সঙ্গে এক্যমত হয়েছিল এবং তার সঙ্গে 
সহযোগিতা করেছিল । এর অর্থ এই নয় যে, কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া বা পেটি- 
বুর্জোয়া বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী অথব! ভাবাধারা, যার প্রবক্তা ছিলেন লান ইয়াৎ-সেন, 
তা গ্রহণ করেছিল। চীন সর্বহারাশ্রেশীর অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে চীনের 
কমিউনিস্টদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী বা মতাদর্শগত ভাবধারা! এবং জাতীয় ও অন্থান্ত 
সমস্তা সম্পর্কে তত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সান ইয়াৎ-সেনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদ। 

১৬। ১৯২৪ সালে সান ইয়াংসেন কর্তৃক পুনঃসংগঠিত হবার পর 
কুওমিনতাঙ অনেকগুলি শ্রেণীর বিপ্লবী মৈত্রীতে পরিণত হয়, এবং ব্যক্কিগত- 
ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যেরাও তার সদস্য হন। ১৯২৭ সালে বিপ্রবের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর কুওমিনতাঙ সমগ্র দেশ জুড়ে তথাকথিত এক 
“পার্টি থেকে বিতাড়ন, অভিযান চালায়, এবং কমিউনিস্ট ও তার নিজের 
ভেতরকার যে সমস্ত বামপন্থীরা ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন মহান নীতিকে 
প্রকৃতই সমর্থন করতেন, তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে। তার পর থেকেই 
কুওমিনতাঙ পরিণত হয় বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্রবী 
রাজনৈতিক পার্টিতে । 

১৭। ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির স্থবিধাবাদী 
নেতৃত্ব যে অবস্থার স্য্টি করে, এখানে তার কথাই বলা হচ্ছে। 
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জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তত্রণ্টের জন্য 
কোটি কোটি জনগণের সমাবেশ ঘটাও 
( মে ৭) ১৯৩৭) 


কমরেডগণ! জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট 
পার্টির কর্তব্যসমূহ' শীর্ষক আমি যে রিপোর্ট পেশ করেছি, তার ওপর গত 
কয়েকদিনের আলোচনায় আপনার! প্রায় সবাই একমত হয়েছেন। কয়েকজন 
কমরেড অবশ্ত ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এই ভিন্ন মতগুলি যেহেতু বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমার সমাঞ্চিভাষণে অন্যান্ত সমশ্| সম্পর্কে আলোচনা করার 
আগে আমি সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব। 


শান্তির গ্রষ্জ 


প্রায় দু'বছর ধরে আমাদের পার্টি আত্যন্তরীণ শান্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে 
আসছে। কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের 
পর আমরা ঘোষণ। করেছিলাম, শান্তি গ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, "শান্তির জন্য সংগ্রাম” 
এর শ্তর এবার শেষ হল, এবং নতুন কর্তব্য হচ্ছে 'শান্তিকে স্থসংহত করা? । 
আমরা এ কথাও বলেছিলাম যে, এই নতুন কর্তব্যটি "গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম'-এর 
সঙ্গে সংযুক্ত, অর্থাৎ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শান্তিকে সঈংহত করে 
তুলতে হবে। কিন্তু কিছু কিছু কমরেডের মতে, আমাদের এই অভিমত 
গ্রহণযোগ্য নয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা ছয় বিপরীত মতে উপনীত 
হবেন, অথবা ছুটোর মাঝে দোছুল্যমান থাকবেন। কেননা তাদের মতে, জাপান 
পিছু হটছে১ এবং নানকিং আগের চেয়েও বেশি দোছুল্যমান মনোভাবের 
পরিচয় দিচ্ছে__এই ছুই দেশের মধ্যে দ্বন্দের তীব্রতা হাস পাচ্ছে এবং দেশের 
আভ্যন্তরীণ ছবন্ব তীব্রতর হয়ে উঠছে।, ম্বভাবত:ই, এই মূল্যায়ন অনপারে, 
নতুন কোন স্তরের বা কর্তব্যের স্থষ্টি হয়নি, এবং পরিস্থিতিটি আবার 
আগের স্তরেই ফিরে গেছে, বা এমনকি তাঁর চেয়েও খারাপ হয়ে পড়েছে। 
আমার মনে হয়, এই অভিমত ঠিক নয়। 
১৯৩৭ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় দন্মেলনে এটি ছিল 
কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক প্রদত্ত সমাপ্তি গাষণ 
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শাস্তি এসেছে বল! মানে এই নয় যে, শাস্তির সংহতি সাধন হয়েছে । বরং 
উল্টোটাই, অর্থাৎ শান্তির সংহতি সাধন হয়নি। শাস্তি প্রতিষ্ঠা এবং শাস্তির 
দংহতি সাধন-__ছুটো বিস্ত ভিন্ন জিনিস। কিছু সময়ের জন্যে ইতিহামের দিক- 
পরিবর্তন ঘটতে পারে, এবং জাপানী লাআ্রাজ্যবাদ, বিশ্বাসঘাতক দল ও জাপ- 
লমর্থক চক্রের অবস্থানের জন্য শান্তির বিস্বও ঘটতে পারে। কিন্ত ঘটন! 
হচ্ছে এই যে, সিয়ান ঘটনার পর শাস্তি এসেছে এবং তা কয়েকটি ঘটনার 
ফকশ্রুতি (জাপানের মূল হানাদারী নীতি, চীনের আভ্যন্তরীণ শাস্তি প্রসঙ্গে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং তাছাড়া ব্রিটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ই ও ফ্রান্সের 
অনুকূল মনোভাব, চীনের জনগণের চাপ, সিয়ান ঘটনার সময়ে চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টির শাস্তি নীতি ও দুটি শাসন-ব্যবস্থার মধ্যের বিরোধ মিটিয়ে 
নেবার নীতি, বুর্জোয়াদের মধ্যেকার বিভেদ, কুওমিনতাঙের মধ্যেকার বিভেদ 
গ্রভৃতি ); শান্তি প্রতিষ্ঠা করা বা! তা বিধঘ্বত করা চিয়াং কাই-শেকের একক 
ক্ষমতা দ্বারা আর সম্ভব নয়। শাস্তি বিস্রিত করতে হলে তাকে বু শক্কির 
বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তাকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও জাপসমথক চক্রের সঙ্গে 
আরও ঘনিষ্ঠ হতে হবে। নিঃসন্দেহে জাপ-সাত্রাজ্যবাদ ও জাপ-সমর্থক চক্রের 
আপ্রাণ প্রচেষ্টাই হচ্ছে চীনের গৃহযুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করা। এই মূল কারণটির 
জন্দেই এখানে শাস্তি সংহত হচ্ছে না। এই যখন অবস্থা, তখন আমরা এই 
সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছি যে, “গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর এবং শাস্তির জন্য সংগ্রাম কর; 
এই পুরানে? শ্লোগানে ফিরে না গিয়ে আমাদের এক ধাপ এগিয়ে নতুন শ্লোগান 
দেওয়া উচিত-_- গণতন্ত্রের জন্ত সংগ্রাম কর? । কারণ দেশের আভ্যন্তরীণ 
শান্তির সংহতি সাধন ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে 
আসার এটাই হল একমান্ত্র পথ। পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পফিত তিনটি ক্লোগান__ 
*শান্তিকে সংহত কর”, গণতন্ত্রের জন্ত সংগ্রাম কর”, এবং “সশস্ত্র প্রতিরোধ 
চালাও কেন আমরা দিচ্ছি? উত্তরটি হচ্ছে এই যে, আমর! চাইছি বিপ্লবের 
চাকাকে ঠেলে এগিয়ে নিতে এবং পরিস্থিতিও আমাদের তাই করতে দ্রিচ্ছে। 
নতুন পর্যায় ও নতুন কর্তব্যকে ধারা অস্বীকার করতে চাইছেন, কুওমিনতাঙের 
“পরিবর্তন শুরু হওয়া”-কে ধারা অস্বীকার করতে চাইছেন, ত্বারা কিন্তু সেই 
একই যুক্িতে বিগত দেড় বৎসর ধরে বিভিন্ন শক্তি কক শাস্তির জন্য 
সংগ্রামের মাধ্যমে অজিত ফলকেই অস্বীকার করছেন, তারা আগে যেখানে 
ছিলেন সেখানেই থেকে যাবেন, তারা এক ইঞ্চিও এগোতে পারবেন না । 


শ্যা 
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এই কমরেডরা এরকম অযৌক্তিক মূল্যায়ন কেন করছেন? কারণ, বর্তমান 
পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণে তারা মূল বিষয়টিকে বিশ্লেষণের স্থত্র হিসেবে না! 
ধরে কতকগুলি সীমাবদ্ধ ও অস্থায়ী ঘটনাকে (সাটোর কূটনীতি, স্থচৌ-এর 
বিচার,২ ধর্মঘট দমন, উত্তর-পূর্ব বাছিনীকেও পূর্বদিকে সরিয়ে নেওয়া, 
জেনারেল ইয়াং হু-চেঙের বিদেশ গমন প্রভৃতি ) সুত্র হিসেবে ধরেন। এর 
ফলেই এই হতাশার ছবি। আমরা বলছি, কুণওমিনতাঙের পরিবর্তন শুরু 
হয়েছে এবং আমরা আরও বলছি, পুরোপুরি পরিবর্তন হয়নি। আমাদের 
পক্ষ থেকে এবং. জনগণের পক্ষ থেকে নতুন চেষ্টা ছাড়া, আরও বিরাট ও 
কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া কুওমিনতাঙের বিগত দশ বছরের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির 
পরিবর্তন সাধিত হবে এমন কথা কল্পনাও করা যায় না । ধারা প্রায়ই অত্যন্ত 
কঠোরভাবে কুওমিনতাঙকে নিন্দা করেন, ঘিয়ান ঘটনার সময়ে ধারা চিয়াংকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা বলেছিলেন এবং টু কুয়ানের মধ্য দিবে যুদ্ধ করে 
আমাদের পথ করে নেওয়ার”৫ কথা বলেছিলেন, সেই বেশ কিছু সংখ্যক 
নামজাদ! “বামপন্থী” ব্যক্তিবৃন্দ শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই স্থুচৌ 
বিচারের মতো ঘটনা ঘটায় অত্যন্ত অবাক হয়েছেন এবং তারা জানতে 
চাইছেন “কেন চিয়াং কাই-শেক এখনো এই ধরনের কাজকর্ম করছেন ?, 
তাদের বোঝা উচিত, কমিউনিস্টরা বা চিয়াং কাই-শেক-_-এদ্ের কেউই 
ভগবান নন বা তার! বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি নন, তারা একটি পার্ট বা 
একটি শ্রেণীর সদন্য। কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্রবকে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে নিযে 
যেতে পারে, কিন্তু দেশের সমস্ত আবর্জনা এক রান্ত্ির মধ্যে পরিষার করতে 
পারে না। চিয়াং কাই-শেক এবং কুওমিন্তাঙের পরিবর্তন শুরু হয়েছে মাত্ত, 
কিন্ত বিগত দশ বছর ধরে যেসব আবর্জনা জম! হয়েছে, স্থ নিশ্চিতভাবেই তা৷ 
সমগ্র জনগণের পক্ষ থেকে কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া দ্রুত অপসারিত হতে পারে 
না। আমরা মনে করি, প্রব্ণতাটি শাস্তি, গণতন্ত্র ও প্রতিরোধের দিকেই 
আছে। কিন্ত এর অর্থ এই নয় যে, পুরানো আবর্জনা-__গৃহযুদ্ধ, একনায়কতব 
এবং প্রতিরোধ না করা_কোনরকম কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়াই দূর করা সম্ভব 
হুবে। কেবলমাত্র স্থদীর্ঘধকালব্যাপী সংগ্রাম এবং স্থৃকঠিন পরিশ্রমের মধ্য 
দিয়েই আমরা পুরানো আবর্জনা ও পুরানো পন্ধিলতা দুর করতে পারি এবং 
অবস্থার অবনতি, এমনকি বিপ্লবের বিপর্ধয়কেও ঠেকাতে পারি। 

“তারা আমাদের ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর ।, কথাটি খুবই সত্য, 
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তার! সব সময়েই আমাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে । আমি এই স্বযুক্তিপূর্ণ 
মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, এবং বাস্তবিকপক্ষে এই দিকটির প্রতি নজর 
না দেওয়ার অর্থ গভীর ঘুমে অচৈতন্ত হয়ে থাকা। কিন্ত গ্রশ্ন হচ্ছে, তাঁরা 
যে আমাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে, তার পদ্ধতিগত কোন পরিবর্তন 
ঘটেছে কি? আমি মনে করি, পরিবর্তন ঘটেছে। যুদ্ধ এবং নিধিচার হত্যা 
থেকে সংস্কার ও প্রতারণা, কঠোর নীতি থেকে নরম নীতি এবং সামরিক 
নীতি থেকে রাজনৈতিক নীতিতে পরিবন্তিত ধয়েছে। কেন এই পরিবর্তন 
হয়েছে? আমরা যেমন বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি, ঠিক 
একইভাবে জাপানী সাআজ্যবাদের সম্মুখীন হয়ে বুর্জোয়ারা-এবং কুওমিনতাঙও 
সাময়িকভাবে বাধ্য হয়েছে সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে মত প্রতিষ্ঠটঠ করতে। 
সমশ্যাটির বিচার-বিশ্লেষণের সময় এটিই আমাদের প্রাথমিক স্থত্র হওয়া উচিত। 
ঠিক একই কারণে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফরাসী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের 
প্রতি শক্রতা ত্যাগ করে মিত্রতা করেছে ।৬ আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ 
কার্ধকলাপও সামরিক ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবতিত হয়েছে। 
আমাদের দিক থেকে ষড়যন্ত্র বা ফন্দী ত্বাটার প্রয়োজন নেই, আমাদের উদ্দেশ্য 
হচ্ছে বুর্জোয়৷ ও কুওমিনতাঙের যে অংশ প্রতিরোধের সপক্ষে” তাদের সঙ্গে 
এক্যবন্ধ হয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় জাপানী সাআাজ্যবাদকে পরাজিত করা। 


গণতন্ত্রের গ্র্থ 


গণতন্ত্রের ওপর জোর দেওয়া তুল, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ওপরই 
সম্পূর্ণ জোর দিতে হবে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া গণতন্ত্রের 
কোন আন্দোলনই হতে পারে না। অধিকাংশ লোক কেবল জাপানকেই 
কখতে চায়, গণতন্্ব চায় না, এবং আজ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে আর একটি 
৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন 1১৭ 

আমি কয়েকটি প্রশ্ন করব। এর আগের স্তরে ( অর্থা্, ১৯৩৫এর ৯ই 
ডিসেম্বরের আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৭এর ফেব্রুয়ারী মাসে কুওমিন- 
তাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন পর্যন্ত ) অধিকাংশ 
লোক কি শুধু জাপানকে প্রতিরোধ করতেই চেয়েছিল? তারা কি আভ্যন্তরীণ 
শান্তি চায়নি? তখন কি আভ্যন্তরীণ শান্তির ওপর জোর দেওয়া তল 
হয়েছিল? জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া কি আভ্যন্তরীণ শাস্তির 
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আন্দোলন করা অসম্ভব হয়েছিল? (স্থইচুয়ানের প্রতিরোধ সমাঙ্চির পরই 
সিয়ান ঘটন। ঘটে এবং কুওমিনতাঙের কেন্ত্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত 
অধিবেশন হয়, এবং বর্তমানেও স্থইচুয়ান প্রতিরোধ বা ৯ই ডিসেম্বরের 
আন্দোলনের মতো কিছুরই অস্তিত্ব নেই।) প্রত্যেকেই জানত, জাপানকে 
প্রতিরোধ করতে হলে আভ্যন্তরীণ শান্তির অবশ্থই প্রয়োজন, আভ্যন্তরীণ শান্তি 
ছাড় জাপানকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার 
একটি শর্ত হচ্ছে আভ্যন্তরীণ শান্তি । আগের স্তরের সমস্ত জাপ-বিরোধী 
কার্ধকলাপে_সে প্রত্যক্ষুই হোক আর পরোক্ষই হোক-_-(৪ই ডিসেম্বর 
আন্দোলন থেকে স্তর করে কুওমিনতাও কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বধিত 
অধিবেশন পর্যন্ত) আভ্যন্তরীণ শাস্তির নংগ্রামকে কেন্দ্রীয় কর্তব্য বলে ধরা 
হয়েছিল এবং তাই ছিল কেন্দ্রবিন্দু, জাপ-বিরোধী আন্দোলনের সবচাইতে 
দরকারী বিষয়। 

একইভাবে আজ, নতুন স্তরে, জাপানকে প্রতিরোধের জন্ত গণতন্ত্র হচ্ছে 
সবচাইতে প্রয়োজনীয় জিনিস, এবং গণতন্ত্রের জন্ত কাজ করার অথই হচ্ছে 
জাপানকে প্রতিরোধের জন্য কাজ করা। প্রতিরোধ আর গণতন্ত্র পরস্পর 
নির্ভরশীল, যেমন পরম্পর নির্ভরশীল প্রতিরোধ আর আভ্যন্তরীণ শাস্তি এবং 
গণতন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ শান্তি। গণতন্ত্রই হচ্ছে প্রতিরোধের গ্যারান্টি, আবার 
প্রতিরোধই পারে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনকে বিকশিত করবার প্রয়োজনীয় 
অন্কুল অবস্থা স্থষ্টি করতে । | 

আমরা আশা করছি, এই নতুন স্তরে জাপানের বিরুদ্ধে বু প্রত)ক্ষ এবং 
পরোক্ষ সংগ্রামের সম্ভাবনা দেখা দ্েবে-বান্তবিকপক্ষে তা হবেও-_এবং 
এগুলিই প্রতিরোধ-বুদ্ধকে উদ্দীপন! দেবে এবং গণতন্ত্রের আন্দোলনকে 
বিরাটভাবে সাহায্য করবে। কিন্তু ইতিহাস যে বিপ্লবী দায়িত্ব আমাদের 
ওপর অর্পণ করেছে, তার মর্মবস্ত ও সারকথা হচ্ছে গণতন্ত্র অন কর|। তাহলে 
গণতস্ব্বের উপর জোর দিতে থাকা কিতৃল? আমি তা মনে করি না। 

"জাপান পিছু হটে যাচ্ছে । বুটেন ও জাপান কাধতঃ একটা ভারসাম্য 
প্র্িষ্ঠার জন্ত ঝুকে পড়েছে এবং নানকিং আগের চাইতে অনেক বেশি 
দোছুল্যমান। ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এই অহেতুক 
উতৎ্কঠার কারণ। যদি জাপানে একটি বিপ্লব হতো! এবং সত্যিসত্যিই চীন 
থেকে সরে যেত, তাহলে সে চীন-বিপ্রবকে সাহায্যই করত এবং আমরা যা 
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চাই ঠিক তাই হতো, আগ্রাসনের বিশ্ব্রণ্টের ধ্বংসের সৃচন! হতো! । তাহলে 
আর কোন উৎকঠার অবকাশ থাকত কি? কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, এরকম কিছুই 
ঘটতে যাচ্ছে না। সাটোর কূটনৈতিক চালগুলি হচ্ছে একটা বড় রকমের 
, যুদ্ধ-প্রস্ততির প্রস্তাবন। মাক্র, এবং আমর! একটি ঝড় রকমের যুদ্ধেরই সম্মুখীন 

হতে যাচ্ছি। বুটেনের দোছুল্যমানতার নীতি তার কোন কাজেই আসছে না, 
বরং জাপানের সঙ্গে তার স্বার্থের সংঘর্ষই স্থনিশ্চিত করে তুলেছে। যদি 
নানকিং বেশিদিন টালবাহানা করে, তবে সে সমগ্র হাতির শত্রু হয়ে দীড়াবে, 
এবং তার নিজস্ব শ্বার্ই তাকে আর টালবাহানা করতে দেবে না। একটা 
সাময়িক পিছু-হটা ইতিহাসের সাধারণ নিয়মকে পাণ্টে দিতে পারে না। তাই 
নতুন স্তরের অস্তিত্বকে বা! কর্তব্য হিসেবে গণতন্ত্র অর্জনের লক্ষ্য নিদিষ্ট করাকে 
কারও অন্বীকার কর! উচিত নয়। উপরস্ত সব সময়েই গণতন্ত্রের শ্লোগানটি 
ঘথোপযোগী, কারণ এটি প্রতিটি লোকের ফাছেই স্থম্পষ্ট যে, চীনা জনগণের 
অতি সামান্তই গণতন্ত্র আছে, যাকে বিশেষ নেই বললেই হয়। প্রকৃত ঘটনাবলী 
এও দেখিয়েছে যে, নতুন স্তরের সংজ্ঞা নিধারণ করা এবং গণতঙ্বের লক্ষ্য কর্তব্য 
হিসেবে নির্ধারণ করার অর্থই হচ্ছে প্রতিরোধের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে 
যাওয়া। ঘটনা এগিয়ে গিয়েছে, আমরা যেন ঘড়ির কাটা ঘুরিয়ে না দিই! 

“আমরা জাতীয় পরিষদের ওপর কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছি? কারণ, এ 
এমন একট] জিনিস যা জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করতে পারে, কারণ 
এটাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্ব থেকে গণতন্ত্রে পৌছাবার সেতু, কারণ 
এ হচ্ছে জাতীয় প্রতিরক্ষার সঙ্গে সম্পকিত এবং একটি আইনসম্মত সংস্থা। 
অনেক কমরেড যে প্রস্তাব করেছেন, যেমন পূর্ব হোপেই এবং উত্তর চাহার 
পুনরুদ্ধার করা, চোরাচালানের বিরুদ্ধে লড়াই করা, 'অর্থ নৈতিক 
সহুযোগিতার'৯ বিরোধিতা ইত্যার্দি, এগুলি অত্যন্ত সঠিক। গণতন্ত্র এবং 
জাতীয় পরিষদের জন্য লড়াই করার সঙ্গে এগুলির কোনরকম বিরোধিতা! তো 
নেইই, বরং এরা পরস্পরের স্মপৃূরক। এখনো জাতীয় পরিষদ এবং জনগণের 
স্বাধীনতাই হচ্ছে আসল কথা । 

জাপানের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন লড়াই এবং জীবিকার জন্য জনগণের সংগ্রামকে 
গণতন্ত্রের জন্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে-_এ কথা সঠিক এবং কেউই 
তার বিরোধিতা! করতে পারে না। তবুও বর্তমান পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ও মূল 
ব্যাপার হচ্ছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা । 
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বি্নবের ভবিষ্যৎ 

কিছু কিছু কমরেড এই প্রশ্নটি তুলেছেন এবং আমি তার নংক্ষিপ্ত উত্তরই 
মাত্র এখানে দিতে পারি। 

একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে, প্রবন্ধের প্রথমার্ধ লেখা শেষ হবার পরেই কেবল 
দ্িতীয়ার্ধ লেখা সম্ভব। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্ত দৃঢ় চিত্ত নেতৃত্বই হচ্ছে সমাজ- 
তন্ত্রের বিজয়ের পূর্বশর্ত। আমরা সমাজতস্ত্রের জন্য লড়াই করছি, এবং ধারা 
বিপ্লবী তিন নীতির মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন, ত্বাদ্দের সঙ্গে এই বিষয়েই 
আমাদের পার্থক্য রয়েছে। এই ভবিষ্যৎ মহান লক্ষ্যের দিকেই আমাদের 
বর্তমান প্রচেষ্টা পরিচালিত। এই লক্ষ্য যদি আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে 
অপনারিত হয়, তাহলে আমর আর কমিউনিস্ট থাকি না। আবার, আমর! 
যদ্দি আজকের কাজে গাফিলতি করি তাহলেও আমরা আর কমিউনিস্ট 
থাকি না। 

আমর! বিপ্লবের উত্তরণের তত্বের১০ প্রবক্তা এবং আমরা গণতান্ত্রিক 
বিপ্রবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবে উত্তরণের লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে চাই। 
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের গ্লেগানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব বিকশিত হবে। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রাধান্য থেকে সর্বহারাশ্রোৌর প্রাধান্তে 
পরিবর্তন একট] দীর্ঘকালব্যাগী সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই হতে পারে। 
নেতৃত্বের জন্তে এই সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক এবং 
শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক চেতনার ম্তরকে এবং সংগঠনকে উন্নীত 
করবার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির কাজের ওপর । 

সর্বহারাশ্রেণীর সবচাইতে দৃঢ় চিত্ত মিত্র হুচ্ছে কৃষকেরা এবং তার পরেই 
শহরের পেটি-বুর্জোয়ারা। একমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীই নেতৃত্বের জন্য আমাদের 
সজে প্রতিযোগিতা করবে। 

বুর্জোয়াশ্রেণীর দোছুল্যমানতা এবং তাদের পরিপূর্ণ বৈপ্লবিক নিষ্ঠার 
অভাবকে জয় করবার জন্য আমাদের আস্থা রাখতে হবে জনগণের শক্তির ওপর 
এবং আমাদের নীতির অন্রান্ততার ওপর, অন্যথায় বুর্জোয়াশ্রেণীই নেতৃত্ব দখল 
করে নেবে। 

একটি রক্তপাতহীন উত্তরণই আমাদের বাঞ্ছনীয় এবং তার জন্তেই আমরা 
চেষ্ট। চালিয়ে যাব, কিন্তু কি অবস্থা ধাড়াবে তা নির্ভর করবে জনগণের শক্তির 
ওপর। 
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আমরা বিপ্রবের উত্তরণের তত্বের প্রবক্তা, উটস্বিপস্থীদের "স্থায়ী বিপ্লবের'১ ৯ 
তত্বের প্রবস্তা নই। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমস্ত প্রয়োজনীয় স্তরগুলি 
অতিক্রম করবার মধ্য দিয়েই আমরা সমাঞ্জতন্ত্রে পৌছাতে চাই। আমর! 
লেজুড়বৃত্তির বিরোধী, এবং একই সঙ্গে হঠকারিত এবং অধৈর্ধপনারও 
বিরোধী । 

বুর্জোয়াদের বিপ্লবে অংশগ্রহণ স্বপ্পস্থায়ী, এই অজুহাতে তাদের বিপ্রবে 
অংশগ্রহণের বিরোধিতা করা, এবং বুর্জোয়াদের 'য অংশ জাপ-বিরোধী 
(একটা আধা-ওপনিবেশিক দেশে ) তাদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনকে আত্মমর্পণ 
বলে অভিহিত করাট। হচ্ছে ট্রট্স্কিপন্থী ব্যাখ্যা, যার সঙ্গে আমরা একমত নূই। 
বস্ততপক্ষে আজকের দিনে এরূপ একটি ঠমত্রী সমাজতন্ত্রের পথে এ কটি 
আবশ্তকীয় সেতু । 


কর্মীদের প্রশ্ন 


একটি মহান বিপ্রবকে পরিচালনা করার জন্ প্রয়োজন একটি মহান পার্টির 
এবং অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর কমীর। যদি বিপ্রবের নেতৃত্বে থাকে একটি ক্ষুত্র ও 
₹কীর্ণ গ্র,প, এবং যদি পার্টি-নেতারা এবং কর্মীরা হন সংকীর্ণমনা, অনুরদরশ 
এবং অযোগ্য তাহলে ৪৫ কোটি লোকের চীনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই 
বিরাট বিপ্লবকে সার্ক করে তোলা অপন্তব। দীর্ঘদিন ধরেই চীনা কমিউনিস্ট 
পার্টি একটি বড় পার্টি, এবং প্রতিক্রিয়ার যুগে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও এখনও এটি 
একটি বড় পার্টি। এ পার্টির অনেক ভাল ভাল নেতা এবং কর্মী আছে, কিন্ত 
তবুও তাঁ যথেষ্ট নয়। আমাদের পার্টি-সংগঠনকে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত 
করতেই হবে এবং অত্যন্ত উদ্দেশ্মূলকভাবে হাজারে হাজারে কর্মী এবং প্রথম 
শ্রেণীর নেতাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের অবশ্তই মকমবাদ- 
লেনিনবাদে সুশিক্ষিত, রাজনৈতিকভাবে দুরদৃষ্টিম্পন্প, কাজে উপযুক্ত, 
আশ্রাত্যাগে পরিপূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ, নিজে নিজেই সমস্যার মোকাবেলায় সমর্থ, 
বিপদে ধীর ও স্থির, এবং দেশ, শ্রেণী ও পার্টির কাজে অন্ুরক্ত ও আসক্ত হতে 
হবে। সাধারণ সদস্য ও জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কাজে পার্টি এই 
ধরনের কমী এবং নেতাদের ওপরেই ভরা করে এবং জনগণের ওপর তাদের 
সদ নেতৃত্বের ওপর ভরসা করেই পার্টি শত্রকে পরাজিত করতে পারে। এসব 
কর্মী এবং নেতাদের অবশ্বুই স্বার্থপরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বীরপন|, হামবড়াভাব, 
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কুঁড়েমি, নিষ্কিয়তা, এবং সংকীর্ণমন! ওুদ্ধত্য থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং 
তাদের অবশ্ঠই নিঃন্বার্ভাবে জাতীয় ও শ্রেণী-নায়ক হতে হবে। আমাদের 
পার্টর স্দশ্ত, কর্মী এবং নেতাদের কাছে এরকম গুণ ও কাজের পদ্ধতিই 
পার্ট দাবি করে। ষে শত শত প্রথম শ্রেণীর নেতা, লক্ষ লক্ষ সদস্য এবং হাজারে 
হাজারে কর্মী আমার্দের আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁরা আমাদের 
জন্ত এই চেতনাগত উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন। নিঃলন্দেহে এ সমস্ত গুণ 
আমাদের অর্জন করা প্রয়োজন। নতুনভাবে যাতে আমরা আমাদের গড়ে 
তুলতে পারি তার জন্য আমাদের আরও ভালভাবে কাজ করা দরকার এবং 
আমাদের নিজেদের বৈপ্লবিক মানকে আরও উন্নীত করা দ্রকার। এটাও 
কিন্ত যথেই্ই নয়। "পার্টি ও দেশের মধ্য থেকে অনেক নতুন নতুন কমা ও 
নেতা আবিষ্কার করা আমাদের একটা অবশ্ঠ কর্তব্য হিসেবে মনে রাখতে হবে। 
আমাদের বিপ্লব নির্ভর করে কর্মীদের ওপর। যেমন স্তালিন বলেছেন, 
“কর্মীরাই সবকিছু নিধারণ করে ।'১২ 


পার্টির মধ্যে গণতক্জরের প্রশ্থ 


এই লক্ষ্যে পৌছাতে হলে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র একাস্ত প্রয়োজনীয় । পার্টিকে 
যদি শক্তিশালী করে তুলতে হয়, তবে সমস্ত সদস্যদের মধ্যে উদ্যোগ সঞ্চারের 
জন্ত আমাদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। গৃহযুদ্ধ ও 
প্রতিক্রিয়ার যুগে কেন্দ্রিকতাই ছিল বেশি । নতুন যুগে কেন্ত্রিকতাকরে ঘনিষ্ট- 
ভাবে গণতন্ত্রের সঙ্গে অবপ্তই সংযুক্ত করতে হবে। আস্মন, আমরা গণতন্ত্রের 
প্রয়োগ করি এবং সমগ্র পার্টির মধ্যে উদ্যোগের স্থযোগ করে দিই, এবং 
এইভাবে বিপুল সংখ্যায় নতুন কর্মীদের শিক্ষিত করে তুলি, সংকীর্ণতী- 
বাদের অবশেষকে অপদারণ করি এবং সমগ্র পার্টিকে ইস্পাত-দৃঢভাবে এক্যবদ্ধ 
করি। 


সল্মেলনে এবং সমগ্র পার্টিতে এক্য 

রাজনৈতিক সমশ্তাবলীর ওপর এই সম্মেলনে যেসব ভিন্ন মত রাখা হয়েছিল, 
বিশ্লেষণের পর তাতে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন 
এবং কয়েকজন কমরেডের নেতৃত্বে পশ্চাদ্পসরণের যে লাইন গৃহীত হয়েছিল, 
সেই আগেকার মতপার্থক্যেরও সমাধান হয়েছে১৩। এ থেকে প্রমাণিত 
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হচ্ছে যে, আমাদের পার্টি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে এঁক্যবদ্ধ। এই এঁক্য বর্তমান 
জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দবচাইতে গুরুত্পূর্ণ ভিত্তি স্ষষ্টি করেছে, 
কারণ কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির এঁক্যের মাধ্যমেই সব কয়টি শ্রেণী ও 
লমগ্র জাতির এঁক্য সাধিত হতে পারে, শক্রকে পরাজিত করা যেতে পারে, 
এবং জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা যেতে পারে। 


জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রপ্টের জন্য 
কোটি কোটি জনগণের সমাবেশ ঘটাও 
জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে কোটি কোটি জনগণকে টেনে 
আনাটাই হচ্ছে আমাদের নিভূলি রাজনৈতিক নীতি ও ঘনিষ্ঠ এঁক্যের লক্ষ্য । 
পর্বহারা, কষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়া ব্যাপক জনতার মধ্যে আমাদের 
প্রচার, আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তোলা! প্রয়োজন । বুর্জোয়াদের যে অংশ 
জাপ-বিরোধী, তাদের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্যও আমাদের তরফ থেকে 
আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন । পার্টির নীতিকে জনগণের নীতিতে পরিণত করতে 
হলে প্রচেষ্ট! প্রয়োজন, _দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টা, নিরবচ্ছিন্ন এবং স্থতীব্র প্রচেষ্টা, 
ধৈর্যশীল ও যত্বশীল প্রচেষ্টা । এরকম প্রচেষ্টা ছাড়া আমরা কিছুই করতে 
পারব না। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট ও তার সংহতি সাধন, সেজন্য 
প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করা ও চীনে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করা এবং জনগণকে জয় করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা__এ ছুটি কাজ একেবারে 
অবিচ্ছেন্চ । এরকম প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা যর্দি কোটি কোটি জনগণকে 
আমাদের নেতৃত্বাধীনে আনতে সমর্থ হই, তবে আমাদের বৈপ্লবিক দায়িত্ব 
অতি দ্রুত সম্পন্ধ কর! সম্ভব হবে। আমাদের নিজন্ব প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে 
আমরা স্থনিশ্চিতভাবেই জাপ-সাআজ্যবাদকে উৎখাত করব এবং পরিপূর্ণ 
জাতীয় ও সামাজিক মুক্কি অর্জন করব। 


১। সিয়ান ঘটনার পর, যে আভ্যন্তরীণ শাস্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তা 
বানচাল করে দেবার জন্য এবং যে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গড়ে 
উঠছিল তা ভেঙে দেবার জন্য, জাপানী সাআাজ্যবাদীরা কুওমিনতাঙ কতৃ পক্ষের 
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সামনে সামস্িক আপোষের টোপ ফেলে। তাদের তীাবেদীর অস্তর্মঙ্গোলিয়ার 
ভূয়! ্বায়ত্বশাসিত সরকারকে দিয়ে ননকিডের কুওমিনতাঙ সরকারের প্রতি 
আন্মগত্য প্রকাশ করে ছুটি বিবৃতি প্রচার করানো হয়-_এক্টি ১৯৩৬এর 
ডিসেম্বরে, আরেকটি ১৯৩৭এর মার্চে। আর জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাটে! 
নিজে প্রকাশ্ঠেই চিয়াং কাই-শেকের প্রশংসা করে অসম্ভব ধুতৃতার সঙ্গে 
ঘোষণা করে যে, জাপান চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করবে, এবং চীনের 
রাজনৈতিক এঁক্যলাধন ও অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবনে সাহাধ্য করবে। তাছাড়া, 
জাপানী পু'জিপতি কেন্জি কোডামার নেতৃত্বে জাপান একটি তথাকথিত 
অর্থ নৈতিক পর্যবেক্ষণ দলকে চীনে পাঠায়, চীনের “আধুনিক রাষ্ট্রসংগঠনকে 
সম্পূর্ণ করার ব্যা.. .হায্য করার জন্য । এগুলি ছিল আগ্রাসী পরি কল্পনা, 
এবং এগুলো “সাটোর কূটনীতি, নামে পরিচিত হয়েছিল। জাপ-সাম্রাজ্যবাদের 
ছলনায় প্রতারিত লোকেরাই কেবল* এগুলোকে জাপানের পশ্চা্পসরণ” 
বলে আখ্য। দিয়েছিল । 

২। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে জাপানকে প্রতিরোধ কর এবং দেশকে 
বীচাও আন্দোলনের নেতা শেন চুন-জু এবং আরও ছয় জন নেতার বিচার হয় 
স্থচাও-এর কুওমিনতাও হাইকোর্টে। এরা ১৯৩৬ সালের নতেম্বর মাসে 
লাংহাইতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল “প্রজাতন্ত্রকে 
বিপদগ্রস্ত করা”। প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের দেশ- 
প্রেমিক আন্দোলনকে দমন করবার জন্য এই ধরনের অভিযোগ তুরপের তাস 
হিসেবে সাধারণভাবে প্রয়োগ করত। 

৩। সিয়ান ঘটনার আগে উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনীকে শেনসী এবং 
কানন প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চলে রাখা হয়েছিল এবং উত্তর শেনসীর 
লাঁলফৌজের সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। ফলে লালফোঁজ ছার 
বিপুলভাবে তার প্রভাবান্বিত হয়। পরবতীকালে এই বাছিনী সিয়ানে এক: 
অত্যুত্তান ঘটায়। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে এই উত্তর-পূর্ব সেনাবাহীকে 
হোনান এবং আনহুই প্রদেশে যেতে বাধ্য কর হয়েছিল। লালফৌজের সঙ্গে 
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্টে এবং এই বাহিনীর মধ্যে অনৈক্যর বীজ, 
বপন করবার উদ্দেস্তেই কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছিল। ৃ 

৪। জেনারেল ইয়ং হ-চো ছিলেন চীনের উত্তর-পশ্চিমের একজন 
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মাও (১)--২৫ 


সাকরিক নেভা। তিনি চ্যাং শুয়ে-লিয়াঙের সঙ্গে একযোগে পিয়ান ঘটন। 
ঘটান। কাজেই এই ঘটনার প্রধান পরিচানক ছু'জনের ছুই পদবী দিয়ে 
চ্যাঙ-ইয়াং কথাটি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল । চিয্াং কাই-শেককে 
মুক্ত করে দেওয়ার পর চা তার সঙ্গে নানকিঙে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে 
তক্ষুণি সেখানে আটক রাখা হয়। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাপে নাঁনকিউ- 
গ্রতিক্রিয়াশীলের! ইয়ংকেও তার পর্দ থেকে অপসারিত করে এবং তাকে 
ছুটি নিয়ে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য করে। ঙ!তিরোধ যুদ্ধ আরম্ভ হলে ইয়ং 
চীনে ফিরে আসেন এবং তাকে কাজে লাগাবার আবেদন জানান। কিন্ত 
চিয়াং কাই-শেক তাঁকে সারা জীবনের জন্য অন্তরীণ করে রাখে । ১৯৪৯ 
মালের সেপ্টেম্বর মাসে গণমুক্ষি ফৌজ যখন চুংকিং-এর পাশ দিয়ে অগ্রসর 
হচ্ছিল, তখন কুওমিনতাঙ দল তাঁকে বন্দীশিবিরের মধ্যে হত্যা করায় । 

৫ টুং কুয়ান হচ্ছে শেনসী, হোনান এবং শানসীর সীমান্তের সামরিক 
দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ-পথ | সিয়ান ঘটনার সময় কুওমিনতাঙ সেনা- 
বাহিনী প্রধানতঃ এই প্রবেশছ্বারের পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। পার্টির মধ্যে 
চেং কুও-তাও'র মতো জনাকয়েক প্রখ্যাত “বামপন্থী” ব্যক্তি লালফৌঞ্কে 
*টুং কুয়ানের মধ্য দিয়ে বুদ্ধ করে বেরিয়ে যাওয়ার? জন্য প্রস্তাব করে। তার 
অর্থ হলঃ: কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লালফৌজ আক্রমণ সংগঠিত 
করুক। সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধানের যে নীতি কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ 
করেছিল, এ প্রস্তাব ছিল তার রিরোধী। 

৬। অক্টোবর বিপ্লবের পর দীর্ঘকাল ধরে ফরাসী সাআজ্যবাদীর। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শক্রতামূলক নীতি অন্থসরণ করে এসেছে। 
১৯১৮ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চোদ্দটি 
শক্তি যে সশস্্ আক্রমণ চালিয়েছিল, তাতে ফরাঁসী সরকার সক্রিয় অংশগ্রহণ 
করে এবং এই আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পরেও তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
একঘরে করে রাখার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অন্ুদরণ করে চলে। ১৯৩৫ 
সালের মে মাসে ফরাপী জনগণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শাস্তি-নীতির 
প্রভাবের ফলে এবং জার্ধান ফ্যাসিষ্টদের দ্বারা ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কার ফলে 
ফ্রাম্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের এক চুক্তি করে-- 
যদিও তার প্রতিক্রিয়াশীন সরকার এ চুক্তি পালন করেনি । 

৭। চীন] কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর পিকিগ্ে 
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দেশপ্রেমিক. ছাত্রদের বিক্ষোভ। এই আন্দোলন গৃহযুদ্ধের অবসান এবং 
জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের দাবি তোলে এবং দেশব্যাপী সমর্থন 
'লাভ করে। ও 

৮ চীনে জাপানী পণ্যের চোরা-চালান। 

৯। চীন-জাপান অর্থনৈতিক সহঘোগিতার কথা এখানে বল! হয়েছে । 

১০। কাল” মার্ক ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের “কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার', 
চতুর্থ খণ্ড; ভি. আই. লেনিনের “গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সামাজিক গণতন্ত্রের ছুই 
কৌশল”, ঘাদশ এবং ত্রয়োদশ খণ্ড; «সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির 
(বনশেভিক ) ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ”, তৃতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অনুচ্ছেদ 
দ্রষ্ুব্য। 

১১। জে. ভি, স্তালিন, 'লেনিনবাদের ভিত্তি”, ৩য় খণ্ড; অক্টোবর বিপ্লব 
এবং রুশ কমিউনিস্টদের রণকৌশল”, দ্বিতীয় খণ্ড; “লেনিনবাণের প্রশ্ন সম্পর্কে”, 
তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য । 

১২। ভ্ষ্টব্য £ জে. ভি. স্তালিন_'লালফৌজ গ্যাকাডেমির শ্নীতকদের 

প্রতি ক্রেমলিন প্রাসাদে প্রদত্ত বক্তৃতা”, মে, ১৯৩৫। এই বক্তৃতায় তিনি 
বলেছিলেন,“...ছুনিয়ার সবচেয়ে দ্ীমী সম্পর্দের মধ্যে সবচেয়ে দামী ও সবচেয়ে 
নির্ধারক হচ্ছে জনগণ ও কর্মীরা । এটা আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে 
হবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে “কর্মীরাই সবকিছু নিধারণ করে” 1” 
, ১৩। মতানৈক্যটা ছিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন এবং ১৯৩৫-৩৬ 
সালে চ্যাং কুও-তাওর পশ্চা্পন্রণের লাইনের মধ্যে । এই খণ্ডের 'জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে, প্রবন্ধের ২২ নং টীকা ভষটব্য। 
“আগেকার মতপার্ক্যেরও সমাধান হয়েছে'_একথা ৰলে কমরেড মাও সে-তৃঙ 
লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী কর্তৃক কেন্দ্রীয় লালফোৌজ্জে যোগ দেবার ঘটনাকে 
বোঝাচ্ছেন। পরবর্তীকালে চ্যাং কুও-তাও পার্টির প্রতি খোলাখুলি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করে এবং একজন প্রতিবিপ্রবীতে অধংপতিত হয়।. এভাবে সে 
ব্যক্তিগতভাবে একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহিত হয়ে যায়, এবং তখন থেকে 
আর পার্টিলাইনের সঙ্গে তার মতপার্থক্যের কথা! ওঠেনি । 


প্রয়োগ সম্পর্কে 


জ্ঞান ও প্রয়োগের মধ্যে, জানা 
ও করার মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে 
( জুলাই, ১৯৩৭) 


মার্কসের আগে বন্তবাদ মানুষের সামাজিক গ্রকৃতি এবং তার এতিহাসি + 
বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানের সমশ্যাকে বিচার করত। এই কারণে এ 
বস্তবাদ সামাজিক প্রয়োগের ওপর জ্ঞানের নির্ভরশীলতা, অর্থাৎ উৎপার্ধন ও 
শ্রেণী-সংগ্রামের ওপর জ্ঞানের নির্ভরশীলত] উপশান্ধ করতে অক্ষম [ছণ। 

সর্বোপরি, মার্কসবাদীরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানবে বাধকলাপকেহ 
সবচেয়ে মূল বাস্তব কার্কলাপ বলে এবং তার অন্যান্ত সকপ কাধকলাপের 
নির্ধারক বলে মনে করে| মানুষের জ্ঞান প্রধানত: তার বৈষয়িক উৎপাদনের 
কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে, এবং এই কাধকলাপের মধ্য দিয়েই সে ক্রমে 
ক্রমে প্রকৃতির ঘটনা, বৈশিষ্ট্য ও নিয়মগ্ুলিকে এবং তার নিজের ও প্রাকৃতির 


আমাদের পার্টির মধ্যে কিছু কিছু মতান্ধ কমরেড ছিলেন, যার! দীর্ঘদিন যাবৎ চীন| বিপ্লবের 
অভিজ্ঞত। বর্তন করেছিলেন। এর এই সত্যকে অশ্থাকার করতেন যে “মাকসবাদ একটা অন্ধ 
মতবাদ নয় বরং কাজের পথনির্দেশক' ॥ তার! মাকসীয় রচনাবলীর এখান-সেথান থেকে খুশীমতো 
প্রেক্ষা পটহীন টুকরে| উদ্ধতি সাজিয়ে মানুষকে ধাপ্লা দিতেন। আবার কিছু অভিজ্ঞতাবাদী 
কমরেডও ছিলেন যার! দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেদের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ 
করে রাখতেন এবং বিপ্লবী প্রয়োগের জন্য তত্বের গুরুত্ব বুঝতেন ন। বিপ্লবকে সমগ্রভাবে দেখতেন 
না। এর! অধ্যবসায়ের সঙ্গে হলেও অদ্ধের মতো কাজ্জ করতেন। এই দুই ধরনের কমরেডদের 
ভুল চিন্তা, বিশেষ করে মতান্ধের ভুল চিন্তা, ১৯১-৩৪ সালের চীন| বিপ্লবের বিপুল ক্ষতিসাধন 
করে, কিন্ত তৎসত্বেও এই মতান্ধদের মাকসবাদের নামাবলী গায়ে দিয়ে বু সংখ্যক কমরেডকে 
বিভ্রান্ত করেন। কমরেড মাও-সে-তুঙ 'প্রয়োগ সম্পর্কে" প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন মালবাদা 
জ্ঞানতন্বের দৃষ্টিকোণ থেকে পািতে মতান্ধতা এবং অভিজ্ঞতাবাদের অধ্যাত্মবাদ ভুলগুলি এবং 
বিশেষ করে মতান্ধতার ভুলগুলি উদঘাটিত কর!র জন্য । প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয় 'গ্রয়োগ 
সম্পর্কে", কারণ মতান্ধর। প্রয়োগকে ছোট করে দেখে । আর এ মতান্ধতার অধ্যাত্ববাদ খুলে ধরার 
ওপর এই প্রবন্ধে বিশেষ জোর দেওয়। হয়েছে। এই প্রবন্কটর বক্তব্যগুলে! কমরেড মাও সে তু 
ইয়েনানে জাঁপ-বিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক কলেজে প্রদত্ত বন্তৃতায় উপস্থিত করেছিলেন। 
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মধ্যেকার সম্পর্ককে বুঝতে সক্ষম হয় এবং এই উৎপাদনী কার্ধকলাপের মধ্য দিয়ে 
সে ক্রমশঃ মানুষের সঙ্গে মাছুষের নির্দিষ্ট সম্পর্ক গুলিকেও বিভিন্ন পরিমাণে বুছতে 
'সক্ষম হয়। উৎপাদনের কার্ধকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এইজ্ঞান বিছুতেই 
অঙ্জিত হতে পারে না । শ্রেণীহীন সমাজে প্রতোক মানুষই সমাজের একজন 
সাশ্য ভিসেবে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সাধারণ প্রচেষ্টায় যোগ দেয়, নির্দিষ্ট 
উৎপার্দন সম্পর্কে প্রবেশ করে এবং মানবজাতির বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন 
মেটাবার জন্য উৎপাদন-কর্মে লিপ্ত হয়। আবার সকল রকমের শ্রেণীবিতক্ত 
লামাজেই বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর সদশ্রাও বিভিন্নভাবে নির্দিষ্ট উৎপাদক সম্পর্ক- 
গুলিতে প্রবেশ করে, এবং মানবজাতির বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন মেটাবার 
জন্য উৎপাদন-কর্মে লিপ্ত হয় । এ-ই হচ্ছে মান্গষের জ্ঞানবিকাশের মূল উৎস । 

মানুষের সামীজিক অনুশীলন উতৎপাদ্ন-কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা 
গ্রহণ করে আরও আনেক রূপ-_ শ্রেণী-সংগ্রাম, রাজনৈতিক জীবন, বৈজ্ঞানিক 
ও শিল্পকলা । সংক্ষেপে বলতে গেলে, সামাজিক জীব হিসেবে মান্থষ সামাজের 
বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। তাই মানুষ, কেবল তার 
বৈষয়িক জীবনের মধ্যে দিয়েই নয়, তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের 
€( উভয়ই ঘনিষ্ঠভাবে বৈষয়িক জীবনের সঙ্গে জড়িত) মধ্য দিয়েও বিভিন্ন 
পরিমাণে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারে । 
এইসব অন্থান্য ধরনেব সামাজিক প্রয়োগের মধ্যে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের 
শ্রেণী-সংগ্রামই মাঁনষের জ্ঞানের বিকাশের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 
শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর সদন্য হিসেবে বাস করে, 
তাই ব্যতিক্রমহীনভাবে সব রকমের চিন্তাধারার উপরেই শ্রেণীর ছাপ থাকে । 


মার্কলবাদীরা মনে করে যে, মানবসমাজে উৎপাদনের কার্কলাপ নিম্বতর 
স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে ধাপে ধাপে বিকাশলাত করে। কাজেই প্রকৃতি সম্পর্কেই 
হোক অথব। সমাজ সম্পর্কেই হোক, মানুষের জ্ঞানও ধাপে ধাপে নিষ্নতর থেকে । 
ডচ্চতয় স্তরে বিকাশলাত করে, অর্থাৎ অগতীর জ্ঞান থেকে গভীর জ্ঞানে, 
একমুখী ভান থেকে বন্মুধী জ্ঞানে বিকাশলাভ করে। ইতিহাসের একটা 
অত্যন্ত ধীর্ঘ সময় পর্যস্ত মানুষকে সমাজ্জের ইতিহান লম্পর্কে একতরফা ধারণান 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছিল । কারণ, একদিকে যেমন শোধকশ্রেণী গুলির 
পক্ষপাতপু্ মতামত সব স্ময়েই সামাজিক ইতিহাসকে বিরত করত, তেমনি 
অন্ুদিকে ক্ষুক্রায়তনের উৎপাদন-ব্যবস্থা মান্ষের দৃষ্টিকে সীমিত করে রাখত। 
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উৎপাদনের বিরাট শক্তিগুলির (বৃহৎ শিল্পের) সঙ্গে আধুনিক সর্বহারা শ্রেণী 
আবিভূর্ত হওয়ার পরেই কেবল মাছুষ সমাজের এঁতিহাপিক বিকাশ সম্পর্কে 
সাবিক ও এঁতিহাসিক ধারণা লাভ করতে এবং সমাজ স-র্কে নিজের জ্ঞানকে 
রূপাস্তরিত করতে সমর্থ হয় একটি বিজ্ঞানে- মার্সবাদের বিজ্ঞানে । 

মার্কলবাদীর! মনে করে যে, মানুষের সামাজিক প্রয়োগই বহির্জগণ্ সম্পর্কে 
মান্গষের জ্ঞানের সঠিকতা যাচাই করার একমাত্র মাপকাঠি । আসলে যা ঘটে 
তা এই যে, মানুষ যখন সামাজিক প্রয়োণ্র প্রক্রিয়ার ( বৈষয়িক লৎপাদন, 
শ্রেণী-সংগ্রাম অথবা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়ার) মধ্যে তাঁর প্রন্যা- 
শিত ফললাত: করে, তখনই কেবল মানুষের জ্ঞানের সঠিকতা প্রমাণিত 
হয়। যদ্দি কোন মানুষ কাজে সাফল্যলাভ করতে চায় অর্থাৎ প্রত্যাশিত ফল 
পেতে চায়, তহেলে তার নিজের চিন্তাকে অবশ্যই বিষয়গত বহির্জগতের 
নিয়মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তুলতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে সে 
গ্রয়োগে ব্যর্থ হবে। বার্থ হয়েই মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজের 
চিন্তাকে সংশোধন করে বহির্জগতের নিয়মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তোপে । 
তখন মানুষ তার বিফপতাকে সফবায় পরিবতিত করতে পাবে । “বিফলতাই 
সফলতার জননী' এবং 'ঠেকে শেখা" বলতে এটাই বুঝায় । দ্বান্দিক-বস্তবাদের 
জ্ঞানতত্ব প্রয়োগকে প্রথমে স্থান দেয় । এই তত্ব মনে করেযে, মানুষের 
জ্ঞানকে তার প্রয়োগ থেকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যেসব ভ্রান্ত 
মতবাদ প্রয়োগের গুরুত্বকে অস্বীকার করে অথবা জ্ঞানকে প্রয়োগ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে, হ্বান্বিক-বস্তবাদের জ্ঞানতত্ব সেইসব মতবাদের বিরোধী । তাই 
লেনিন বলেছিলেন, প্রয়োগ (তত্বগত) জ্ঞানের চেয়ে অনেক বড়, কারণ তার 
যে শুধু সর্বজনীনতার গুণই আছে তাই নয়, তাতে আছে আশু বাস্তবতার 
গুণও ।,১ দ্বান্দিক বস্তভবাঁদী মার্কসবাদী দর্শনের ছুটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য আছে। একটা হচ্ছে তার শ্রেণী-প্রকৃতি। তা প্রকাশ্টেই ঘোষণ। 
করে যে, দ্বান্দিক বস্তবাদ সর্ধহারাশ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত । অপরট! হচ্ছে 
এন বাস্তব প্রকৃতি । এতে গুরুত্ব দিয়ে বল। হয় যে, তত্ব প্রয়োগের উপর নির্ভর- 
শীল, তত্বের ভিত্তিই হচ্ছে প্রয়েগ, আবার তত্ব প্রয়োগের মেবা করে। জ্ঞান 
বা তত্বের সত্যতা বিষয়ীগত অন্থভূতির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় 
সামাজিক প্রয়োগে তার বাস্তব ফলাফলের ত্বারা। সামাজিক প্রয়োগই সত্যের 
একমাত্র মাপকাঠি হুতে পারে। দ্বান্বিক-বস্তবাদের জ্ঞানতত্বে প্রয়োগের দৃ্টি-: 
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ভঙ্গীই হল প্রথম এবং মূল দৃষ্টিভঙ্গী ।২ 

কিন্তু মানুষের জ্ঞান কিভাবে প্রয়োগ থেকে উদ্ভুত হয় এবং আবার 
প্রয়ৌোগেরই সেবা করে? আমরা যদ্দি জ্ঞানের বিকাশের প্রক্রিয়ার দিকে তাকাই, 
তাহলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে । ূ 

প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় মানুষ প্রথমে শুধুমাত্র বিভিন্ন বন্তর বাহ্‌ রূপ, তাদের 
পুথক পৃথক দ্রিক এবং তাঁদের পরম্পর-বহি:সম্পর্কগুলোকেই দেখতে পায়। 
যেমন, ইয়েনান পরিদর্শনে ধারা বাইরে থেকে আসেন তাদের কথাই ধরুন। 
প্রথম দু-এক দ্রিন তারা দেখেন ইয়েনানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, ব্রাস্তাবাট, 
বাড়ীঘর । অনেক লোকের সঙ্গে তাদের দ্রেখা-সাক্ষাৎ্ড হয়; তারা ভোজসভায়, 
সান্ধ্য অনুষ্ঠানে, জনসভায় যোগ দেন, নান! ধরনের কথাবাতা শোনেন এবং 
বিভিন্ন রকমের দলিলপত্র পাঠ করেন । এ সব কিছুই হল বস্তগ্ুলোর বাহ রূপ, 
চাদের পৃথক পৃথক দিক, তাদের বহিঃসম্পর্ক। এটাকে বল! হয় জানের 
ইন্দিয়গ্রাহ্‌ পর্ধায়, অর্থাৎ ইব্জিয়ের দ্বারা অনুভূতি ও মনের উপর ছাপ পড়ার 
পর্যায় । অর্থাৎ ইয়েনানে এই বিশেষ বস্তগুলো। পরিদর্শক-দলের সদশ্যদের 
উন্দিয়গুলোর ওপর ক্রিয়া করে, তাঁদের অন্ুভূতিবোধকে জাগিয়ে তোলে, 
তাঁদের মস্তিষ্কে নান। ছাপ ফেলে, এবং এইসব ছাপের মধ্যেকার বহিঃসম্পর্কের 
একটা ভানাভাসা ছৰি এঁকে দেয়। এইটিই হল জ্ঞানের প্রথম পর্যায়। এই 
পর্যায়ে মানুষ তখনও গভীর ধারণা গঠন করতে পারে না, পারে না কোন 
যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত টানতে । 


সামাজিক প্রয়োগ চলার সঙ্গে সঙ্গে, যে বিষয়গুলে। মানুষের প্রয়োগের 
মধ্যে মান্ষের ই'্দ্রয়ান্ুভৃতির ও ছাপগুলোর জন্ম দেয়, মেই বিষয়গুলোর 
বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটে । তখন মানুষের মস্তিষ্কে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে 
একট আকম্মিক পৰিবর্তন (অর্থাৎ দ্রুত-অতিক্রমণ) ঘটে এবং ধারণা গঠিত হয়। 
এই ধারণাগুলো তখন আর বন্তগুলোর বাহ রূপ, তাদের পৃথক পৃথক দিক এবং 
তাদের বহিঃসম্পর্ক নয়-_সেগুলে। তথন বস্তর সারাংশকে» সমগ্রতাকে এবং 
অস্তঃসম্পর্ককে আয়ত্ত করে। ধারণা এবং ইন্দরিক়ানগভূত্তির মধ্যে শুধুমান্জ 
পরিমাণগত পার্থকাই নয়, গুণগত পার্থকযও রয়েছে। এইভাবে সারও 
এগিয়ে গিয়ে বিচার ও অনুমানের সাহায্যে যুক্তিসঙ্গত দিদ্ধান্তে আনা সম্ভবপর 
তয়। '“সানকু ও ইয়ান ই*-তে৩ উল্লিখিত “ভর কৌোচকালেই মাথায় বুছি 
আসে' বলতে অথবা চলতি কথায় “ব্যাপারটা ভেবে দেখি” বলতে মানুষ কর্তৃক 


৩৯১ 


মস্তিষ্কের ধারণাগুলোকে বিচার ও অন্মীন গঠনে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাকেই 
বোঝায় । এইটি হলজ্ঞানের দ্বিতীয় পর্যায় । যখন পরিদর্শক-দলের সঘন্তরা 
বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার এবং তদুপরি “উগুলো৷ ভেবে দেখার কাঁজটি 
শেষ করেন, তখনই তীবর1 এই বিচারে এসে পৌছাতে পারেন যেঃ “কমিউনিস্ট 
পার্টির জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের নীতি পূর্ণাঙ্গ, আন্তরিক এবং সাচ্চাঃ। 
এই বিচারে আসার পর, তীরাঁও যদ্দি দেশকে বাচাবার জন্য একাবদ্ধ হওয়ার 
ব্যাপারে সাচ্চা হন, তবে তারা আরও এক ধাপ -গিয়ে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে 
পারেন যে, '্জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফণ্ট সাফল্যলাভ করতে পারে | কোন 
বপ্তকে জানার সমগ্র প্রক্রিয়ায় ধারণা, বিচার এবং অনুমানের এই পর্যায় হচ্ছে 
বেশি গুরুত্পূর্ণ পধায়। এই পধায় হচ্ছে ধারণাত্ম (9001081) জ্ঞানের পরায় । 
জানার আমল কাজটি হল ইন্দরিয়ামুভৃতি মধ্য দিয়ে চিন্তায় পৌছানো, ধাপে 
ধাপে বাস্তব বস্তর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দের বিষয়ে, তার নিয়মবিধি সম্পর্কে এবং একটি 
প্রক্রিয়া ও আরেকটি প্রক্রিয়ার মধ্যেকার অস্তঃসম্পর্কের বিষয়ে উপলব্ধিতে 
পৌছানো, অর্থাৎ যৌক্তিক জ্ঞানে পৌছানো । আবার বলা যায়, যৌক্তিক 
জ্ঞানের সঙ্গে ইন্জিয়গ্রাহু জ্ঞানের তফাৎ এখানেই যে, ইন্দরিয়গ্রহথ জ্ঞান বস্বর 
পৃধক পৃথক দিক, বাহ্‌ রূপ এবং বহিঃসম্পর্কের সঙ্গে সম্পূর্কুক্ত, আর যৌক্তিক 
জ্ঞান সামনের দিকে একটা ৰড় ধাপ অগ্রপর হয়ে বস্তব সমগ্রতা, সারাংশ ও 
অন্ত:সম্পরে গিয়ে পৌছায়, এবং পাব্রিপাশ্বিক জগতে আভ্যন্তরীণ হন্বকে প্রকাশ 
কবে। ম্ৃতরাং যৌক্তিক জ্ঞান পারিপাশ্বিক জগতের বিকাশকে তার 
পমগ্রতায়ঃ তার সমস্ত দিকগুলির অন্ত:সম্পর্কের মধ্যে মায়ত্ত করতে সক্ষম। 
অনুশীলনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং অগভীর থেকে গভীবের দিকে 
অগ্রলরমান এই জ্ঞান-বিকাশের প্রক্রিয়ার দ্বান্বিক-বস্তবাদী তত্ব মার্কসবাদের 
আবিভাবের আগে কেউ কখনো উপস্থিত করেনি। মার্কসীয় বস্তবাই 
সর্বপ্রথম এই সমস্যার সঠিক সমাধান করে, বস্তবাদী ও দ্বান্বিক উভয় দিক 
থেকেই জ্ঞানের ক্রমগভীর গতিকে দেখিয়ে দেয়, এবং দেখিয়ে দেয় যে, সমাজে 
মানুষ তার উৎপাদন ও শ্রেণী-সংগ্রামের জটিল ও নিয়যিতভাবে পুনরাবততনশীল 
প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ইন্দরিয়গ্রাহ জ্ঞান থেকে যৌক্তিক জ্ঞানে এগিয়ে যায়। 
লেনিন বলেছিলেন, 'পদ্দার্থের বিমৃর্তকরণ (81১5558০600), প্রকৃতির নিয়ম- 
বিধির বিমূর্তকরণ, মুল্য প্রভৃতির বিমৃকরণ, সংক্ষেপে, সকল বিজ্ঞানসম্মত 
(সঠিক, গুরুত্বপূর্ণ, অন্রাস্ত) বিমূর্তকরণ প্রকৃতিকে আরও গভীরভাবে, দঠিকভাবে 


৩নই 


এবং পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে ।5 মার্কসবাদ-ল্গেপিনবাদের মতে, জ্ঞানের 
প্রক্রিয়ার ছুটে! পর্যায়ের প্রত্যেকটিরই নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে। নিয় পর্যায়ে 
জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ জ্ঞান চিসেবে, আর উচ্চতর পর্যায়ে তা 
আংতপ্রকাশ করে যৌক্তিক জ্ঞান হিসেবে।: কিন্তু উভয় পর্যায়ই জ্ঞানলাভের 
একক প্রক্রিয়ার অংশ। ইই্জরিয়গ্রাহহ জ'ন এবং ধাবণাত্মক জ্ঞান গুণগততাবে 
পথক, কিন্তু পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়-_প্রযোগের ভিত্তিতে তার! এক্যবন্ধ। 
আমাদের গ্রয়োগ প্রমাণ করে যে, য। অন্থভব করা যায় তা তত্ক্ষণা্ হাদয়মম 
করা যায় না, এবং যা হদয়ঙ্ম করা হয়ছে কেবল তাই অধিকতর গভীরভাৰে 
অনুভব করা যাঁয়। হন্দরিয়ান্ুভৃতি শুধুমাত্র বস্র বাহু রূপের সমস্াটুকুই 
সমাধান করে, আর একমাত্র তত্বই পারে সারাঁংশের সমাধান করতে । এই 
উভয় সমস্যার সমাধানকে প্রয়োগ থেকে এতটুকু আলাদ' করা যায় না। কেউ 
কোন বস্তকে জানতে চাইলে তার সংস্পর্শে আসা, অর্থ।ৎ সে বস্তর পরিবেশে 
বাম করা (প্রয়োগ কর1) ছাড়। তাঁর আর কোন উপায় নেই। সামন্ত- 
তান্ত্রিক সমাজে পুজিবাদী পমাজের শিক্পমগ্লি আগে থেকে জানা অসম্ভব 
ছিল, কাংণ তখনও পুঁজিবাদের আবির্ভাব ঘটেনি এবং তার আম্যঙ্গিক 
প্রয়োগও ছিল না। একমাত্র পুঁজিবাদী সমাজবাদী সমাজ থেকেই মার্কসবাদের জম 
সম্ভব ছিল। অবাধ পুঁজিবাদের যুগে মার্কসের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী যুগের 
বিশেষ কতকগুলি নিয়মবিধি আগে থাকতে মুত্তভাবে জানা অসম্ভব ছিল, 
কাঁরণ সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ পুঁজিবাদের সর্বশেষ পর্যায় তখনও পর্ঘস্ত আবিভূ'ভ 
হয়নি এবং তার আনুষঙ্গিক প্রয়োগও ছিল না। একমাত্র লেনিন ও স্তালিনই 
পেরেছিলেন সেই দায়িত্বভার তুলে নিতে । মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও 
স্তালিনেব মনীষার কথ বাদ দিলেও, তীর] যে তাদের তত্বগ্ুলি প্রতিষ্ঠা করতে 
পেরেছিলেন তার কারণ প্রধানত; ছিল এই যে, তারা স্বয়ং তারের সময়কার 
শ্রেণী সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিবীক্ষার প্রয়োগে অংশগ্রহণ করে- 
ছিলেন। এই অবস্থা না থাকলে কোন মনীষার পক্ষেই সাফস্যলাঁভ করা 
সম্ভব ছিল না। প্রাচীনকালে যখন প্রঘুক্কিবিদ্যা ছিল অনুম্নত। তখন পিশ্তিহ- 
ব্যক্ত ঘরে বসেই ছুনিয়াব সবকিছু জানতে পারেন+__এই কথা ছিল একেবারেই 
ফীকা বুলি। যদ্দিও উন্নত গ্রযুক্তিবিদ্ার বর্তমান যুগে এই কথাটা কাজে 
পরিণত হতে পারে, তবুও ছুনিয়ায় যারা প্রয়োগে শিয়োজিজ, তারাই হচ্ছে 
গ্রকুত নিজন্ব জ্ঞানসম্পন্ন লোক | এইসব লোক তাদের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যখন 


এজও 


“জ্ঞানয লত করে আর তাদের সেই জ্ঞান যখন রচন! ও প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে 
“পণ্ডিতব্যক্তির” কাছে পৌছায়, 'পণ্ডিতব্যক্তি' একমাত্র তখনই পরোক্ষভাবে 
'ছুমিয়ার সবকিছু জানতে পারেন । আপনি যর্ধি কোন একটি বস্ত অথবা 
একাধিক বস্ত প্রত্যক্ষতাবে জানতে চান, তবে বাস্তবকে পরিব্তন করার, সেই 
বন্ত অথবা সেই একাধিক বস্তগুলি পরিবর্তন করার বাস্তব সংগ্রামে আপনাকে 
বাক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করতেই হবে, কারণ কেবল এইভাবেই আপনি সেই 
বস্ত বা সেই একাধিক বস্তগুলির বাহ্‌ রূপের সংস্পর্শে আসতে পারেন ; এবং 
বাস্তবকে পরিবর্তন করার বাস্তব সংগ্রামে ব্যক্তিগত অংশগ্রহনের মাধ্যমেই কেবল 
আপনি সেই বস্ অথবা সেই একাধিক বন্তগুলির সারাংশকে উন্মোচিত করতে ও 
হৃদয়জম করতে পারেন। আসলে প্রত্যেক মানুষই জ্ঞানলাতের জন্য এই পথেই 
চলে, যদিও কিছু লোক ঘটনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত করে এর বিরুদ্ধে তর্ক 
করে থাকে। ছুনিয়াতে সেই সেবজাস্তা-ই হচ্ছে সবচেয়ে হাস্তাম্পদ ব্যজি, 
যার! পরের কাছে শোনা কিছু ভাসাভাসা কথা সংগ্রহ করে নিজেকে 'ছুনিয়ার 
পয়লা নম্বরের জ্ঞানী” বলে জাহির করে। এতে শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে, 
নিজের ক্ষমতা কতখানি সে ধারণাই তার নেই। জ্ঞান হচ্ছে একটা বিজ্ঞানের 
ব্যাপার । বিন্দুমাত্রও কপটতা কিংবা অহমিক] এই ক্ষেত্রে অন্ুমোদনযোগ্য নয় 
যা দরকার তা ঠিক এর বিপরীত-_অর্থাৎ দরকার সততা ও বিনয়ের মনোতাব | 
যদি আপনি জ্ঞানার্জম করতে চান তাছলে বাস্তব জগৎকে পরিবত্তন করার 
প্রয়োগে আপনাকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। ঘর্দি অপনি নাশপাঁতির 
স্বাদ জানতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই নাশপাতির পরিবত্তন করতে 
হবে, নিজের মুখে খেয়ে | যি আপনি পরম্নাণুর গঠন ও গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে 
চান, তাহলে পরমাণুটির অবস্থার পরিব্তন ঘটানোর জন্ত ভৌত ও রাসায়নিক 
পরীক্ষা! নিরীক্ষ! করতেই হবে যদ্দি আপনি বিপ্লবের তত্ব ও পদ্ধতি জানতে 
চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই বিপ্রবে অংশগ্রহণ করতে হবে । সমস্ত প্রকৃত 
জ্ঞানের উতৎ্সই হচ্ছে প্রত্যক্ষ অতিজ্ঞতা। কিন্তু একজনের পক্ষে সবকিছুর 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়। বাম্তবিকপক্ষে, আমাদের জ্ঞানের 
অধিকাংশই আসে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, যেমন, প্রাচীনকালের ও বিদেশের 
সকল জ্ঞান । আমাদের পূর্বপুরুষ এবং বিদেশীদের কাছে এই জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার বিষয়। আমাদের পূর্বপুরুষ ও বিদেশীর্দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
সময়ে এই জ্ঞান যদি লেনিনের উল্লিখিত “বিজ্ঞানসম্মত বিঘুর্তকরণ'-এর শর্ত 


৩৪৪ 


পূরণ করে এবং বাস্তব বিষয়কে বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রতিফলিত করে, তাহলে 
এই জ্ঞান নির্ভরযোগ্য । অন্যথায় এই জ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয়। ম্বতরাং একজন 
মানুষের জ্ঞান কেবল ছুটি অংশ নিয়ে গঠিত £ একটি হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! 
থেকে আসা, আরেকটি হল পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আন! । অধিকন্তু, যেটা 
আমার কাছে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা, অন্য কারও কাছে সেট! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত]। 
অতএব, সমগ্রভাবে বিচার করলে, যে কোন ধরনের জ্ঞানই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
থেকে অবিচ্ছে্চ । সকল জ্ঞানই উৎপন্ন হয় মানুষের দৈহিক ইন্দিয়যন্ত্রগ্রলির 
দ্বারা বাস্তব বহির্জগৎকে অনুভব করার মধ্যে । যে ব্যক্তি এই ইন্রিয়ানগভূতিকে 
ধন্বীকার কর, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে, অথবা বাস্তবকে 
পরিবর্তন করার প্রয়োগে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণকে অন্বীকার করে, সে বস্তবাদী 
নয়। এই কারণেই, “সবজান্তা? ব্যক্তিরা হান্যাম্পদ। একটি পুবীনো চীনা 
প্রবাদ আছে £ “বাঘের গুহায় না ঢুকে বাঘের বাচ্চা কি ধরা যায়? কথাটি, 
মান্ষের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি সত্য জ্ঞানতত্বের ক্ষেত্রেও। 
প্রয়োগ ছাড়া জ্ঞান অসস্তব। 

বাস্তবকে পরিব্তন করার প্রয়োগের ভি্তিতে উদ্ভূত জ্ঞানের দ্বান্বিক- 
বস্তবাদী গতিকে জ্ঞানের ক্রমগভীর গতিকে__ম্প্ই করে বোঝাবার জন্য 
আরও কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ নীচে দেওয়া হল। 

পুজিবাধী সমাজ সম্পকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বহারা শ্রেণী তার প্রয়োগের প্রথম 
যুগে অর্থাৎ মেশিনভাঙা ও স্বতঃক্ৃত্ত সংগ্রামের যুগে কেবল জ্ঞানের ইন্জিয়গ্রাসথ 
পর্ধায়ে ছিল ' সেই ষুগে সে শুধুমাত্র পু'জিবাদের বাহা রূপের কতকগুলি পৃথক 
পুথক দিক ও বহিঃসম্পর্ক জানত। পর্বহারাশ্রেণী তখনও ছিল 'নিজের-মধ্যেই- 
শ্রেণী । কিন্তু সর্বহরাশ্রেণী যখন তার প্রয়োগের দ্বিতীয় যুগে, অর্থাৎ সচেতন' 
এবং সংগঠিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের যুগে পৌছাপ, তখন। 
সর্বহারাশ্রেণীর নিজের প্রয়োগের ফলে, দীর্ঘ সংগ্রামে নিজের অভিজ্ঞতার 
ফলে, এবং মাকল ও এঙ্গেলস কতৃক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এইসব অভিজ্ঞতার 
সার-সংকলনের মধ্যে মার্কসবাদী তত্বের হ্ষ্টি করা ও তার দ্বারা সর্বহ|রাশ্রেণীকে 
শিক্ষিত করে তোলার ফলেই সর্বহারাশ্রেণী পুঁজিবাদী সমাজের সারমর্মকে' বুঝতে 
পারল, সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যেকার শোষণের সম্পর্কগুলিকে এবং সর্বহারাশ্রেণীর 
নিজের এতিহামিক কর্তব্যকে বুঝতে পারল । আর তখনই বারা শ্রেণী 'নিজের- 
জন্ত-শ্রেণী-তে পরিণত হল। 


৩৮৫ 


সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে চীনা জনগণের জ্ঞানের ব্যাপারেও এ একই কথা। 
প্রথম পর্যায় ছিল ভাসাভাস', ইন্জিকুগ্র/হ জ্ঞানের পর্যায়, যার প্রতিফলন দেখ! 
যায় থাইপিং শ্বগাঁয় রাজ্যের আন্দোলনে এবং ই হবো থুয়ান আন্দোলন* 
প্রভৃতিতে নিধিচাঁরে বিদেশী-বিরোধী সংগ্রামগুলির ক্ষেত্রে। কেবল দ্বিতীয় 
পর্যায়েই চীনা জনগণ ধারণাত্মক জ্ঞানের পর্যায়ে পৌছেছিশ, সাম্য বাঁদের 
ভেতরের ও বাইরের বিভিন্ন ঘন্বগুলিকে দেখেছিল “বং সাম্রাজাবাদ যে ব্যাপক 
চীনা জনগণকে নিপীড়ন ও শোষণ করার জন্য চীনেন মুত্হুদি ও সামস্তশ্রেণী- 
গুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এই মূল সত্যকে দেখেছিল। ১৯১৯ সালের 
৪ঠ1 মে আন্দোলনের৭ কাছাকাছি সময়ে এই জ্ঞানের «কু হয়েছিলশ। 

এরপর, যুদ্ধের কথ! বিচার করা যাঁক। যাবা যুদ্ধ পরিচালনা করে, তাদের 
যি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নী থাকে, তাহলে গোড়ার দিকে তার একটি স্থুনিদিষ্ট 
ধুদ্ধ (যেমন আমাদের বিগত দশ বছরের কৃষ-বিপ্রবের যুদ্ধ । পরিচালন 
সম্পকিত গতীর নিয়মবিধিগুলো উপলব্ধি করতে পারবে না । গোড়ার দিকে 
তাদের কেবল বেশ কিছু লড়াই করার অভিজ্ঞতা হবে এবং তার চেয়েও ঘা 
বেশি, অনেক পরাজয় সইতে হবে । কিন্তু এই অভিজ্ঞতা ( জেতা লড়াঃ গুলির 
অভিজ্ঞঙা এবং বিশেষ করে হার! লড়াইগুলির অভিজ্ঞঙা) দ্বারাই তারা 
গোটা যুদ্ধের অস্তনিহিত ক্ত্র অর্থাৎ এ নিদিষ্ট যুদ্ধর নিগ্পমবিধিগুলোকে 
হবদয়ঙ্গম করতে; এবং রণনীতি ও রণকৌশল বুঝতে সক্ষম হবে। এর ফলে 
আম্থার সঙ্গে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। যদি, এ রকম মুহুত্তে 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে পরিচালনভার তুলে দেওয়! হয়, তবে তাকেও যুদ্ধের 
সঠিক নিয়মবিধি হাদয়ম করুচ্ডে পারার আগে অনেকগুলি পরাজয় সইতে হবে 
€ অভিজ্ঞতা আর্ভতান করতে হবে )। 

“আমি নিশ্চিত নই যে, এটা আমি পারব।' যখন একজন কমরেড 
একটি ন্যস্ত কাজ গ্রহণ করতে ইতন্ততঃ করে, তখন প্রায়শ:ই এই মন্তব্য আমরা 
শুনতে পাই । নিজের সম্পর্কে তার এই অনিশ্চয়তা কেন? কারণ গ্বান্ত 
কাঁভটির বিষয়বন্ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কোন নিয়মিত উপলব্ধি নেই, 
অপবা এ ধরনের কাজের অতি অল্প সংস্পর্শে সে এসেছে ৰা একেবারেই 
আসেনি, এবং সেজন্য এ কাজের নির্ধারক নিয়মবিধিগুলি তার অনায়ত্ত। 
কাডটির প্রকৃতি পরিস্থিতির পুংখাস্থপুংখ বিশ্লেষণের পর দে নিজের সম্পের্ক 
বেশ কিছুটা নিশ্চিত হবে এবং কাজটি ন্বেচ্ছায় করতে এগোবে ৷ যদি সে এ 
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কাজে কিছুটা সময় ব্যয় করে এবং অভিজ্ঞতা! অর্জন করে, যদি মে এমন লোক 
হয় যে খোলা মন নিয়ে বিষয়ের গভীরে দৃষ্টি প্রসারিত করতে আগ্রহী এবং 
যর্দি পে এমন লোক ন! হয় যে সমস্যাকে বিষয়ীগতভাবে, একতরফাভাবে এবং 
ভাসাভাসাভাবে বিচার করে, তাহলে কাজটিকে কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে 
মে নিজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারবে এবং কার্ধসাধনে তার সাহস বন গুণ বেড়ে 
যাবে। যার! বিষয়ীগত, একতরফা! এবং ভাসাঁভাসাভাবে সমস্যাকে দেখে, শুধু 
তারাই কোন জায়গায় আসামাত্র পারিপাশ্বক অবন্থা বিবেচনা না করে, 
ব্যাপারটাকে সামগ্রিকভাকে €( তার ইতিহান ও সমগ্র বর্তমান অবস্থাকে ) 
বিবেচনা না|! করে এবং ব্যাপারের সারাংশকেও (তার গ্ররুতি এবং তার ও 
অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যেকার অস্তঃসম্পর্ক ) উপলব্ধি না করেই আত্মতৃর্তির সঙ্গে 
সুকুম জারি করতে থাকে । এধরনের লোক হোচট ও আছাড় খেতে বাধ্য । 
স্ৃতরাং দেখা যাচ্ছে ঘে, জ্ঞানের প্রক্রিয়ার বহির্জগতের বিষয়গুলির সঙ্গে 
যোগাযোগ হল প্রথম ধাপ। এটা ইন্রিয়াঙ্গভূ(তির পর্যায়ের অস্তর্গত। দ্বিতীয় 
ধাপটি হল ইন্দ্রিয়ান্থভ়তিলন্ধ তথ্যগুলিকে সাজয়ে ও পুনর্ঘঠন কবে সেগুলির 
সংশ্লেষণ (95110065126 ) করা । এটা ধারণা, বিচার এবং অন্মান পর্যায়ের 
তন্তর্গত। ইন্দিয়গ্রাহ তথ্যগুলি যখন খুব সমৃদ্ধ ( অসংপগ্ন নসর ) ও বান্তববানুগ 
(ত্রাস্ত নয়) হয়, একমাত্র তখনই সেগুলি সঠিক ধারণা যুক্তি গঠনের ভিত্তি 
হতে পারে। ও 
এখানে ছুটি গুরুত্্পূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন। 
প্রথমট আগেই বলা হয়েছে, তবুও এখানে আবার বলা উচিত। সেটি হল 
ইন্দিয়গ্রাহ জ্ঞানের উপর ধারণাত্মক জ্ঞানের নির্ভরশীলতা | যিনি একথা মনে 
করেন যে, ইন্দরিয়গ্রাহ জ্ঞান থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানের উদ্তব হওয়ার প্রয়োজন 
নেই, তিনিই একজন ভাববাদী। দর্শনের ইতিহালে 'যুক্তিবাদী' গোষ্ঠী রয়েছে, 
যারা কেবল যুক্তির বাস্তবতাকেই স্বীকার করে, অভিজ্ঞতার বাস্তব্তীকে 
স্বীকার করে না। তাদের বিশ্বাম, একমাত্র ধুক্তিই নির্ভরযোগ্য আর 
ইন্জিয়লৰ অভিজ্ঞত। নির্ভরযোগ্য নয়। এই গোষ্ঠী বিষয়কে উপ্টো করে দেখার 
ভূল করে থাকে। ধারণাত্ক জ্ঞান ঠিক এই কারণেই নির্ভরযোগ) যে, তার 
উত্স নিহিত রয়েছে হীন্দরয়ান্ুভৃতির মধ্যে । অন্যথায় তা হতো উতৎ্মহীন 
জলধার। বা শিকড়হীন গাছের মতো মনগড়া, আত্মঞ্পাত কোন বস্ত, ঘ| 
নির্ভরযোগ্য নয়। জ্ঞানল|ভের প্রক্রিয়ায় ক্রম অন্থ্যায়ী সর্বপ্রথম আসে ইন্্রিয়লন্ধ 
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অভিজ্ঞতা । আমরা যে জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় সামাজিক প্রয়োগের তাৎপর্ধের উপর 
বিশেষ করে জোর দ্রিই তার কারণ, একমাত্র সামাজিক প্রয়োগই মানুষের 
জ্ঞানের জন্ম দিতে পারে এবং মানুষকে বাস্তব 'বহির্জগৎ থেকে ইন্দিয়গ্রান্থ 
অভিজ্ঞতা অর্জনে চালিত করতে পারে। যে লোক তার চোখ-কান বন্ধ রাখে 
এৰং সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বাস্তব বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তার 
কাছে জ্ঞান বলে কিছু থাকতে পারে না। অভিজ্ঞতা থেকেই জ্ঞানের স্থচনাঁ 
এই হল জ্ঞানতত্বের বস্তবাদ। 

দ্বিতীয় বিষয়টি ছল এই যে, জ্ঞানকে গভীরতর করা দরকার, জ্ঞানের 
ইন্জিয়গ্রাহ পর্যায়কে ধারণাত্মক পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন__-এটাই হল 
জ্ঞানতত্বের ছন্ববাদ৮। জ্ঞান নিদ্ুতর)- ইন্জিয়গ্রাহ পর্যায়ে থেমে থাকতে পারে 
এবং শুধু ইন্দরিত্গ্রাহ্‌ জ্ঞানই নির্ভরযোগ্য, আর ধারণাত্মক জ্ঞান নির্ভরযোগ্য 
নয়-_এইভাবে ভাবলে “অভিজ্ঞতাবাদের” এতিহাসিক তলের পুনরাবৃত্তি কর! 
হবে। এই মতবাদের ভূল হল এট1 না বোঝা যে, যদিও ইন্দ্রিয়লন্ধ তথ্যগুলি 
বাস্তব বহির্জগতের কতকগুলি সত্যকে প্রতিফলিত করে (আমি এখানে সেই 
ভাববাদী অভিষ্ঞতাঁবাদের কথা বলছি না যা অভিজ্ঞতাকে তথাকথিত 
অন্তার্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে ), কিন্তু সেগুলি নিছক একপেশে ও ভাসাভাসা, 
সেগুণি বিষয়কে অসম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে এবং বিষয়ের সারাংশকে 
প্রতিফলিত করে না। সম্পূর্ণভীবে কোন বিষয়কে তার সমগ্রতার প্রতিফলি« 
করতে হলে, বিষয়ের সরাংশকে ও তার“অন্তনিহিত নিয়মগ্ডলিকে প্রতিফলিত 
করতে হলে প্রয়োজন চিন্তার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্াহ্‌ অনুভূতির সমৃদ্ধ তথ্য গুলিকে 
পুনর্গঠন করা__বাজে জিনিস পরিত্যাগ করে সারবন্ত বেছে নেওয়া, মিথ্যাকে 
বাদ দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করা, এক বিষয় থেকে শুরু করে অন্ত বিষয়ে যাওয়া, 
এবং বাইরে থেকে শুরু করে ভেতরে যাওয়।। ধারণা ও তত্বের একট। 
প্রণালী গঠনের জন্য প্রয়োজন ইন্দিয়গ্রাহ জ্ঞান থেকে ধারণাত্বক জ্ঞানে একটা! 
দ্রত-অতিক্রমণ। এই পুনর্গঠিত জ্ঞান অধিকতর ফাক] বা অনির্ভরযোগ্য নয় । 
বরং বিপরীতভাবে, জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় প্রয়োগের ভিত্তিতে যা কিছু বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে পুনর্গঠিত হয়, তাইই, লেনিনের ভাষায়,_আরও গভীরক্বপে, 
আরও লঠিকরূপে এবং তারও পরিপূর্ণরূপে বাস্তব বিষয়গুলিকে প্রতিফলিত 
করে। এরই বিরুদ্ধে স্থল ব্যবহারিক ব্যক্তিরা” অভিজ্ঞতাকে মর্যাদা দেয়, 
কিন্তু তত্বকে অবজ্ঞ। করে। মেজন্য তার। একট। সমগ্র বাস্তব প্রক্রিয়া! সন্ধে 
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সামগ্রিক ধারণা করতে পারে না, তাদের স্পষ্ট দিকৃনির্দেশ ও দৃরদৃষ্টি নেই, তার! 
মাঝে-মধ্যে ছু-একটা সাফল্যপ্রাপ্তিতে ও সত্যের আংশিক দর্শনেই আত্মতুষ্ট। 
এ ধরনের লোকেরা যদি বিপ্লব পরিচালনা করে, তবে তার! বিপ্লবকে এক 
কানাগলিতে পৌছে দেবে। 

ধারণাত্মক জ্ঞান নির্ভর করে ইন্িয্পগ্রাহ জ্ঞানের ওপর, এবং ইন্টিয়গ্রাহথ 
জ্ঞানকে উন্নীত করতে হয় ধারণাত্মক জ্ঞানে--এটাই হচ্ছে ছান্দিক-বস্তবাদের 
জ্ঞানতত্ব। দর্শনশান্ত্রে তুক্তিবাদ? বা “অভিজ্ঞতীবাদ' কোনটাই জ্ঞানের 
এতিহাসিক ব] দ্বান্দিক প্রকৃতিকে বোঝে না। যদিও মতবাদ ছুটির প্রত্যেকটির 
মধ্যেই সত্যের একটি দিক আছে (এখানে আমি বস্তবাদী যুক্তিবাদ ও 
অভিজ্ঞতাবাদের কথাই বলছি, ভাববাদী যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের কথা 
বলছি না), তবুও উভয় মৃতবাদই সমগ্র বিচারে জ্ঞানতত্বের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত । 
ইন্িয়গ্রাহ থেকে ধারণ।ত্মক পর্যাঙ্জে জ্ঞানের দ্বান্দিক-বস্তবাদী গতিট। জ্ঞানের 
একট ছোটখাট প্রক্রিয়ার (যেমন, কোন একটিমাত্র বস্ত বা কাজ জানার) 
বেলায় যেমন সত্য, তেমনি জ্ঞানের একটা বৃহৎ প্রক্রিয়ার ( যেমন, একটা 
গোট! সমাজকে বা একট বিপ্লবকে জানার ) বেলায়ও সত্য । 

কিন্তু জ্ঞানের গতির এখানেই শেষ নয়। যদি জ্ঞানের দ্বান্বিক-বস্তবাদী 
গতি ধারণাত্ুক জ্ঞানে এসে থামত, তাহলে কেবল অর্ধেক সমতার সমাধান 
হুতে। | এবং মার্কসবাদী দশনের দিক থেকে তাঁতে শুধুমাত্র যে অর্ধাংখটি 
খুব গুকত্বপূর্ণ নয়, সেই অর্ধাংশটুকুরই সমাধান হতো! । মার্কস্বাদী দর্শনের 
মতানুলারে, বাস্তব জগতের বিধিনিমম বোঝা এবং এইভাবে তাকে ব্যাখ্যা 
করতে পারাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়, বরং সমাস্তাটা হচ্ছে বাত্তব 
বিধিনিয়মের জ্ঞানের সাহায্যে জগৎ্টাকেই পুরোপুরি বদলে দেওয়া । মার্কসবাদী 
দৃষ্টতে তত্ব গুরুত্বপূর্ণ এবং এর গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে লেনিনের 
এই বক্তব্যে £ এবিপ্রবী তত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না।৮* কিন্তু 
মার্কসবাদ তত্বের গুরুত্বের উপর জোর দেয় ঠিক এবং শুধুমাত্র এই কারণেই 
যে, তত্ব কর্মের পথনির্দেশ করতে পারে । যদ্দি আমাদের একটা নিভু তত্ব 
থাকে, কিন্তু যদি তা নিয়ে শুধু বকৃবকই করা হয়, যদি তাকে থোপের মধ্যে 
রেখে দেওয়া হয় এবং কাজে লাগানে না হয়, তাহলে সেই তব্বটি যত ভালই 
হোক না কেন তার কোনে তাৎপর্ধই থাকে না। প্রয়োগ থেকে জ্ঞানের শুরু 
হয়, এবং প্রয়োগের মাধ্যমে অজিত তাত্বিক জ্ঞানকে আবার অবশ্থহ প্রয়োগে 
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ফিরে আনতে হবে। জ্ঞানের সক্রিয় ভূমিকা কেবলমাত্র যে ইন্জিয়গ্রাহ জ্ঞান 
থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানে সক্রিয়ভাবে দ্রুত অতিক্রমণের মধ্যে ব্যক্ত হয় তা-ই 
নয়, বরং আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ধারণীত্মবুক জ্ঞান থেকে 
বিপ্লবী প্রয়োগে ক্রুত অতিক্রমণের মধ্যেও তা অভিব্যক্ত হয়। যে জ্ঞান 
জগতের নিয়মবিধিকে আয়ত্ত করে, তাকে অবশ্তই আবার জগৎকে পরিবততন 
করার প্রয়োগে নিয়োজিত করতে হবে, তাকে নতুন করে কাজে লাগাতে 
হবে উৎপাদনের প্রয়োগে, বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োগে 
এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরাক্ষার প্রয়োগে । এটা হচ্ছে তত্বের পরীক্ষা ও 
বিকাশপাধনের প্রান্রিয়াঃ জ্ঞানের সমগ্র প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা । তত্ব বাস্তব 
সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা__এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান পূর্বোক্ত 
ইন্জিয়গ্রাহা থেকে ধারণাত্মক পর্যায়ে জ্ঞানের গতির মধ্যে হয়নি এবং হতেও 
পারে না। সমস্যাটির পুরোপুরি সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে ধারণাত্মক 
জ্ঞানকে আবার সামাজিক প্রয়োগে চালিত করা, তত্বকে প্রয়োগ করা এবং 
এতে প্রত্যাশিত উদ্দেশ্য সাধিত হয় কিনা তা দেখা । প্ররুতি-বিজ্ঞানের 
অনেক তত্বকেই সত্য- বলে গণ্য করা হয়। তা কেবল এইজন্যে নয় যে, 
প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা যখন তত্বগ্তলো উদ্ভাবন করেছিলেন তখন তত্বগুলোকে সত্য 
বলে গণ্য করা হতো, বরং এইজন্যেই যে, এ তত্বগুলো পরবর্তী বৈজ্ঞানিক 
প্রয়োগেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে । অনুরূপভাবে, মাকসবাদ-লেনিনবাধকে 
সত্য বলে গণ্য করা হয় কেবল এইজন্যে নয় যে, মার্কস, এক্ষেলম, লেনিন এবং 
স্তালিন যখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে এ মতবাদ উত্তাবন করেছিনের, তখন সেটা 
সত্য বলে গণ্য কর! হতো, বরং এইজন্যেও যে, পরবর্তী বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রাম ও 
জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োগে এ মতবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বান্দিক 
বন্তবাদ একটি সার্ধগ্রনীন সত্য, কারণ কেউই নিজের প্রয়োগে এর আওতা 
থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। মানুষের জ্ঞানের ইতিহাস আমাদের এটাই 
শেখায় যে, বহু তন্বই অসম্পূর্ণ, এবং কেবল প্রয়োগের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই এই 
অসম্পূর্ণতা দূর কর] যায়। বনু তত্ব তুল এবং প্রয়োগের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই 
সেসব তত্বের ভুলগুলি শোধরাঁনো যায়। স্জেন্তই প্রয়োগ হুল সত্যের « 
মাপকাঠি, এবং সেজন্যই “জীবনের ও প্রয়োগের দৃষ্টিকোণই জ্ঞানতত্বের প্রথম ও 
মৌলিক দু্ঠিকোণ হওয়া উচিত' 1১০ স্তালিন ঠিকই বলেছেন, “বিপ্রবী প্রয়োগের 
সঙ্গে যুক্ত না হলে তত্ব হয়ে পড়ে উদ্দেশ্টহীন, ঠিক যেমন বিপ্রবী তত্বের দ্বারা, 
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তার পথ আলোকিত না হলে প্রয়োগ অন্ধকারে পথ হাতড়ায়।১১ 

এই পর্যস্ত এসেই কি জ্ঞানের গতিবিধি শেষ হয়ে যায়? আমাদের 
উত্তর £ হ্যা, এবং সেই সঙ্গে নও বটে। বিকাশের কোন একটি পায়ে 
কোন একটি বাস্তব প্রক্রিয়াকে (প্রাকৃতিকই হোক বা সামাজিকই হোক) 
পরিবর্তন করার অন্রশীলনে যখন সমাজের মান্থষ নিজেদের নিয়োজিত করে, 
তখন তারা তাদের মস্তিক্ষে বাস্তব প্রক্রিঘ্ার প্রতিকলন ও তাদের আন্গত 
কর্মতৎপরতার সঞ্চালনের ফলে তাদের জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়গ্রাহহ পর্যায় থেকে 
ধারণাত্মক পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং এ বাস্তব প্রক্রিয়ার নিয়ম- 
বিধির সঙ্গে সাধারণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তাধারা, তত্ব, পরিকল্পনা! বা কর্মস্থচী 
স্থষ্টি করতে পারে। তারপর তারা এ চিন্তাধারা, তত্ব, পরিকল্পনা বা কর্ম- 
সুচীগুলোকে এ একই বাস্তব প্রক্রিয়ার অন্থশীলনে প্রয়োগ করে। এবং যদি 
তারা প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, অর্থাৎ যদ্দি এ একই প্রক্রিয়ার 
প্রয়োগে তারা এ পূর্ব-নিবূপিত চিন্তাধারা, তত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মস্ূচীগুলোকে 
বাস্তবে ব্ূপায়িত করতে অথবা মোটামুটিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে, 
তাহলে এ নিদিষ্ট প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানের গতিবিধি সপ্পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য 
করা যেতে পারে। উদ্াহরণম্বরূপ, প্রকৃতিকে বদলানোর প্রক্রিয়ায় একটি 
ইঞ্জিনীযারিং পরিকল্পনার বাস্তবে বূপায়ণ, একটা বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের সত্য 
প্রতিপাদন (5911602192), একটা যন্ত্রের উত্পাদন বাঁ কোন ফল কাটা, 
অথবা সমাজকে বদলানোর প্রক্রিয়ায় একটি ধর্মঘটর সাফল্য, একটি যুছে 
জয়লাভ বা একটি শিক্ষা পরিকল্পণার বূপায়ণ__এসব কিছুকেই প্রত্যাশিত 
লক্ষ্য অর্জন বলে গণ্য কর। যেতে পারে । কিন্ধ সাধারণভাবে বলতে গেলে, 
প্রকৃতিকে বদলানোর প্রয়োগেই হোক অথবা সমাজকে বদলানে।র প্রয়োগেই 
হোক, মাহ্ষের পূর্ব-নিবূপিত চিন্তাধারা, তব, পরিকল্পন| বা কর্মন্থচী কদাচিৎ 
কোন পরিবর্তন ছাড়াই বাস্তবে বূপায়িত হয়। এর কারণ, যারা বান্তবকে 
পরিবর্তনে নিয়োজিত, তার! সাধারণতঃ বহু রকমের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকে । 
তারা শুধুমাত্র প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ও প্রঘুক্তিবিষ্ঠাসংক্রান্ত পরিস্থিতির দ্বারাই 
সীমাবদ্ধ নয়, উপরন্ত বাস্তব প্রক্রিয়ার বিকাশ এবং তার প্রকাশের মাত্রার 
রাও সীমাবদ্ধ (বাস্তব শ্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক ও তার সারাংশ তখনও পর্যস্ত 
সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়েনি)। এই অবস্থায় প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় অভাবিতপূর্ব 
পরিস্থিতির আবিষ্কারের ফলে চিন্তাধার|, তন্ব, পরিকল্পনা বা কর্মক্ুচী প্রায়ই 
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আংশিকভাবে পাণ্টানে। হয় এবং কখনো কখনে! পুরোপুরিও পাণ্টানো হয়। 
অর্থাৎ এমন ঘটন1 ঘটে ষে, পূর্ব-নিবূপিত চিন্তাধারা, তত্ব, পরিকল্পন! ও কর্ম- 
সুচীগুলি বাস্তবের সঙ্গে আংশিকভাবে বা পুরে!পুরিভাবে সঙ্গতিপাধন করতে 
পাবে না, এবং সেগুলি আংশি কভাবে বা পুরোপুরিই ভূল হয়। বহু ক্ষেত্রেই 
দেখা যায়, বছুবার ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটার পরই কেবল জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
ভুলগুলি সংশো ধিত হয় এবং বাস্তব প্রক্রিয়ার নিয়মবিধিগুলোর সঙ্গে সাম্গস্য 
অজিত হয়, এবং তার ফলে আত্মগতকে বাশুবে বূপান্তরিত করতে পারা যায়, 
বা অন্য কথায়, প্রয়োগে প্রত্যাশিত ফল অজিত শয়। কিন্তু যেভাবেই হোক 
না কেন, এ ব্যাপার যখন ঘটে, তখন বিকাশের একটা নিদিষ্ট পর্যায়ে একটা 
নির্দিষ্ট বাস্তব প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের গতিবিধি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা 
যায়। 

তবে, প্রক্রিয়ার ক্রমা গ্রগতির দিক থেকে বলতে গেলে, মানুষের জ্ঞানের গতি 
সম্পূর্ণ হয় না। প্রকৃতির ক্ষেত্রেই হোক ব| সমাজের ক্ষেত্রেই হোক, প্রত্যেক 
প্রক্রিয়াই তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ ও সংগ্রামের কারণেই এগিয়ে যায় ও বিকাশ- 
লাভ করে, এবং মানুষের জ্ঞানের গতি ও সেই সঙ্জে এগিয়ে যাওয়া ও বিকাশ- 
লাভ করা উচিত। সামাজিক গতিসমূছের বেলায়, উপরে যেমন বলা হয়েছে__ 
লাচ্চা বিপ্লবী নেতাদের শুধুমাত্র নিজেদের চিস্তাধার।, তত্ব, পরিকল্পন| বা 
কর্মন্থচী গুলিতে ভূল আবিষ্কৃত হলে সেগুলি সংশোধনে পারদশার হলেই চলবে 
না, উপরন্ত যখন কোন একটি বাস্তব প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই এগিয়ে গেছে এবং 
বিকাশের এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে পরিবন্তিত হয়ে গেছে_-তখন 
তাদের নিজেদের ও সমস্ত সহ কর্মী বিপ্রবীদ্দের আত্মগত জ্ঞানের মধ্যে আনুষঙ্গিক 
অগ্রগতি ও পরিবর্তন ঘটানোয় অবশ্ঠই পারদশী হতে হবে। অর্থাৎ তাদের 
অবস্থই স্থিরনিশ্চিত হতে হবে, যাতে প্রস্তাবিত নতুন বিপ্রবী কর্তব্য ও নতুন 
কাজের কর্মস্থচীগুলি পরিস্থিতির নতুন পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। 
বিপ্লবের সময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে অতি ত্রত। বিপ্রবীদের জ্ঞানও যদ্দি 
পরিবন্তিত অবস্থান্ুযায়ী দ্রুত পরিবতিত না হয়, তাহলে তারা বিপ্লবকে 
বিজয়ের দিকে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না। 

অবশ্ত, প্রায়ই দেখ! যায়, চিন্তা বাস্তবের পেছনে পড়ে আছে। এর কারণ 
মান্থষের জ্ঞান ব্ছ রকম সামাজিক অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। বিপ্লবী 
বাহিনীর মধ্যে আমরা সেইসব গৌড়াদের বিরোধী, যাদের চিস্তা পরিবর্তন- 
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শীল বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে না পেরে এঁতিহালিকভাবে দক্ষিণপন্থী 
সথবিধাবাদ হিসেবে আত্মগ্রকাশ করেছে । এইসব লোকেরা এটা দেখতে 
পায় না যে, দন্দসমূহের সংগ্রাম ইতিমধ্যেই বাস্তব প্রক্রিয়াকে ঠেলে সামনে 
এগিয়ে নিয়ে গেছে, অথচ এদিকে তাদের জ্ঞান পুরানো পর্যায়েই থেমে 
'আছে। সকল গৌড়াপন্থীর চিস্তাধারার এটাই হচ্ছে টবশিষ্ট্য। তাদের 
চিন্তাধারা সামাজিক প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা সমাজের রথকে পথ 
দেখিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। তারা শুধু পিছিয়ে পড়ে 
ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করে যে, এট! বড্ড জোরে যাচ্ছে । তাঁরা এ রথকে পেছনে টেনে 
রাখতে বা তাকে উদ্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। 

বাম, বাগাড়ম্বরেরও আমরা বিরোধী । “বামপন্থীদের' চিন্তাধারা বাস্তব 
প্রক্রিয়ার বিকাশের একট] নিদি্ পধায়কে ছাড়িয়ে যায়। তাদ্দের কেউ কেউ 
নিজেদের অলীক কল্পনাকেই সত্য বলে "মনে করে। আবার কেউ কেউ যে 
আদর্শ কেবল ভবিষ্যতেই বাস্তবায়িত কর! সম্ভব বর্ভমানের মধ্যে দেই আদর্শের 
বাস্তবায়নের জন্য গলদ্রঘর্ম হয়। এরা জনগণের অধিকাংশের বর্তমান গ্রয়োগ 
থেকে এবং বর্তমান বাস্তবতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং কার্ধ- 
কলাপে হঠকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। 

ভাববা্দ এবং যান্ত্রিক বস্ত্বাদ, স্থুবিধাবাদ এবং হঠকারিতা__-এ স্বেরই 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মগত এবং বাস্তবের বিচ্ছেদ, প্রয়োগ ও জ্ঞানের সংযোগ- 
হীনতা । বিজ্ঞানপন্মত সামাজিক প্রয়োগ হল মারকসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞনতত্বের 
বৈশিষ্ট্য। এই জ্ঞানতত্ব এদব ভ্রান্ত মতাদর্শের দৃঢ় বিরোধিতা না করে পারে না। 
মার্সবাদীরা মনে করে যে, বিশ্বের অনাপেক্ষিক (9501066) ও সামগ্রিক 
বিকাশের প্রক্রিয়াধারায়, গ্রত্যেকটি নিদিষ্ট প্রক্রিয়ার বিকাশ হচ্ছে আপেক্ষিক, 
এবং সেজন্তে অনাপেক্ষিক সত্যের অন্তহীন প্রবাহে বিকাশের কোন একটা নিদিষ্ট 
পর্যায়ের একটা বিশেষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান কেবল আপেক্ষিক সত্য 
মাত্র। অনংখ্য আপেক্ষিক সত্যের মোট যোগফলই অনাপেক্ষিক সত্য১২। বাস্তব 
প্রক্রিয়ার বিকাশ ছন্দ ও সংগ্রামে পরিপূর্ণ, মাগ্ুষের জ্ঞানের গতিবিধির বিকাশও 
তাই। বাস্তব জগতের সকল দ্বান্দিক গতি আগে হোক বাপরে হোক মানুষের 
জ্ঞানে প্রতিফলিত হতে পারে। সামাঞ্জিক প্রয়োগে উত্তব, বিকাশ এবং বিলয়ের 
প্রক্রিয়া! যেমন অনন্ত, তেমনি মানুষের জ্ঞানেও উদ্ভব, বিকাশ এবং বিলয়ের 
প্রক্রিয়া অনন্ত । মানুষের প্রয়োগ_যা নিদিষ্ট চিন্তাধারা, তত্ব, পরিকল্পনা বা 
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কর্মস্চী অনুযায়ী বস্তগত বাস্তবতাকে পরিবর্তন করে_যতই অগ্রলর হতেথাকে, 
বস্তগত বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানও ত্নুযায়ী গভীর থেকে গভীরতর 
হতে থাকে । বস্তুগত বাস্তব জগতে পরিবর্ভনের গতিবিধির কখনই যেমন শেষ 
হয় না, তেমনি প্রয়োগের মাধামে সত্য সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানার্জনেরও কখনই 
শেষ হয় না। মাক্সবাদ-লেনিনবাদদ মোটেই সত্যকে নিঃশেষিত করেনি 
বরং প্রয়োগের ধারায় সত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পথ বিরামহীনভাবে খুলে 
দিয়েছে । আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিষয়ীগতে ' ও বিষয়গতের, তত্ব ও প্রয়োগের, 
জানা ও করার মূর্ত ও এঁতিহাসিক এঁক্য। "বাম" হোক বা দক্ষিণ হোক-_ 
য| মূর্ত ইতিহাস থেকে বিচাুত__সে সমস্ত ভ্রান্ত মতাদশের আমরা বিরোধী । 

সমাজের বিকাশের বর্তমান যুগে ছুনিয়াকে সঠিকভাবে জানার এবং 
পরিবর্তন করার দায়িত্রটি ইতিহাস সর্বহারাশ্রেণী এবং তার পার্টির কাধে 
মত্ত করেছে৷ বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অনুঘায়ী নির্ধারিত দুনিয়াকে পরিবর্তন করার 
প্রয়োগের এই প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই ছুনিয়ায় এবং চীনদেশে একটি এঁতিহাপ্সিক 
মুহূর্তে পৌছে গেছে । এট! মানব ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ মুহৃ। 
অর্ধাৎ ছুনিয়া থেকে এবং চীন থেকে অদ্ধকারকে সম্পূর্ণ নির্বাসন দেওয়ার 
এবং ছুনিরাকে একটি অভূতপূর্ব আলোকিত ছুনিয়ায় পরিবর্তন করার মুহূর্ত। 
দুনিয়াকে পরিবর্ভন করার জন্য সর্বহারাশ্রেণী ও বিপ্লবী জনগণের সংগ্রামে নিম 
লিখিত কর্ব্যগুলির পরিপুরণ অন্ততৃক্তি: বস্তুগত জগতের পরিবর্তন সাধন 
এবং সৈই সঙ্গে নিজেদের মনোগত জগতের পরিবর্তন সাধন -নিজেদের 
জ্ঞানান-ক্ষমতার পরিবর্তন সাধন এবং মনোগত ও বস্তরগত্ত জগতের পারম্পরিক 
সম্পর্কের পরিবর্ভন সাধন। এরকম পরিবর্তন ইতিমধ্যেই পৃথিবীর এক অংশে-__ 
সোভিয়েত ইউনিয়নে_এসে গেছে । সেখানে জনগণ পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়।- 
টিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চীনের ও বাকী দুনিয়ার জনগণ এই পরিবর্তনের 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে কিংব| চলবে । এবং যে বস্তরগত জগতের পরিবর্তন 
করতে হবে, তার মধ্যে অন্তভূক্ত রয়েছে এ সমস্ত পরিবর্তন-বিরোধীর[ও । 
তাদের নিজেদের পরিবর্তনের জন্য শ্বেচ্ছামূলক সচেতন পরিবর্তনের পর্যায়ে 
প্রবেশ করার আগে বাধ্যতামূলক একটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অবশ্যই যেতে হবে। 
যেদিন সমগ্র মানবজাতি শ্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে নিজেকে এবং জগতকে 
পরিবর্তন করবে, সেপ্দিনই শুরু হবে বিশ্ব-কমিউনিজমের যুগ। 

প্রয়োগের মাধ্যমে সত্যকে আবিষ্কার করুন, এবং আবার প্রয়োগের মাধ্যমে 
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সত্যকে যাচাই এবং বিকশিত করুন। ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে শুরু করুন 
এবং তাকে সক্রিয়ভাবে ধারণাত্মক জ্ঞানে উন্নীত করুন। তারপর ধারণাত্মক 
জ্ঞান থেকে শুরু করুন এবং বিষয়ীগত ও বিষয়গত এই উভয় জগৎকে পরিবর্তন 
করার জন্য সক্রিয়ভাবে বিপ্রবী প্রয়োগ পরিচালনা করুন। প্রয়োগ, জ্ঞান, 
আবার প্রয়োগ এবং আবার জ্ঞান__এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে 
অন্তহীন চক্রাবর্তে, এবং প্রত্যে কটি চক্রাবর্তের সাথে সাথে প্রয়োগ ও জ্ঞানের 
অস্তর্বস্তটি উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়। এই হল দ্বান্দিক-বস্তবাদের সমগ্র জ্ঞানতত্ব, 
এই হল জানা এবং করার এঁক্যের দ্বান্বিক-বস্তবাদী তত্ব। 


টীকা 


১। হেগেলের 'যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান'-এর তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় প্রবন্ধ 
ধারণা” সম্পর্কে লেনিনের নোট থেকে উদ্ধৃত$ ভি. আই. লেনিন, “হুগেলের 
“ঘুক্তিশান্ত্রের বিজ্ঞান”-এর সংক্ষিপ্ত সার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯১৪) ভ্রষ্্ব্য। 

২। কার্ল মার্কস, ফয়েরবাক সম্পর্কে থিসিস (বসস্ত, ১৮৪৫) এবং ভি.আই. 
লেনিন, “বস্তবাদ এবং এমপিরিয়োক্রিটিমিজম” (১৯০৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ), 
দ্বিতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

৩। “সান কুও ইয়ান ই" চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর লো কুয়ান-চুং কতৃক 
রচিত একটি বিখ্যাত চীনা এতিহাসিক উপন্থাস। 

৪। হেগেলের 'ঘুক্তি-শান্ত্রের বিজ্ঞান-এর তৃতীয় খণ্ড “আত্মুখী যুক্তি বা 
ধারণার মতবাদ? সম্পর্কে লেনিনের নোট থেকে উদ্ধাত। ভি. আই. লেনিন, 
“হেগেলের “যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান”-এর সংক্ষিপ্ত সার” দ্রষ্টব্য। 

«| থাইপিং শ্বগায় রাজ্যের আন্দোলন ছিল ১৯ শতকের মধ্যভাগে 
সংঘটিত ছিং রাজবংশের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 
কৃষকদের বিপ্রবী যুদ্ধ। ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে কুয়াংসী প্রদেশের 
কুইপিং জেলার চিনথিয়ান গ্রামে এই বিপ্লবের নেতা হোং সিউ-ছ্যুযান, 
ইয়াং দিউ-ছিং প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন আর ঘোষণা 
করেছিলেন 'থাইপিং স্বগাঁয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা । ১৮৫২ সালে থাইপিং বাহিনী 
কুয়াংসী প্রদেশ থেকে অভিযান শুরু করে, আর হুনান, হুপে, কিয়াংসী ও 
আনহুই প্রদেশের ভেতর দ্রিয়ে অভিযান চালিয়ে নানকিং দখল করে ১৮৫৩ 


সালে। তারপর থাইপিং বাহিনীর একটা অংশ নানকিং থেকে উত্তর অভিমুখে 
অভিষান চালিয়ে যেতে যেতে থিয়ানচিন শহরের নিকটে পৌছেছিল। কিন্ত 
থাইপিং বাহিনী তার দখলীকৃত স্থানগুলিতে কোন স্বদূঢ় ঘাটি এলাকাই স্থাপন 
করেনি । উপরন্ধ, নানকিংয়ে রাজধানী স্থাপন করবার পরে এ বাহিনীর 
নেতৃস্থানীয় গ্রপ অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ভুল করে বসেছিল। সেই সব 
কারণেই এ বাহিনী অসমর্থ হয়েছিল'ছিং সরকারের প্রতিবিপ্রবী বাহিনী এবং 
বৃটিশ, মাফিন ও ফরাসী হামলাকারীদের মিলিত আক্রমণের 'মোকাবিল! 
করতে । আর শেষ পর্যন্ত ১৮১৪ সালে এই বাহিনী পরাজিত হল। 

৬। ইহ থুঘান আন্দোলন-_-১৯০০ সালে উত্বর চীনের কৃষক ও 
তল্চশিল্পীসাধারণের -শ্বত:স্ফুর্ভভাবে গঠিত একটি বিরাট আন্দোলন। এই 
আন্দোলনে তারা রহশ্যময় পদ্ধতিতে গুপ্ত সমিতি গঠন করে সাআজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালান। বৃটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স, 
রাশিয়া, জাপান, ইতালি ও অস্থীয়া এই আটটি সাআাজ্যবাদী দেশ এক্যবদ্ধ সশস্ত্র 
শক্কি দিয়ে পিকিং ও থিঘানচিন দখল করেছিল এবং অবর্ণনীয় বর্বরতার সাথে 
এই আন্দোলন দমন করেছিল । 

৭। ৪ঠা মে'র আন্দোলনটি ছিল লাআ্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামস্ততন্ত্রবিরোধী 
বিপ্লবী আন্দোলন। এই আন্দোলন ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে শুরু 
হয়েছিল। সেই বছরের প্রথমার্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব বিজয়ীরা, অর্থাৎ বুটেন, 
ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান, ইতালি ও অন্যান্য সাআাজ্যবাদী দেশ, প্যারিমে এক 
বৈঠকে মিলিত হয়েছিল লুঠের মাল ভাগাভাগি করে নেবার জন্য । আর এই 
বৈঠকে তারা স্থির করেছিল যে, চীনের শানতুং প্রদেশে আগের দিনে জার্মানী 
যেসব স্থযোগ স্থবিধা ভোগ করত, সে সবই জাপান পাবে। ৪ঠা মে তারিখে, 
পিকিংয়ের ছাজর| সর্বপ্রথম সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে দৃঢ়ভাবে এর 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। এই আন্দোলনকে দমন করবার চেষ্টায় উত্তরাঞ্চলের 
যুদ্ধবাজ সরকার ত্রিশ জনেরও বেশি ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। প্রতিবাদে ধর্মঘট 
করে পিকিংয়ের ছাত্রর!, দেশের অন্যান্ত অঞ্চলের ছাত্ররাও এই ধর্মঘটে সাড়া 
দ্বেয়। ৩রা জুন তারিখে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার পিকিংয়ে আরও 
ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু করে, ছুই দিনের মধ্যে প্রায় হাজার খানেক ছাত্রকে 
গ্রেপ্তার করে। ৩রা জুনের ঘটনা সারা দেশের জনগণের ক্রোধকে আরও 
বাড়িয়ে তোলে । «ই জুন থেকে শুরু করে শাংহাই ও অন্থান্ঠ অনেক জায়গার 


৪৪৩ 


শ্রমিকরা! পরপর ধর্মঘট করে, আর ব্যবসায়ীরাও তাদের দোকানপাট বন্ধ রাখে । 
শুরুতে যা ছিল মুখ্যতঃ বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশপ্রেমী আন্দোলন, তাই অবিলম্বেই 
হয়ে উঠল দেশব্যাপী ব্বদেশপ্রেমী আন্দোলন। তাতে যোগ দিল সর্বহারা শ্রেণী, 
পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণী। এই স্বদেশপ্রেমী আন্দোলনের প্রসারলাভের 
সঙ্গে সঙ্গে ৪ঠা মে'র আগে হুচিত মামন্ততন্ত্রবিরোধী এবং বিজ্ঞান ও গণতত্ত্রের 
উম্নতিবিধায়ক নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনটি এক ব্যাপক আকারের বলিষ্ঠ বিপ্লবী 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বিকশিত হয়ে ওঠে । আর এর প্রধান ধারাটি ছিল 
মার্কপবাদ-লেনিনবাদের প্রচার। 

৮। হেগেলের * 'যুক্তিশান্ত্রের বিজ্ঞান-এর তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় প্রবন্ধ 
ধারণা” সম্পর্কে লেনিনের নোট £ “বুঝতে হলে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বুঝতে, 
অধ্যয়ন করতে শুরু করতে হবে এবং অভিজ্ঞতা থেকে সার্বজনীনতায় উন্নীত 
হতে হবে 1, 'হেগেলের “যুক্ষিশান্ত্রের বিজ্ঞান” -এর সংক্ষিপ্ত সার? রষ্টব্য। 

৯। ভি.আই. লেনিন, “কী করতে হবে? (শরৎকাল, ১৯০১-ফেব্রুয়ারী, 
১৯০২ ) প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

১০। ভি. আই. লেনিন, বস্তবাদ এবং এমপিরিয়োক্রিটিসিজম", দ্বিতীয় 
অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

১১। জে.ভি. স্তালিন, 'লেনিনবাদের ভিত্তি, (এপ্রিল-মে ১৯২৪ ), তৃতীয় 
অংশ “তত্ব | 

১২। ভি. আই. লেনিন, বস্তবা্দ এবং এমপিরিয়োক্রিটিসিজম* দ্বিতীয় 
অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


৪০৭ 


হন্ সম্পর্কে 
( আগস্ট, ১৯৩৭ ) 


বস্তর মধ্যে দ্বন্দের নিয়ম, অর্থাৎ বিপরীতের এক্যের নিয়ম হল বস্তবাদী 
ঘন্ববাদের সবচেয়ে মৌলিক নিয়ম । লেনিন বলেছেন : প্ররুত অর্থে ঘ্বন্ববাদ 
হচ্ছে বস্তর একেবারে সারমর্মে (9556706 ) 'ন্দের পর্যালোচনা ১৯ লেনিন 
এই নিয়মকে প্রায়ই দন্ববাদের সারবস্ত্র বলতেন। তিনি এটাকে ঘন্দববাদের 
শাম বলেও অভিহিত করেছেন।২ স্থ্তরাং এই নিয়মটি নিয়ে পর্যালোচনা 
করতে গিয়ে, আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন এবং অনেক দার্শনিক সমশ্যার 
আলোচনা করতে হবে। আমরা যদি এসব সমস্যা সম্পর্কে একট! পরিষ্কার 
ধারণা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমরা বস্তবাদী ছন্দবাদ সম্পর্কে একটা 
মৌলিক উপলন্ধিতে পৌছাব। এই সমস্তাগুলো হচ্ছে : ছুই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী, 
দ্বন্দের সর্বজনীনতা, দ্বন্দের বিশিষ্টতা, প্রধান ছন্দ ও একটি ছন্দের প্রধান দিক, 
দ্বন্দের দিকগুলোর অভিন্নতা ও সংগ্রাম, বন্দে বৈরিতার স্থান । 

সোভিয়েত দারশনিক মহলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেবোরিন 
সম্প্রদায়ের ভাববাদের যে সমালোচনা কর! হয়েছে, তা আমাদের মধ্যে গভীর 
ওস্থক্যের সৃষ্টি করেছে। দেবোরিনের ভাববার্দ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 
মধ্যে অত্যন্ত বাজে প্রভাব বিস্তার করেছে। এমন কথা বলা যায় না যে, 
আমাদের পার্টির ভেতরে মতান্ধ চিন্তাধারার সঙ্গে এ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন 
সম্পর্কে নেই। স্থতরাং, দর্শন সন্ধে আমাদের বর্তমান পর্যালোচনার মূল 
লক্ষ্য হবে মতান্ধ চিন্তাধারার মুল উচ্ছেদ করা। 


১। দুই বিশ্বদৃঠিতী 


মানুষের জ্ঞানের ইতিহাসে বিশ্বজগতের বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে চিরকালই 


দর্শন সম্পকে এই র5নাটি কমরেড মাও দে-তুঙ তার 'প্রয়োগ সম্পকে” রচনাটির পরে 
একই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ এ যুগে পাটির অভ্যন্তরে বিষ্ভমান মতান্ধতাপ্রহ্ত চিন্তাধারার মারাতক 
ভুলগুলি শোধরানোর জন্ রঙনা1 করেন। সর্বপ্রথমে ইয়েনানে জাপ-বিরোধী সামরিক ও 
রাজনৈতিক ককেজে ভাধণরূপে প্রদত্ত এই রচনাটি “মাও সে-তুডের নির্বাচিত রচনাবলী'-তে 
অন্ততূ্ত করবার সময়ে লেখক এটিকে সংশোধন করেন। 
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ছুটি ধারণ! চলে এসেছে : আধিবিষ্যক ধারণ! এবং দ্বন্ববাদী ধারণা । এ ছুটির 
ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে ছুটি পরম্পর-বিরোধী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী। লেনিন বলেছেন : 
বিকাশের ( বিবর্ভনের ) ছুটি মূল ( অথবা ছুটি সম্ভাব্য? অথবা ছুটি 

এতিহাসিকভাবে লক্ষণীয়?) ধারণ! হচ্ছে £ হাস ও বুদ্ধির মধ্যে পুনরাবৃত্তি 

হিসেবে বিকাশ) বিপরীতের এঁক্য হিসেবে বিকাশ (পরস্পর ব্যতিরেকী 

বিপরীতে এক্যের বিভাজন এবং তাদের পারম্পরিক সম্পর্ক )।8 

এখানে লেনিন এই ছুটি পৃথক বিশ্বদৃষ্টির কথাই উল্লেখ করেছেন। 

চীনে অধিবিষ্তার আর এক নাম স্থ্যয়ান-ন্থ্যয়ে। ইতিহাসের এক হ্বদীর্ঘ- 
কাল জুড়ে চীনে হোক বা ইউরোপে হোক, এই ধরনের চিন্তা, য। ভাববাদী 
বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, মানবিক চিন্তাধারায় প্রধান স্থান দখল করেছে। 
ইউরোপে প্রথমদিকে বুর্জোয়াদের বন্তবাদও দিল আধিবিদ্যক। ইউরোপের 
বহু দেশে সামাজিক অর্থনীতি যখন পু জিবাদের অতুযুন্নত সুরে অগ্রসর হয়েছে, 
উৎপাদনশক্কি, শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিজ্ঞান সব কিছুই ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক 
স্তরে বিকশিত হয়েছে এবং শিল্প-সর্বহারাশ্রেণী এতিহাসিক বিকাশের বৃহত্তম 
চালিকাশক্কিতে পরিণত হয়েছে, কেবল তখনই বস্তবাদী দন্দবাদের মার্কসবাদী 
বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর অভ্যুদয় ঘটেছে । এর পরে, প্রকাশ্ এবং নগ্ন প্রতিক্রিয়াশীল 
ভাববাদ ছাড়াও, বুজোয়াশ্রেণীর মধ্যে স্থুল বিবর্তনবাদের আবির্ভাব ঘটেছে 
বস্তবাদী ছন্দবাদের বিরোধিতা করার জন্য | 


আধিবিদ্যক বা স্থল বিবর্তনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন, নিশ্চল 
ও একদেেশদশাঁভাবে দেখে । এটা বিশ্বের সকল বস্তূকে এবং তাদের বূপকে 
ও তাদের প্রজাতিকে (508০13) মনে করে চিরস্থায়ীভাবে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন 
এবং অপরিবর্তনীয়। পরিবর্তন যা হয় তা কেবল পরিমাণের হাস বা বৃদ্ধি 
অথবা স্থানের পরিবর্তনে । তাছাড়া, এরকম হাম বা বৃদ্ধি অথবা স্থানের 
পরিবর্তনের কারণ বস্তুর ভেতরে নয়, বাইরে অবস্থিত, অর্থাৎ, এর চালিকাশক্তি 
রয়েছে বাইরে । আধিবিদ্যকদের মতে, বিশ্বে সকল বিভিন্ন প্রকারের বস্ত 
এবং তাদের সকল বৈশিষ্ট্য তাদের প্রথম স্থক্টির কাল থেকে একই অবস্থায় 
আছে। পরবতাঁকালের যেটুকু পরিবর্তন হয় তা শুধু পরিমাণগত প্রসারণ 
বা সংকোচন । তারা মনে করেন যে, চিরকাল ধরে একটা বস্ত কেবল একই 
প্রকারের বস্ত হিসেবে বারংবার নিজের পুনরাবৃত্তি করে যেতে পারে, কিন্ত 
(কোন স্বতন্ত্র বস্ততে পরিবতিত হতে পারে না । আধিবিষ্তকদের মতে ধনতাস্ত্রিক 
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শোষণ, ধনতাম্ত্রিক প্রতিদ্বন্দিতা, ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্কিত্বাতন্ত্রযবাদী 
মতাদর্শ এবং অনুরূপ সবকিছুই প্রাচীন দাসসমাজে বা এমনকি আদিম সমাজেও 
বর্তমান ছিল, এবং এগুলো চিরকাল অপরিবন্তিতভাবেই বিগ্যমান থাকবে। 
তারা সামাজিক বিকাশের কারণগুলো দেখিয়ে থাকেন ভূগোল ও আবহাওয়ার 
মতো সমাজের বাহিক উপাদানের ওপর । তারা বস্তর বাইরে এ বস্তর 
বিকাশের কারণগুলোকে খুঁজে থাকেন অতি সরলীকৃত পঙ্থায়,। এবং বস্তুর 
বিকাশ যে তার আভান্তরীণ দ্বন্দের কারণেই ঘটে থাকে__এই বস্তবাদী 
ঘন্ঘবাদের মতবাদটিকেই তীর! অন্ীকাব করেন । ফলে, তারা বস্তর গুণগত 
বিভিন্নতা, বা এক গুণের অন্ত গুণে পরিবর্তনের মতো ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করতে 
পারেন না। ইউরোপে এই ধরনের চিন্তা ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে যান্ত্রিক 
বস্তবাদ হিসেবে এবং ১৯শ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্থল 
বিবর্তনবাদ হিলেবে বিদ্যমান ছিল। চীনেও যে আধিবিগ্যক চিন্তাধারার 
অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ এই উক্কিটি__“ম্বর্গের পরিবর্ভন নেই, সেইরূপ তাও-ও 
অপরিবর্তনীয়'৫ | এই মতবাদ দীর্ঘকাল ধরে ক্ষয়িষু সামস্ততান্ত্রিক শাসক- 
শ্রেণীগুলোর সমর্থন পেয়ে এসেছে । গত একশ বছর ধরে ইউরোপ থেকে যা 
আমদানি করা হয়েছে সেই যাক্ত্রিক বস্তবাদ ও স্থুল বিবর্ভনবাদ পেয়েছে বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর সমর্থন । 

আধিবিদ্ক বিশ্বপৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীতে, বস্তুবাদী ছন্ববাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী মনে 
করে যে, €কান বস্তর বিকাশ বোঝার জন্য আমাদের বস্তর অভ্যন্তর এবং 
অন্যান্য বস্ত্র সঙ্গে তার সম্পর্কগুলেো। পর্যালোচন। করতে হবে। অন্য কথায়, 
বস্বব বিকাশকে তার আভ্যন্তবীণ ও আবশ্ঠিক নিজন্ব গতিরূপেই দেখতে হবে। 
আর প্রত্যেক বস্ই তার গতিধারায় চতুিকের অন্যান্য বস্তসমূছের সঙ্গে পরস্পর 
স্বস্যুত্র, এবং পরস্পরের ওপর ক্রি! করে। বস্তর বিকাশলাভের মৌলিক 
কারণ বাহিক নয়, আভ্যান্তরীণ, বস্তুর অন্তদ্ধন্দের মধ্যেই এটা নিহিত। যে- 
কোন বস্তর ভেতরে এই ধরনের বন্দ বিছ্ভমান, সেটাই বস্বর গতি ও বিকাশ 
ঘটায়। বস্তুর ভেতরকার এই ধরনের ঘন্থই হচ্ছে বস্ত্র বিকাশলাভের মৌলিক 
কারণ। আর অন্যান্য বস্তর সঙ্গে কোন একটা বস্তর পারস্পরিক সম্পর্ক ও 
পারস্পরিক ক্রিয়া হচ্ছে স্তর বিকাশলাভের গৌণ কারণ। এইভাবে, বস্তবাদী 
ম্ববাদ কার্ধকরীভাবে আধিবিষ্যক যান্ত্রিক বস্তবাদ ও সুুল বিবর্ভনবাদ করি 
গ্রচারিত বাহক কারণ ব। বাহ্িক চালিকাশক্তি সংক্রান্ত তত্বকে প্রত্যাখ্যান 
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করে। এটা পরিষ্কার যে, নিছক বাহিক কারণ থেকে শুধুমাত্র যান্ত্রিক গতিই সৃষ্টি 
হতে পারে, অর্থাৎ আরুতিগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু কেন 
যে বস্তসমূহ হাজারো দিক দিয়ে গুণগতভাবে পৃথক এবং কেনইবা একে অন্তে 
রূপান্তরিত হয়ে যায়, বাহক কারণ তার ব্যাখ্যা দ্রিতে পারে না। বাম্তবিক- 
পক্ষে, এমনকি বহিঃশক্তির তাড়নায় কোন বস্তর যান্ত্রিক গতিও তার আভ্যন্তরীণ 
দ্বন্দের মধ্য দিয়েই উৎপস্থ হয়। গাছপালা ও জীবজন্তর সহজ বৃদ্ধি এবং 
পরিমাণগত বিকাশও প্রধানতঃ তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দের ফলেই ঘটে। 
একইভাবে, সমাজের বিকাশ প্রধানতঃ বাহিক কারণে নয়, আভ্যন্তরীণ 
কারণেই ঘটে। ,বহু দেশে প্রায়ই একই ভৌগোলিক ও জলবাযুগত অবস্থা 
বিছ্যমান, তথাপি বিকাশের দ্রিক থেকে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ও অসমতা 
রয়েছে । অধিকন্ধ, একটি দেশের ভূগোল ও জলবাযু অপরিবতিত থাকা সত্বেও, 
সেই দেশেই সমাজের বিরাট পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী 
রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিবত্তিত হয়েছে, এবং বাইরের 
ছুনিয়ার কাঁছে রুদ্ধদ্বার সামস্ত্রতান্ত্রিক জাপান পরিবন্তিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী 
জাপানে, অথচ দ্রেশ ছুটির ভূগোল ও জলবাঘুর পরিবর্তন হয়নি । দীর্ঘকালব্যাপী 
সামন্তব্যবস্থার অধীনস্থ চীনে গত একশ বছরে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে, এখন 
তা শ্বাধীন ও মুক্ত এক নতুন চীনের দিকে পরিবতিত হচ্ছে, তবুও চীনের 
ভূগোল ও জলবাযুর কোন পরিবর্তন হয়নি। সমগ্র পৃথিবী এবং তার 
প্রত্যেকটি অংশে ভূগোল ও জলবাধুরও অবশ্থই পরিবর্তন সংঘটিত" হয়ে থাকে, 
কিন্ধ সমাজের পরিবর্ডনের সঙ্গে তুলনা করলে সেগুলো অকিঞ্চিৎকর। 
ভৌগোলিক ও জলবাযুগত পরিবর্তন লক্ষ লক্ষ বছরে আত্মপ্রকাশ করে, আর 
বিপ্রবের সময়ে সামাজিক পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে কয়েক হাজার, কয়েক শ' 
বছরে অথবা কয়েক দশকে এবং এমনকি, কয়েক বছরে বা মাসে। বস্তবাদী 
হুন্ববাদ অনুযায়ী, প্রকৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে প্রধানত্তঃ প্রকৃতির আত্তান্তরীণ 
দ্বন্দের বিকাশের ফলে। সমাজের পরিবর্ভন ঘটে প্রধানত: সমাজের আভ্যন্তরীণ 
দ্বন্দের বিকাশের ফলে, অর্থাৎ উতৎপাদ্নশক্তি ও উতপাদ্নসম্পর্কের মধ্যেকার 
ছন্দ, শ্রেণীলমূহের মধ্যেকার ছন্দ এবং নৃতন ও পুরানোর মধ্যেকার ছন্দের ফলে। 
এই ছন্দগ্তলোর বিকাশই সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয় এবং নৃতন কর্তৃক 
পুরানো সমাজকে ধ্বংসের প্রেরণা! দেয়। বস্তবাদী ছন্দবাদ কি বাহিক কারণকে 
বাতিল করে? মোটেই না। বস্তবাদী ছন্দ্রবাদের মতে বাহ্িক কারণ হচ্ছে 
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পরিবর্ভনের শর্ত, আর আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে পরিবর্তনের ভিত্তি। আভ্যন্তরীণ 
কারণের মাধ্যমেই বাহক কারণ লক্রিয় হয়। উপযুক্ক তাপেই মুরগীর ভিম 
মুরগীর ছানায় পরিবতিত হয়, কিন্তু কোন তাপই পাথরকে মুরগীর ছানায় 
পরিবন্তিত করতে পারে না, কারণ এ ছুইয়ের ভিত্তি ভিন্ন। বিভিন্ন দেশের 
জনগণের মধ্যে অবিরাম পারস্পরিক ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়া চলেছে। ধনতঙ্জ্ের 
যুগে, এবং বিশেষ করে সাআজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে, রাজনৈতিক, 
অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিম্ব দেশের শারস্পরিক ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়া 
এবং পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত অত্যন্ত বেশি। অক্টোবর সামজতান্ত্রিক 
বিপ্লব শুধু রুশ ইতিহাসে নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও এক নৃতৃন যুগের স্থচনা 
করেছে । বিশ্বের অন্তান্য দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের উপর এবং সমভাবে 
ও বিশেষ গভীরভাবে, চীনের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের উপর এটা প্রভাব বিস্তার 
করেছে। অবশ্য এ পরিবর্তনগ্ুলো চাঁন্সহ এ দেশগুলোর বিকাশের 
আভ্যন্তরীণ নিয়মবিধির মধ্য দিছ্জেই কার্করা হয়েছে । ছুটি সেনাবাহিনীতে 
যুদ্ধ হলে একটি জয়ী হয় এবং অন্টি পরাজিত হয়। জয় ও পরাজয় উভয়ই 
আভ্যন্তরীণ কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। জয়ী যে হল তার কারণ, হয় সে শক্ষি- 
শালী, না হয় তার পরিচালনা সথযোগ্য। আর যে পরাজিত হল তার কারণ, 
হয় সে দুর্বল, না হয় তার পরিচালনা অযোগ্য । আভ্যন্তরীণ কারণের মধ্য 
দিয়েই বাহিক কারণ সক্রিয় হ্। ১৯২৭ সালে চীনের বৃহত বুর্জোয়া শ্রেণীর 
কাছে সর্বহারাশ্রেণীর পরাজয় ঘটেছিল সে সময়ে চীনা সর্বহারাশ্রেণীর ভেতরে 
(চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে) বিরাজমান স্ববিধাবাদের মধ্য দিয়ে। 
যখন আমর! এই স্ববিধাবাদকে নিমূল করলাম, চীনা বিপ্লবের অগ্রগতি আবার 
শুরু হল। পরব্তাকালে, শক্রর হাতে চীনা বিপ্রবের পুনরায় গুরুতর বিপর্যয় 
ঘটেছিল, কারণ আমাদের পার্টির মধ্যে হঠকারিতার উদ্ভব হয়েছিল। যখন 
আমর! হঠকারিতা নিমূ্ল করলাম, তখন আমাদের আদর্শ আবার অগ্রসর হল। 
স্তরাং এট দেখা যাচ্ছে যে, বিপ্রবকে বিজয়ের দিকে পরিচালনা করতে হুলে, 
একটি রাজনৈতিক পার্টিকে অবশ্থই তার রাজনৈতিক লাইনের নিরলতা ও 
নিজন্ব সংগঠনের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করতে হবে। 

ন্দবাদী বিশ্বদৃষ্টিঙ্গী চীনে এবং ইউরোপে প্রাচীনকালেই দেখা দেয়। 
কিন্তু প্রাচীন ঘবন্দবাদের ছিল কিছুটা শ্বতংস্ফৃর্ত এবং লাদামাঠা চরিত্্র। সেকালে 
বিরাজমান সামাজিক ও এতিহাসিক অবস্থায়, তথন পর্যস্ত প্রাচীন হ্ম্ববাদ 
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একটা তত্বগত প্রণালী গড়ে তুলতে সক্ষম ছিল না। সেজন্য তা বিশ্বকে 
সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি এবং পরে অধিবিদ্য। বারা স্থানচ্যুত হয়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের 
বিখ্যাত জার্মান দাশনিক হেগেল ছন্দবাদে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, কিন্ত 
তার ঘবন্ববাদ ছিল ভাববাদী। সর্বহারা আন্দোলনের মহান নেতা মার্কস ও 
এঙ্গেলস যখন মানবিক জ্ঞানের ইতিহাসের যথার্থ কীতিগুলির সমন্বন সাধন 
করে, বিশেষ করে সমালোচনাত্মক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে হেগেলীয় ছন্ববাদের 
যুক্ধিপূর্ণ উপাদানগুলো গ্রহণ করে দ্বান্দ্িক বস্তবারদ ও এঁতিহাসিক বস্তবাদের 
মহান তত্ব গড়ে তুললেন, তখনই মানবিক জ্ঞানের ইতিহাসে এক অত্তুতপূর্ব 
মহাবিপ্রব সংগঠিত হুল। লেনিন ও স্তালিন এই মহান তত্বকে আরও বিকশিত 
করেন। চীনে এই তত্ব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনের চিন্তাজগতে প্রচণ্ড 
এক পরিবর্তন ঘটে গেল। ু 

এই ছন্দবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী আমাদের প্রধানতঃ শিক্ষা দেয় কেমন করে 
বিভিন্ন বস্তর মধ্যেকার দ্বন্দের গতিকে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করতে হবে, 
এবং সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কেমন করে ছন্বগুলির সমাধানের উপায় বের 
করতে হবে। এ জন্যই বস্তর মধ্যে ছন্দের নিয়মকে মূর্তভাবে বোঝা! আমাদের 
পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। 


২। ছন্দের সর্বজনীনত। 

ব্যাখার স্থবিধার্থে আমি প্রথমে দ্বন্দের সর্বজনীনতার কথা অলোচন। করব 
এবং তার পরে ছন্বের বিশিষ্টতার কথায় আসব। দ্বন্দের সবজনীনতা অপেক্ষা- 
কৃত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কারণ মার্সবাদের মহান শ্রষ্ট/ ও 
উত্তরম্থরীরা_ মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন বস্তবাদী ঘন্ববাদের বিশ্বদৃষ্টি- 
তঙ্গী আবিষ্কৃত হবার পর এবং বস্তবাদী ছবন্ববাদকে মানবিক ইতিহাস ও 
প্রাকৃতিক ইতিহাসের নানা দ্রিকের বিশ্লেষণে এবং সমাজ ও প্রকুতির নান! 
দিকের পরিবর্ডন সাধনে (যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে ) প্রয়োগ করে বিপুল 
সাকল্য অজিত হবার পর থেকে দ্বন্দের সর্বজনীনতা৷ ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি 
পেয়েছে । পক্ষান্তরে, ছন্দের বিশিষ্টতা এখনও অনেক কমরেড, বিশেষ করে 
মতান্ধর! পরিষ্কারভাবে বোঝেন না। তারা বোঝেন ন' যে, দ্বন্দের বিশিষ্টতার 
মধ্যেই দ্বন্দের সর্বজনীনতা নিহিত। তার! এটাও বোঝেন না যে, বিপ্লবী 
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প্রয়োগের গতিপথ নির্দেশের জন্য আমাদের লামনের মূর্ত বস্তুর মধ্যে ছন্দের 
বিশিষ্টতা পধালোচনা করা কত গুরুত্বপূর্ণ । এজন্তই ছন্দের বিশিষ্টতা পর্যালো- 
চনার উপর জোর দেওয়া এবং তা যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা কর। দরকার। 
এই কারণে বস্তর মধ্যেকার দ্বন্দের নিমের বিশ্লেষণে আমরা প্রথমে দ্বন্দের 
সর্বজনীনতা বিশ্লেষণ করব, পরে ছন্দের বিশিষ্ঠতা বিশ্লেষণের উপর বিশেষ 
জোর দেব এবং পরিশেষে আবার ছন্দের সবজনীন্তায় ফিরে আমব। 

দ্বন্দের সবজনীনতা বা অন্পেক্ষিকতার ছুটে! ঘর্থ আছে। একটি হচ্ছে, 
সকল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিযায় ছন্দ বিদ্যমান থাকে, এবং অপরটি হচ্ছে, 
প্রত্যেক বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় শুক্ত থেকে শেষ পযন্ত ছন্দের গতি বিদ্যমান 
থাকে। | 

এঙ্গেলস বলেছেন £ গতি নিজেই একটি ছন্্।?৬ লেনিন বিপরীতের 
এঁক্যের নিঘমেব সংজ্ঞাকে “প্রকৃতির (মন*৪ সম[জ সহ) সমস্ত দৃশ্যমান ঘটন। 
ও প্রক্রিয়ার মধ্যে পরম্পর বিরোধী, পরস্পর ব্যতিরেকী ও বিপরীত প্রবণতার 
স্বীকৃতি (আবিষ্কার ) বলে বর্ণনা করেছেন।৭ এইসব অভিমত কি সঠিক? 
হ্যা, সঠিক । সকল বস্তর মধ্যে বিছ্ামান প্রতিদ্বন্বী দিকগুলোর পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতা! ও সংগ্রাম সকল বস্তর জীবনকে নিধারণ করে এবং সকল বস্ত্র 
বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায় । এমন কিছুই নেই যার মধ্যে ছন্দ নেই। 
বন্দ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্বই সম্ভব নম্ব। 

ছন্দ হচ্ছে গতির সরল রূপগ্লোর (যেমন, বাস্ত্রিক গতি) ভিত্তি। গতির 
জটল রূপগুলোর ক্ষেত্র এটা আরও বেশি প্রযোজ্য। 

এঙ্গেলস দ্বন্দের সবজনান্ত। ব্যাখ্য। করেছেন এইভাবে £ 

বদি সরল থান্ত্রক স্থান পরিবর্তনের মধ্যে ছন্দ থাকে, তাহলে বস্তর 

গতির উচ্চতর রূপের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে &েব জাবন ও তার বিকাশের 

ক্ষেত্রে এ। আরও সত্য।"" জাবন হচ্ছে প্রধানতঃ ও নিশ্চিতরূপে এই যে, 

কোন জাবন্ত ঈ্িনিস প্রতি মুহ্তে সে নিজে যা তাই, অথচ আবার অন্ত 

কিছু। অতএব জাবনও একটি ছন্দ, যা বস্তলমূহের ও প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে 

বিদ্যমান, এবং ঘা অবিরাধভাবে নিজেকে উৎপন্ন ও বিশ্রিষ্ট করে। এবং যে 

মুহুতে ছন্দ থেমে যায় সেই মুহুর্তে জীবনও শেষ হয়ে যায় এবং মৃত্যু এগিয়ে 

আসে। আমর! অন্থরূপগাবে দেখেছি যে, ঠিন্তার ক্ষেত্রেও আমরা দন্দকে 

এড়াতে পারিনি এবং দৃষ্টান্তশ্বরূপ দেখেছি যে, একদিকে মানুষের অন্তনিহিত 
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সীমাহীন জ্ঞানার্জন-ক্ষমতা, অন্যদিকে যে মানুষেরা বাহ্যিক দিক দিয়ে 
সীমাবদ্ধ ও সীমিত জ্ঞানের অধিকারী কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই এই 
জ্ঞানার্জন-ক্ষমতার বাস্তব বূপার়ণ-__এই ছুয়ের মধ্যে যে ছন্দ, তার সমাধান 
প্রাঞ্ হয়, অন্ততঃ আমাদের পক্ষে, কাধতঃ পুক্ষষানুক্রমিক ধারায় এবং অনন্ত 
প্রগতিতে ৷ 
'* উচ্চতর গণিতের মূল নীতিগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই ছন্দ যে, 
বিশেষ অবস্থায় সরল ও বক্ররেখ। অভিন্ন হয়ে পড়তে পারে । * 
এমনকি নিম্নতর গণিতও ছন্দে পরিপূর্ণ ।৮ 
লেনিনও এইভাবে দ্বন্দের সর্বজনীনতাকে ব্যাখ্যা করেছেন 
গণিতে; +ও৩-, অন্তরকলন (13166910151) ও সমাকলন (10095191)। 
বলবিছ্যায় £ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া । 
পদার্থবিগ্ায় : ধনাত্মক ও খণাঁত্মক বিদ্যুৎ । 
রসায়নে : পরমাণুগুলির সংযোজন ও বিয়োজন। 
সমাজবিজ্ঞানে : শ্রেণী-সংগ্রাম।৯ 
যুদ্ধে, আক্রমণ ও আত্মরক্ষা, অগ্রাভিযান ও পশ্চাদ্পসরণ এবং বিজয় ও 
পরাজয় সবই হচ্ছে পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার। একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব 
থাকতে পারে না। ছুটি দিক একই সঙ্গে পরস্পর প্রতিদন্দবী ও নির্ভরশীল 
এবং এটাই একটি যুদ্ধের সমগ্রতাকে গঠন করে, যুদ্ধের বিকাশকে শামনে 
ঠেলে দেয় এবং যুদ্ধের সমস্ত গুলোর সমাধান করে। 
মান্ষের ধারণায় প্রত্যে কটি পার্থক্যকে দেখতে হবে বাস্তব ছ্বন্দের গ্রতিকলন 
হিসেবে । বাস্তব ছন্দ আত্মমুখী চিন্তায় প্রতিফলিত হয় এবং এই প্রক্রিয়া ধারণার 
ছন্দের গতির জন্ম দেয়, চিন্তার বিকাশকে সামনে ঠেলে দেয় এবং অবিরামভাৰে 
মাঙষের চিন্তার সমস্তাগুলোর সমাধান করে। 
পার্টির ভেতরে বিভিন্ন রকমের চিন্তাধারার প্রতিত্বন্বিতা ও সংগ্রাম নিরন্তর 
চলতে থাকে । এ হচ্ছে পার্টির ভেতরে সমাজের শ্রেণীলমূহের মধ্যেকার ছন্দের 
এবং নৃতন ও পুরানোর মধ্যেকার দ্বন্দের প্রতিকলন। পার্টির ভেতরে যর্দি 
কোন্‌ ছন্দ না থাকত এবং তা সমাধান করার জন্ত মতাদর্শগত সংগ্রাম ন! 
থাকত, তাহলে পার্টর জীবনই শেষ হয়ে যেত। 
স্থতরাং এটা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার যে, গতির সরল রূপেই হোক বা গতির 
জটিল রূপেই হোক, বস্তগত ব্যাপারেই হোক ব1 মতাদর্শগত ব্যাপারেই হোক, 
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ঘন্দ সর্বজনীনভাবে বিছ্ভমান এবং সকল প্রক্রিয়ায় বিষ্ধমান। কিন্তু প্রত্যেক 
প্রক্রিয়ার প্রারভ্তিক স্তরেও কি ছন্দ বিষ্যমান থাকে? প্রত্যেকটি বস্তর বিকাশের: 
প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি ছন্দের গতি বিদ্যমান থাকে? 

দেবোরিন সম্প্রদায়ের সমালোচনা করে লেখা সোভিয়েত দার্শনিকদের 
নিবন্ধগুলো। থেকে জান! যায়, এ সম্প্রদায়ের মতে, শুরুতে নয়, বরং যখন কোন 
প্রক্রিয়৷ একটি নিদিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়, কেবল তখনই ছন্দ আত্মপ্রকাশ করে। 
যদি তাই হতো তাছলে এ স্তরের পূর্বে প্রক্রিয়ার বিকাশের কারণ হতো 
আভ্যন্তরীণ নয়, বাস্থিক। দ্েবোরিন এইভাবে অধিবদ্ভার বাহ্যিক কারণের 
ও যাস্ত্রিকতার তত্বে ফিরে গেছেন। মূর্ত সমস্যার বিশ্লেষণে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ 
করে দেবোরিন সম্প্রদায় সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরাজমান অবস্থায় কুলাক ও 
সাধারণ কৃষকদের মধ্যে কেবল পার্থকই দেখেন, ছন্দ দেখেন না, এবং বুখারিনের 
সঙ্গে সর্বতোভাবে একমত হয়ে যান৯০ | *ফরাসী বিপ্রবের বিশেষণ করতে গিয়ে 
তার! বলেন যে, অঙ্গরূপভাবে বিপ্লবের আগে শ্রমিক, কৃষক ও বুর্জোয়াদের নিয়ে 
গঠিত তৃতীয় এষ্টেটের মধ্যে শুধু পাথ্ক্যই ছিল, দ্বন্দ ছিল না। দেবোরিন 
সম্প্রদায়ের এসব মত মাকসবাদবিরোধী। তার। বোঝেন না যে, প্রত্যেক 
পার্থক্যের মধ্যেই রয়েছে দ্বন্দ এবং পার্থক্য নিজেই হচ্ছে দ্বন্দ । শ্রমিক ও পুঁজি- 
পতিশ্রেণী ছুটির জন্মের সময থেকেই শ্রম ও পুজির মধ্যে হ্বন্ৰ শুরু হয়েছে, 
তবে প্রথমে এই দ্বন্দ তাত্র হয়ে ওঠেনি। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নে 
বিরাজমান*সামাজিক অবস্থাতেও শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং 
এই পার্থক্যই হচ্ছে ছন্দ, যদিও শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের দ্বন্দের মতো এটা 
শক্রতামূলকভাবে তীব্র হয়ে উঠবে না বা শ্রেণীদন্দের দূপ পরিগ্রহ করবে না। 
সমাজতান্ত্রক গঠন কাধের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে দৃঢ় মৈত্রী স্থাপিত 
হয়েছে এবং সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে অগ্রগতির পথে ক্রমে এই দ্বন্দের সমাধান 
হয়ে যাবে। এটি দ্বন্দের চরিজে পাথক্যের প্রশ্ন, দ্বন্দের উপস্থিতি বা অন্থপস্থিতির 
প্রশ্ন নয়। ছন্দ সর্বজনীন 9 অনাপেক্ষিক এবং এট। সকল বস্তর বিকাশের 
প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান এবং সকল প্রক্রিয়ার গুরু থেকে শেষ পযন্ত প্রবহমান । 

একটি নৃতন প্রক্রিয়ার আবির্ভাব দ্বারা কি বোঝায়? যখন পুরানো! এক্য ও 
তার মধ্যেকার বিপরাঁত উপাদানগ্ুলোর বদলে এক নৃতন এক্য ও তার নিজস্ব 
বিপরীত উপাদানগুলো! আবিভূতি হয়, তখন পুরানো প্রক্রিয়ার স্থলে শুরু হয় 
এক নৃতন প্রক্রিয়া। পুরানো প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় এবং নৃতন্‌ প্রক্রিয়া শুরু 


৪১৩ 


হয়। নৃতন প্রক্রিয়ায় নিহিত থাকে নৃতন ঘন্ব এবং এই নূতন প্রক্রিয়া ছন্দের 
বিকাশের নিজন্ব ইতিহাসের স্থচনা করে । 

লেনিন দেখিয়েছেন যে, সকল বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত যে দ্বন্দের গতি বিদ্যমান থাকে, সেই সহ্বন্ধে মার্কস তার “ক্যাপিটাল' গ্রন্থে 
এক আদর্শ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। যে-কোন বস্ত্র বিকাশের প্রক্রিয়াকে 
পর্যালোচনা করতে হলে এই পদ্ধতি অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। লেনিন 
নিঙ্জেও সঠিকভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে গেছেন এবং তার সব রচনায় তা 
অন্থুপরণ করেছেন। 

মার্কল তার “ক্যাপিটাল” গ্রন্থে প্রথমে বিশ্লেষণ করেছেন যুর্জোয়া (পণ্য ) 

সমাজের সবচেয়ে সরল, সবচেয়ে সাধারণ, সবচেয়ে মৌলিক, সবচেয়ে 

সর্বজনীন, সবচেয়ে প্রাত্যহিক সম্পর্কটির, কোটি কোটি বার দেখা দিচ্ছে 

এমন সম্পর্কটির, অর্থাৎ পণ্য বিনিময়ের । বিস্লেষণ এই অতি সরল দৃশ্তমান 

ঘটনাটিতেই (বুর্জোয়া সমাজের এই “জীবকোষ'-টিতে ) আধুনিক সমাজের 

সকল দন্দকে (বা সকল দ্বন্দের বীজকে ) তুলে ধরে। পরবর্তী ব্যাথ্যা 

আমাদের দেখিয়ে দেয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই জব দ্বন্দের এবং এই 

সমাজের আলাদা! আলাদা! অংশের যোগকলের বিকাশ (বৃদ্ধি ও গাঁতি 

উভয়ই )। 

এর পর লেনিন আরও বলেছেন £ “সাধারণভাবে দন্দবাদকে ব্যাখ্যার 
( বা পধালোচনার ) পদ্ধতি এরকমই হতে হবে ৯৯ 

চীনের কমিউনিস্টদের অবশ্তই এই পদ্ধতি শিখতে হবে। কেবল তাহলেই 
তার| সঠিকভাবে চীনের বিপ্রবের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করতে 
এবং বিপ্রবের ভবিষ্যৎ অনুমান করতে সক্ষম হবেন। 


৩। দ্বন্দের বিশিষ্টতা 


সঙ্কল বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় ছন্দ বিদ্যমান এবং প্রত্যেক বস্তর 
বিকাশের প্রক্রিয়ার শুপ্চ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবহমান। এটাই হচ্ছে ছন্দের 
সর্বজনীনতা ও অনাপেক্ষিকতা, যা আমরা উপরে আলোচনা করেছি। এখন 
আমরা দ্বন্দের বিশিষ্টতা ও আপেক্ষিকতা সম্বদ্ধে আলোচনা করব। 

এই সমশ্যাটি কয়েকটি পর্যায়ে পধালোচনা করতে হবে। 

প্রথমতঃ, পদার্থের গতির প্রতোক রূপের মধ্যে ছন্দের নিজন্ব বিশিষ্টতা। 
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রয়েছে। পদার্থ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান হচ্ছে পদার্থের গতির বূপগুলো সম্পর্কে 
জ্ঞান, কারণ গতিশীল পদার্থ ছাড়! বিশ্বে অন্ত কিছুই নেই এবং এই গতিকে 
অবশ্থই কোন রূপ পরিগ্রছ করতে হবে| পদার্থের গতির প্রত্যেকটি বূপ বিচার 
করার সময়, এ রূপের সঙ্গে গতির অন্যান্ত কূপের যেসব বিষয়ে মিল রয়েছে, তা 
লক্ষ্য করতে হবে। কিন্তু বস্ত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে যা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, বস্তর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হবে, 
অর্থাৎ এ রূপের সঙ্গে গতির অন্যান্য বূপের পণগত পার্থক্য লক্ষ্য করতে হুবে। 
তা করলেই কেবল আমরা বস্তরপযূহের মধ্যে পার্থকা নির্ণ্ন করতে পারব। 
গতির যেকোন রূপের মধ্যেই অন্তনিহিত রয়েছে তার নিজন্ব বিশেষ ছন্। এই 
বিশেষ ছন্দই হচ্ছে সেই বিশেষ সারবস্ত, য। একটা বস্তকে অপর বস্ত থেকে পৃথক 
করে। এটা হচ্ছে বিশ্বের বস্তমুহের বছ বৈচিত্র্যের আন্ান্তরীণ কারণ ঝা 
ভিত্তি। প্রকৃতিতে গতির অনেক ব্ূপ আছে, যেমন যান্ত্রিক গতি, শব, আলো, 
তাপ, বিদ্যুৎ, বিয়োজন ও সংযোজন প্রভৃতি । পদার্থের এই সমস্ত গতির 
ব্ূুপই পরম্পরের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু সারবস্তুতে পরস্পর থেকে আলাদ। 
পদার্থের প্রত্যেক গতির কূপের বিশেষ সারবস্ত নিধরিত হয় তার নিজস্ব 
বিশেষ ছন্দ দ্বারা । কেবল প্রকৃতির বেলায় নয়, বরং সমাজনংক্রান্ত ও মতাদরশ- 
গত ব্যাপারেও এটা সত্য । প্রতিটি মামাজিক রূপ ও প্রতিটি মতাদর্শগত রূপের 
রয়েছে নিজন্ব বিশেষ ছন্দ এংং বিশেষ সারবস্ত। 

বিজ্ঞানকে পৃথক করা হয় পর্যালোচনার বিভিন্ন বিষয়বস্তরর বিশেষ ছন্দ গুলোর 
ভিত্তিতে । এইভাবে কোন বিষয়ের বিশেষ কোন ছন্দ বিজ্ঞানের কোন নিদিষ্ট 
শাখার পধালোচনার বিষয়বস্তু । যেমন, গণিতে ধনাত্মক ও ধণাত্সক রাশি , বল- 
বিগ্ায় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, পদাথবিদ্যাপ ধনাত্মক ও খণ|ত্মক বিদ্যুৎ; রসায়নে 
বিফোজন ও সংযোজন? সমাজবিজ্ঞানে উতৎ্পাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক, 
ভ্ণৌর সঙ্গে শ্ণৌর সংগ্রাম; রণকিজ্ঞানে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা; এবং দর্শনে 
ভাববাদ ও বস্তবাদ, অধিবিছ্য ক দৃষ্টিভঙ্গী ও ছন্বাদী দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি-_এ সবই 
হচ্ছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিচার্য বিষয়। এবং এট| ঠিক এই কারণেই যে, 
প্রত্যেক শাখারই রয়েছে বিশেষ ছন্দ ও বিশেষ সারবস্তব। অবশ্য, দ্বন্দের 
সর্বজনীনতা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে বস্তর গতি বা বিকাশের সর্বজনীন কারণ 
বা সর্জনীন ভিত্তি আবিষ্কার করার কোন উপায় আমাদের থাকে না। 
পঙ্গান্তরে, দ্বন্দের বিশিষ্টতা পর্যালোচনা না করলে আমাদের পক্ষে একটি বস্তর 
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বিশেষ সারবস্তরকে_য। অন্যান্য বস্ত্র থেকে তাকে পৃথক করে-_নির্ণঘ্ করার 
কোন উপায় থাকে না, বস্তুর গতি বা বিকাশের বিশেষ কারণ বা বিশেষ ভিত্তি 
আবিষ্কার করার কোন উপায় থাকে না, উপায় থাকে না একটি বস্তরকে শন্যটি 
থেকে আলাদা করার ব] বিজ্ঞানের বিষয়গুলির সীমানা নির্দেশ করার। 
মান্নষের জ্ঞানের গতির পর্যায়ক্রম সম্পর্কে বল! যায়, সর্বদাই স্বতন্ত্র ও 
বিশেষ বস্তর জ্ঞান থেকে সাধারণভাবে সকল বস্তুর জ্ঞ/নে একটা ক্রমিক বিকাশ 
রয়েছে । মানুষ নানা বিভিন্ন বস্তর বিশেষ সারবস্ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পরই 
কেবল সাধারণীকরণের দিকে অগ্রপর হতে এবং বস্তরসমূহের অভিন্ন সারবস্তব 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে। এই অভিন্ন সারবস্ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পর 
মাহথষ এটাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করে, যেসব মূর্ত বস্তু এখনও পর্যালোচনা 
করা হয়নি অথবা পুংখান্ুপুংধরূপে পর্যালোচনা করা হুম্ননি, সেগুলো পধালোচন৷ 
করার এবং সেগ্তলোর বিশেষ সারবস্ত্ আবিষ্কার করার কাজে অগ্রসর হয়। 
কেবল এইভাবেই মানুষ এ বস্তূসমূহের অভিন্ন সারবস্ত সম্পর্কে নিজের জ্ঞানকে 
বাডাতে, সমুদ্ধ করতে ও বিকশিত করতে পারে এবং এই জ্ঞানের ক্ষয় বা 
পচন রোধ করতে পারে। জ্ঞানের প্রক্রিয়া এই ছুটি; একটি বিশেষ থেকে 
মাধারণে এবং অন্যটি সাধারণ থেকে বিশেষে । এইভাবে মানবের জ্ঞানার্জন 
প্রক্রিয়া সবদাই চক্রাকারে আবতিত হয় এবং প্রত্যেক চক্র (যতক্ষণ বৈজ্ঞানিক 
পন্থা কঠোরভাবে অনুস্থত হয়) মানবিক জ্ঞানকে এক ধাপ উচুতে এগিয়ে 
দেয় এবং এইভাবে আরও বেশি গভীর করে তোলে । এ ব্যাপারে আমাদের 
মতান্ধরা যেখানে ভূল করেন তা হচ্ছে এই যে, একদিকে, তারা বোঝেন না 
যে, ছন্দের সর্বজনীনতাকে এবং বস্তপমুহের অভিন্ন সারবস্তকে সম্পূর্ণভাবে জানতে 
পারার আগে দ্বন্দের বিশিষ্টতাকে পধ]লোচনা করতে হবে এবং প্রত্যেকটি 
বস্ত্র বিশেষ সারবস্্কে জানতে হবে। অপরদিকে, তারা বোঝেন না যে, 
বস্তর অভিন্ন সারবস্ত বোঝার পর আমাদের আরও অগ্রপর হয়ে, যেপব মূর্ত 
বস্ত পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করা হয়নি বা সবেমাজ্স উদ্ভূত হয়েছে, সেগুলো 
পর্যালোচনা করতে হুবে। আমাদের মতান্ধরা হাড়ে হাড়ে অলস। তারা 
ধৈধনহকারে মূর্ত বস্তর পধালোচনা করতে নারাজ । তার! সাধারণ সত্য গুলোকে 
শৃগ্ঠতার মধ্য থেকে উদ্ভূত বলে গণ্য করেন এবং সেগুলোকে শুধুমাত্র বিত্ত 
দুর্বোধ্য সুত্রে পরিণত করেন। তার ফলে যে স্বাভাবিক পরায়ক্রম দ্বারা 
সত)কে মানুষ জানতে পারে, তাকে তারা সম্পূর্ণ অন্বীকার করেন এবং উল্টে 
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দেন। বিশেষ থেকে সাধারণে এবং তারপর সাধারণ থেকে বিশেষে- মানবিক 
জ্ঞানের এই ছুটি প্রক্রিয়ার পারস্পরিক সংযোগও তারা বোঝেন না। মার্কসবাদী 
জ্ঞানতত্ব তারা আদৌ বোঝেন না। 

কেবল পদার্থের গতির রূপসমূহের প্রত্যেকটি বড় ব্যবস্থার বিশেষ ছন্দকে 
এবং এর দ্বারা নির্ধারিত সারবস্তকেই নয়, উপরন্ত পদার্থের গতির প্রত্যেকটি 
রূপের বিকাশের দীর্ঘ ধারায় প্রত্যেক প্রক্রিষার বিশেষ দ্ন্দকে এবং সারবস্তকেও 
পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। গতির প্রত্যেকটি রূপে বিকাশের প্রত্যেকটি 
বাস্তব ( কাল্পনিক নয়) প্রক্রিয়া গুণগতভাবে পথক। আমাদের পর্যালোচনায় 
এই বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে এবং এখান থেকেই শুর করতে হবে। 

গুণগতভাবে ভিন্ন ছন্বগুলোর সমাধান কেবলমাত্র গুণগতভাবে ভিন্স 
পদ্ধতির দ্বারাই করা যেতে পারে । দৃষ্টান্তস্বরূপ, সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর 
মধ্যেকার দন্ব সমাজতাম্ত্রিক বিপ্রবের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা কর! হয়; ব্যাপক 
জনসাধারণ ও সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেকার ছন্দ গণতান্ত্রিক বিপ্রবের 
পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; উপনিবেশসমূহ ও সামআাজ্যবাদের মধ্যেকার, 
বন্ব জাতীয় বিপ্রবী যুদ্ধের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়? সমাজতান্ত্রিক 
সমাজে শ্রমিকেণী ও রুষকশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ কৃষির যৌথীকরণ ও যান্ত্রিকী- 
করণের পদ্ধতির ছার! সমাধান কর। হয়; কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার ছন্দ 
সমালোচনা ও আশ্বাসমালোচনার পদ্ধতির দ্বারা মীমাংনা কর! হয়; সমাজের 
ও প্ররুতিব মধ্যেকার দ্বন্দ উতৎপাদ্ন-শক্তির বিকাশসাধনের দ্বারা মীমাংন৷ 
করা হয়। প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হয়, পুরানো প্রক্রিয়া ও পুরানো দ্বন্দ বিলীন 
হয়ে যায়, নৃতন প্রক্রিয়া ও নৃতন ছন্দের আবির্ভাব হয়, এবং ছন্দঞলোর 
মীমাংসার পদ্ধতিও সেই অনুযায়ী ভিন্ন হয়। রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারী বিপ্রব যে 
দ্বন্দের পমাধ্ধান করে এবং অক্টোবর বিপ্রব ঘে দ্বন্দের সমাধান করে, তাদের 
মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে, পার্থকা আছে তাদের সমাধানের পদ্ধতির 
মধ্যেও । ভিন্ন দ্ন্র মীমাংসার জন্য ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে এমন একটা! 
মূলনীতি, যা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের অবশ্যই কঠোরভাবে মেনে চলতে 
হবে। মতান্ধরা এই মূলনীতি মেনে চলেন না। তারা বোঝেন না যে, 
বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবে অবস্থার পার্থক্য ঘটে, এবং এজন্য এটাও বোঝেন না যে, 
ভিন্ন দ্বন্দ মীমাংসার জন্য ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা দরকার । পক্ষান্তরে, 
যেটাকে তারা অপরিবর্তনীয় স্থত্র বলে ধরে নেন, সেটাকেই ব্যতিক্রমহীনভাবে 


৪২৩ 


অবলম্বন করেন এবং সর্বন্র নিখিচারে প্রয়োগ করেন। এট! কেবল বিপ্লবের 
বিপত্তিই ঘটায়, বা যা বেশ কুষ্ভাবেই সমাপ্ত হতে পারত তাতে একটা 
শোচনীয় তালগোল পাকিয়ে ভোলে । 

একট। বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় ছন্বগুলোর সমগ্রতায় ও পারম্পরিক 
সংযোগে ছন্বগুলোর বিশিষ্টতাকে উদ্ঘাটন করার জন্য অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ার 
সারবস্কে উদ্ঘাটন করার জন্, এ প্রক্রিয়ায় ছন্বগ্তলোর সবিকের বিশিষ্টতাকে 
উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। অন্তথায় এ প্রক্রিয়ার সারবস্তকে উদ্ঘাটন করা 
অসম্ভব হবে। তার পধালোচনায়ও আমাদের গভীরভাবে মনোনিবেশ কর! 
গ্রয়োজন। 

কোন বড় বস্তু বা বিষয়ের বিকাশের ধারায় বনু দ্বন্দ থাকে । যেমন, চীনের 
বুর্জোয়া-গণতাস্ত্রিক বিপ্লবের ধারায় পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। সেখানে চীনের 
সমাজের মকল নিপীড়িত শ্রেণী এবং* সাআাজাবাদের মধ্যেকার ছন্দ, ব্যাপক 
জনসাধারণ এবং সামন্তব্যবস্থার মধ্যেকার ছন্দ, সর্বহারাশ্রেণী এবং বুজোয়াশেণীর 
মধ্যেকার ছন্ৰ, একদিকে কৃষকশ্রেণী ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়া এবং অন্যদিকে 
বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার ছন্দ, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেকার 
দ্বন্দ ইত্যাদি বর্তমান রয়েছে । এইসব দ্বন্দের প্রতে,কটিরই নিজন্ব বিশিষ্টতা 
থাকার জন্ত একইভাবে তাদেরকে মোকাবিলা করা যায় না। তাছাড়। 
প্রত্যেক দ্বন্দের ছুটি দিবের প্রত্যেকটিরই নিজন্ব বিশিষ্টতা থাকে বলে একইভাবে 
তাদেরকেও মোকাবিলা করা যায় না। আমর] যারা চীন! বিপ্লবে নিয়োজিত 
রয়েছি, তাদের কেবল ছন্বগুলোর সমগ্রতাম্ম অর্থাৎ পারম্পরিক সংযোগে 
ছন্বগুলোর বিশিষ্টতাকে বুঝলেই চলবে না পরস্ত, প্রত্যেক দ্বন্দের ছুটি দ্িককেই 
পধালোচনা করতে হবে। পসমগ্রতাকে বুঝতে হলে এছাড়া অন্ত কোন পথ 
নেই। যখন আমরা একট। ছন্দের প্রত্যেকটি দিককে জানার কথা বলি, তখন 
আমরা প্রত্যেকটি দিক কোন্‌ নিদিষ্ট অবস্থান অধিকার করে, প্রত্যেকটি দিক 
তার বিপরীতের সঙ্গে পরস্পর নির্ভরশীলতা ও প্রতিদ্বন্দিতার কোন্‌ মূর্ত রূপ 
পরিগ্রহ করে এবং দিক ছুটির পরস্পর নির্ভরশীলতা ও প্রতিদ্বন্বিতার সময এবং 
পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ভেঙে পড়ার পরে প্রত্যেকটি দিক তার বিপরীতের 
সঙ্গে সংগ্রামে কোন্‌ মূর্ভ পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে, তা জানার কথাই বলি। 
এই সমস্ত সমস্তার পধালোচনা বরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন যখন বলেছেন, 
মার্কমবাদের একান্ত সারবস্ত এবং মার্কসবাদের জীবন্ত মর্মবস্ত হচ্ছে মূর্ত অবস্থা- 
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সমূহের মূর্ত বিশ্লেষণ১২_-তখন তিনি ঠিক একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন । 
আমাদের মতান্ধরা লেনিনের শিক্ষাকে লংঘন করেছেন । তারা কথনও কোন 
কিছুকে মূর্তভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য মাথা! ঘামান না। তাদের লেখায় ও 
বক্তৃতায় তারা সর্বদাই অর্থহীন ও শূন্যগর্ভ একঘেয়ে রচনার কায়দা অবলন 
করেন, এবং তার ফলে আমাদের পার্টিতে কাজের অত্যন্ত বাজে রীতি স্থানটি 
করেন। 

সমশ্তার পর্যালোচনার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই আত্মমুখিতা, একদেশ- 
দশিতা ও ওপর ওপর দেখা পবিত্যাগ করতে হবে। যাকে আত্মমুখিতা বলে, 
তা হল সমস্যাকে বাগ্তবভাবে না দেখা, অর্থাৎ বস্তবাদী দ্ষ্টিকোণ ব্যাবহার করে 
সমন্তাকে না দেখা । আমাব 'প্রয়োগ সম্পর্কে নিবন্ধে এই বিষয়ে আমি 
ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি । একদেশদশিতার অর্থ হচ্ছে সমশ্যাকে সব দিক 
থেকে না দেখা । দৃষ্টান্তত্বরূপ, কেবর্ল চীনকে বোঝা_জাপানকে নয়, কেবল 
কমিউনিস্ট পার্টিকে বোঝা-কুওমিনতাউকে নয়, কেবল সর্বহারাশ্রেণীকে 
বোঝ।__বুর্জোয়াশ্রেণীকে নয়, কেবল কৃষককে বোঝা জমিদারকে নয, কেবল 
অনুকুল অবস্থা গুলোকে বোঝা প্রতিকূল অবস্থাগুলোকে নয়, কেবল অতীতকে 
বোঝধাভবিষ্যংকে নয়, কেবল অংশকে বোঝা-সমগ্রকে নয়, কেবল ত্রটিকে 
বোঝা--সাকল্যকে নয়, কেবল ফরিঘ্াদীকে বোঝ।--আসামীকে নয, কেবল 
গোপন বিপ্লবী কাভকে বোঝা প্রকাশ্ঠ বিপ্রবী কাজকে নয়, ইত্যাদি । এক 
কথা, ঠঞর অর্থ একটা দ্বন্দের উভয় দিকের বশিষ্ট্য গুলোকে না বোঝা । একটা 
সমন্যাকে একদেশদশী ভাবে দেখ। বলতে মামরা এটাই বোঝাতে চাই । অথব। 
বল! যায় বে শুধু অংশবিশেষকে দেখ!, সমগ্রকে নয়? শুধু বৃক্ষ গুলোকেই দেখা, 
অরণ্যকে নয়। এইাবে কোন ছন্দের সমাধানের পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, 
অসগ্ুব বিপ্রবী কর্তব্য সম্পন্গ করা, অসম্ভব অপিত কাজ স্ষ্ট,ভাবে কর", অসম্ভব 
পার্টির আভঃন্ববীণ মতাদর্শগত সংগ্রামকে সঠিকভাবে বিকশিত করে তোলা । 
সাম এক বিজ্ঞান প্রসঙ্গে স্বন উ জু বলেছিলেন, “শক্রকে জান্চন, আর নিজেকে 
জানুন, তাহলে একশ বার যুদ্ধ করলে পরাজিত হবেন ন|।৯৩ তিনি এখানে 
যুদ্ধরত ছুটি পক্ষের উল্লেখ করেছেন। থাং রাজবংশের আমলে ওয়েউ চেং১৪ 
যখন বলেছিলেন, “উভয় পক্ষকে শুনলে আপনি জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত হবেন, আর 
একপক্ষকে বিশ্বাস করলে অজ্ঞানতিমিরে ডুববেন,-_- তখন তিনিও একদেশ- 
দশিতার ভূল ধরতে পেরেই একথা বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের কমরেডরা 
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প্রায়শ:ঃই একতরফাভাবে সমন্তাকে দেখে থাকেন, আর তাই প্রায়ই তাঁরা 
অপ্রত্যাশিত বাধার মধ্যে পড়েন। শুই ছচুয়ান উণন্যালটিতে স্তুং চিয়াং 
তিনবার চু গ্রাম আক্রমণ করেন১৫। প্রথম ছুবার তিনি পরাজিত হুন, কারণ 
স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণ। ছিল না এবং তিনি ভূল পদ্ধতি প্রয়োগ 
করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর পদ্ধতি পরিবর্তন করেন। প্রথমে তিনি অবস্থ। 
সম্পর্কে তদন্ত করেন এবং রাস্তাগুলোর গোল কর্ধাধার সঙ্গে নিজেকে পরিচিত 
করে তোলেন, তারপর লি, হু ও চু গ্রামের মৈত্রী ভাঙেন এবং বিদেশী গল্পের 
উয়ের ঘোড়ার মতে ফন্দি১৬ করে ও২ পেতে থাকার উদ্দেশ্তে শত্রু শেবিরে 
ছদ্মবেশে নিজের লোক পাঠান। তৃতীয়বার তিনি যুদ্ধে বিজয়ী হন। শুইন 
চুয়ান উপন্যাসটিতে বস্তবাদী ছন্দবাদের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যার মধ্যে চু 
গ্রামের উপর তিনবার আক্রমণের উপাধ্যানটি অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ । লেনিন বলেন ঃ 
কোন বস্ত্রকে সত্যি সর্তি' জানার জন্ত মবশ্ই তার সব দিক, 
তার সব সংযোগ ও “মধ্যস্থতাকে” গভীরভাবে গ্রহণ করতে হবে 
এবং সেগুলির পর্যালোচনা করতে হবে। কোনদিনই এটাকে আমরা 
সম্পূর্ণভাবে অঞজন করব নী, কিন্তু সর্বতোমুখী বিচাব-বিবেচনাব দাবি করতে 
হবে, কারণ এটা আমাদের ভূল ও আড়ষ্টুত। থেকে রক্ষা করবে 1১১৭ 
তার কথাগুলো! আমাদের ম্মরণে রাখা উচিত। ওপব ওপর দেখার অর্থ হন 
দ্বন্দের সামগ্রকতা ও ছ্বন্দ্র বিডিন্ন দিকের বৈশিষ্ট্যপ্তলোর বিচার না করা, 
কোন বস্তুর গভীরে গিয়ে পুংখানপুংখভাবে দ্বন্দ্বরর বৈশিিষ্ট্যকে পধালোচনা 
করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা, শুধু দূৰ থেকে দেখ। এবং এক নিমেষে 
দ্বন্বর পরিলেখটি (90111116) দেখার পর তক্ষুণি তার মীমাংসাব চেষ্ট। করা 
(প্রশ্নের জবাব, বিতর্কের মীমাংসা, কাধ চালনা অথবা যুদ্ধ পবিচালান। )। 
এইভাবে কাজ কবলে বিভ্রাট ঘটতে বাধ্য। যে যে কারণে চীনেব মতাদ্ধ ও 
অভিজ্ঞত্তাবাদী কমবেডবা তুল করেছেন, ত। তাদেব বসন্তকে দেখার আত্মমূখী, 
একদেশদশী ও ভাসাভাস৷ পদ্ধতির মণ্যেই নিহিত। একদেশদশিতা ও ওপর 
ওপর দেখাটাও আল্মমুখিতা, কারণ সমস্ত বাস্তব জিনিনই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে 
পরস্পর সংযুক্ত এবং আভ্যন্তরীণ বিধিনিয়মের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু এই 
অবস্থা গুলো যথার্থভাবে প্রতিফলিত করবার দায়িত্ব গ্রহণের বদলে কিছু লোক 
সেগুলোকে একতরফা ও ভামাভাসাভাবে দেখেন এবং সেগুলোর পারস্পরিক 
যোগাযোগ জানেন না, সেগুলোর আভ্যন্তরীণ বিধিনিয়মও বোঝেন না এবং 
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সেজন্য এ ধরনের পদ্ধতি হচ্ছে আত্মমুখীবাদী পদ্ধতি । 

আমাদের শুধু কোন বস্তর বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়ায় ছন্বগুলোর গতিতে 
তাদের পারস্পরিক সংযোগ ও তাদের প্রত্যেকটি দিকের অবস্থার বৈশি্ট্য- 
গুলোকে লক্ষ্য করলেই চলবে না, উপরন্ত বিকাশের প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্তরের 
বৈশিষ্ট্যগুলোও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। 

কোন বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় মূল বন্দ এবং এ ছন্দ হ্বারা নির্ণাত প্রক্রিয়ার 
সারবস্ত প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ না হওয়া পযন্ত বিলুপ্ত হবে না। কিন্তু বস্তর বিকাশের 
একটা দ্ধ প্রক্রিয়ায় বিকাশের প্রত্যেক স্তরে অবস্থা সাধারণত: পৃথক হয়। 
কারণ, একটা বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় মূল ছন্দের প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়ার 
সারবন্ত্ব অপরিবর্তিত থেকে গেলেও, এ দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় এক স্তর থেকে আরেক 
স্তরে অতিক্রমণের সাথে মূল দন্দটি ক্রমান্বয়ে তীত্র থেকে তীব্রতর হয়। তা 
ছাড়া, মূল দ্বন্দ দ্বারা নিরণাত বা প্রভাবিত বছ সংখ্যক ছোট-বড় দ্বন্দের মধ্যে 
কতক গুলো তীব্রতর হয়, কতকগুলো অস্থায়ীভাবে বা আংশি কভাবে মীমাংসিত 
হয় বা চাপা পড়ে যায়ঃ এবং কয়েকটি নূতন ছন্দ আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য 
প্রক্রিয়া সুরসমূহ দ্বারা চিহিত। যদ্দি লোকে একটা বস্তুর বিকাশের প্রক্রিরায় 
শর-সমূহের প্রতি মনোযোগ না দেয়, তাহলে তারা তার দন্দপ্তলোর যথাযথভাবে 
মোকাবিলা করতে পারবে না । 


ৃষ্টান্তন্বরূপ, যখন অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে পরিণত 
হল, তথন'মূল ছন্বে নিয়োজিত শ্রেণী ছুটির_যথা সর্বহারাশেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর 
প্রকৃতিতে এবং সমাজের ধনতান্ত্রিক সারবস্ততে কোন পরিবর্তন হল না। 
যাহোক, এই দুটি শ্রেণীর ছন্দ তীব্র হয়ে উঠল, একচেটিয়া পুঁজি ও অ একচেটিয়া 
পুজির ছন্দ আত্মপ্রকাশ করল, প্রত দেশগুলো ও তাদের উপনিবেশগুলোর ছন্দ 
তীব্র হয়ে উঠল, অলম বিকাশের ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে ছন্দ বিশেষ 
তীব্র হয়ে দেখা দ্রিল, এবং এইভাবে ধনতন্তের বিশেষ স্তর-_সামাজ্যবাদী স্তরের 
স্থত্টি হল। লেনিনবাদকে যে বলা হয় পাআজ্যবাদ ও সর্বহার! বিপ্রবের যুগের 
মার্কসবাদ, তার কারণ, লেনিন ও স্তালিন সঠিকভাবেই এই দন্বপ্তলির ব্যাথ)া 
করেছেন এবং এই দ্বন্বগুলির মীমাংসার জন্ত সঠিকভাবেই সর্বহারা বিপ্রবের তত 
ও কৌশল প্রণয়ন করেছেন। 

১৯১১ সালের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যার শুরু, চীনের সেই বুর্জে।য়া-গণতান্ত্রিক 
বিপ্রবের গ্রাক্রগাটি পরীক্ষা করলেও কতকগুলি বিশেষ স্তর চোখে পড়বে। 
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বিশেষ করে, বুর্জোয়া নেতৃত্বের পধায়কালের বিপ্রব এবং সর্বহার৷ নেতৃত্বের 
পর্যায়কালের বিপ্লব ছুটি বিরাট পার্থক্যবিশিষ্ট এতিহাসিক স্তর । অন্য কথায়, 
সর্বহার| নেতৃত্ব বিপ্রবের চেহারাকে মৌলিকভাবে পান্টে দিয়েছে, শ্রেণীসম্পর্কের 
নৃতন বিন্তাস ঘটিয়েছে, কষি-বিপ্রবে এক বিপুল জোয়ার এনেছে, সাম্রাজ্যবাদ ও 
সামস্তবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সম্পূর্ণতা দান করেছে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব 
থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবে উত্তরণের সম্ভাবনা স্থষ্টি করেছে, ইত্যার্দি। বিপ্রব 
যখন বুর্জোয়া! নেতৃত্বাধীন ছিল, তখন এর কিছুই সম্ভব ছিল না। যদিও 
সামগ্রিকভাবে এ প্রক্রিয়ার মূল ছন্দের প্রকৃতিতে, অর্থাৎ প্রক্রিয়ার সাআাজ্যবাদ- 
বিরোধী ও সামস্তবাদবিরোধী গণতান্তথ্িক বিপ্রবের প্রকৃতিতে (যার বিপরীত 
হচ্ছে আধা-ওপনিবেশিক ও আধা-দামস্ততা ্ত্রিক প্রকৃতি) কোন পরিবর্তন 
ঘটেনি, তথাপি বিশ বছরে এ প্রক্রিয়া কয়েকটি স্তর অতিক্রম করেছে । এই দীর্ঘ 
সময়কালে অনেক বড় বড় ঘটন। লংঘটিত হয়েছে--১৯১১ সালের বিপ্লবের 
ব্যর্থতা ও উত্তরাঞ্চলীয় সমরনায়কদের শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রথম জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের 
স্থাপনা ও ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্রব, যুক্তফ্রণ্টের ভাঙ্গন ও বুর্জোয়াদের প্রতি- 
বিপ্রবের পক্ষে যোগদান, নৃতন সমরন|য় কদের যুদ্ধ, ভূমি-বিপ্রবী যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় 
জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের স্থাপনা ও জাপান-বিরোধাী প্রতিরোধ যুদ্ধ ইত্যাদি। এই 
স্তরগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রা চিহ্নিত, যেমন, কত কগুলে। ছন্দের তীব্রতা বৃদ্ধি 
(দৃষটাস্তত্বরূপ, ভূমি-বিপ্লবী যুদ্ধ ও উত্তর-পূর্বের চারটি প্রদ্রেশের উপর জাপ 
আক্রমণ১৮ ), কতকগুলে। ছন্র আংশিক বা সাময়িক মীমাংসা : দৃষ্টান্তত্বরূপ, 
উত্তরাঞ্চলীয় সমরনায়কদের ধ্বংসসাধন ও আমাদের দ্বারা জমিদারদের জমির 
বাজেয়াপ্তকরণ ) এবং কতকগুলো ছন্দের পুনরায় আবির্ভাব ( দৃষ্টান্তদ্বরূপ, 
নৃতন সমরনায়কদের মধ্যেকার সংগ্রাম ও দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের বিপ্লবী ঘাটি 
এলাকাগুলো হারানোর পর জমিদারদের দ্বারা জমির পুনর্দখল ) ইত্যাদি । 

কোন বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ার গ্রত্যেক স্তরে ছন্বগুলোর বিশিষ্টতাগুলো 
পর্যালোচনা করতে হলে আমাদের শুধু তাদের সংযোগে বা তাদের সমগ্রতায় 
দেখলে চলবে না, প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক দ্বন্দের ছুটি দিককেই পরীক্ষা করতে 
হবে। 

ৃষটাস্তত্বরূপ, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির কথা ধরুন। একটা দ্রিককে, 
কুওমিনতাঙকে নেওয়া যাক। প্রথম যুক্তফ্রণ্টের পর্যায়কালে, কুওমিনতাও 
রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা ও কুষক-শ্রমি কদের 
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সাহায্য করাঁ_সান ইয়াৎসেনের তিন মহান কর্মনীতি কার্ধকর করেছিল। 
এজন্য তা ছিল বিপ্লবী ও প্রাণবান এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর 
একটা মৈত্রী। ১৯২৭ মাল থেকে কুওমিনতাঙ বিপরীত দিকে মুখ ফেরায় এবং 
জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল জোটে পরিণত হয়। ১৯৩৬ 
সালের ডিসেগ্বরে সীআন ঘটনার১৯ পর, গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানোর এবং জ্াপ- 
সাআাজ্যবাদকে সম্মিলিতভাবে বাধ! দানের জন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে ঠমত্ত্রীর 
দিকে এর আরেকটা পরিবর্তন শুরু হয়। এইই হল কুওমিনতাঙের এই তিন 
স্তবেব বৈশিষ্টা। অবশ্ঠ, নানা ধরনেব কারণ থেকে এই বৈশিষ্ট্য গুলে। উদ্ভূত 
হয়েছে । এখন অন্যদি কটিকে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কথা, ধরা যাক। প্রথম 
যুক্তফণ্টের পর্যায়কালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তার শৈশবাবস্থায়। সে 
১৯২৭-২৭ সালের বিপ্রবকে সাহসিকতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিল, কিন্তু বিপ্রবের 
চবিব্র, করণীয় কাজ ও পদ্ধতিগুলো বোঝার ব্যাপারে তার অপরিপক্ৃতা প্রকাশ 
পেয়েছিল এবং সেই জন্যই এ বিপ্লবের শেষের দিকে ছেন তু-সিউবাদের পক্ষে 
নিজেকে জাহির করা ও বিপ্রবের পরাজয ঘটানো সম্ভব হয়েছিল । ১৯২৭ সাল 
থেকে, সে আবার সাহপিকতার সাথে ভূমি-বিপ্রব যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং 
বিপ্রবী সেনাবাহিনী ও বিপ্লবী ঘাটি এলাকা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সে 
হুঠকারিতামূলক ভূল করে বসে, যার ফলে সেনাবাহিনীর ও ঘটি এলাকাগুলোর 
বিপুল ক্ষতি হয়। ১৯৩৫ সাল থেকে পার্টি এ ভুল সংশোধন করেছে এবং 
জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য নৃত্তন যুক্রফ্রণ্টকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে । এই 
মহান সংগা এখন বিকাশলাভ করছে । বর্তমান স্তরে কমিউনিস্ট পার্টি হচ্জে 
সেই পার্টি, যা ছুটো বিপ্লবের পবীক্ষার মপ্য দিয়ে পাব হয়েছে এবং 
বিপুল মভিজ্ঞতা অর্জন করেছে । এটাই হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এই 
তিন স্তরের বৈশিষ্টা । এই বৈশিষ্টাগুলোও নানাপ্রকার কারণ থেকে উদ্ভূত 
হয়েছে । দুই পার্টির এই বৈশিগাগ্চলো পর্যালোচনা না করলে আমরা 
বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে ছুই পার্টর বিশেষ শান্তঃসম্পর্কগুলোকে বুঝতে 
পারব না, যথা একট! ঘুক্তফ্রন্টেব স্থাপন।, যুক্তফ্রণ্টের ভাঙ্গন এবং আরেকটা 
যুক্ফন্টের স্থাপনা । পার্টি ছুটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো! পর্যালোচনার জন্য যা 
অব মৌলিক তা হচ্ছে পার্টি দুটির শ্রেণীভিত্তি এবং এর ফলে প্রত্যে কটি 
পার্টি ও অন্টান্য শক্তিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়কালে উদ্ভূত ছন্দগুলো পরীক্ষা 
করা । দৃষ্টান্তম্বরূপ, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে প্রথম মৈত্রীর পর্যায়কালে 
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কুণওমিনতাঙের একদিকে ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ছন্দ, এবং এজন 
কুওমিনতাঙ ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী; অন্যদিকে ছিল দেশের ব্যাপক জন- 
সাধারণের সঙ্গে ছন্দ_-কথায় কুওমিনতাঙ মেহনতী জনগণকে অনেক স্থবিধা- 
দানের প্রতিশ্ররতি দিয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুবই নগণ্য স্থবিধা দিয়েছে বা 
কিছুই দেয়নি। কমিউনিস্টবিরোধী যুদ্ধ চালানোর পর্যায়কাঁলে, ব্যাপক 
জনদাধারণের বিরুদ্ধে কুণ্মিনতাঙ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সাথে সহ- 
যোগিতা করেছিল এবং বিপ্রবে ব্যাপক জনসাধারণ যে সমস্ত সুবিধা অর্জন 
করেছিল তা নিমূল করেছিল এবং তান ফলে জনগণের সাথে নিজের ছন্দ 
তীব্র করে তুলুছিল। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়কালে, 
জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সাথে কুগুযিনতাঙডেব ছন্দ রয়েছে এবং সে কমিউনিস্ট 
পার্টির সাথে মৈত্রীবদ্ধ হতে চায়, কিন্ত একই সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও দেশের 
জনগণের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম ও তাঁদের উপর তার অত্যাচার শিথিল করতে 
চায় না। কমিউনিস্ট পার্টি সম্ধদ্ধে বলা যায়, সে সর্বদাই, প্রতেতক পর্যায়কালে 
সাআাজাবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে থেকেছে । 
কিন্ত জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়কালে, কমিউনিস্ট পার্টি 
কুণমিনতাঙ ও দেশীয় সামন্তশক্তিগ্ুলোর প্রতি নরম নীতি গ্রহণ করেছে, 
কারণ কুওমিনতাঙ জাপানকে প্রতিরোধ করার পক্ষে ইচ্ছ প্রকাশ করেছে। 
উপরোক্ত পরিস্থিতির ফল দাডিয়েছে পার্টি ছুটির মধ্যে কখনো ধত্রী, আবার 
কখনো সংগ্রাম, এবং এমনকি মৈত্রীর পর্যায়কালগুলোতেও একই" সাথে মত 
ও সংগ্রামের জটিল অবস্থা বিদ্যমান থেকেছে । যদি আমরা ছ্বন্বর এইসব 
দিকের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা না করি, তাহলে আমবা প্রত্যেকটি পার্টির 
সাথে অন্যান্ত শক্তি গুলোর সম্পর্কই শুধু নয়, ছুটে! পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কটিও 
বুঝতে ব্যর্থ হব। 

এভাবে এটা দেখা যাচ্ছে যে, যে-কোনো প্রকারেব দ্বন্্র বিশিষ্টতা 
পর্যালোচনায়--পদার্থের গতির প্রত্যেক রূপের ছন্দ, বিকাশের প্রত্যেক 
প্রক্রিঘনায় গতির প্রত্যেক রূপের ছন্দ, প্রত্যেক বিকাশের প্রক্রিয়ায় দ্ব'ন্বর প্রতিটি 
দিক, প্রত্যেক বিকাশের স্তরে প্রত্যেক বিকাশের প্রক্রিয়ার ন্দ এবং প্রত্যেক 
বিকাশের স্তরে ছ"ন্বর প্রতিটি দ্রিক_-এই সবগুলো! দ্বন্দের বিশিষ্টতা পর্যা- 
লোচনায় আমাদের অবশ্যই আত্মমত ও খামখেয়ালী হওয়া চলবে না, বরং সেই 
বিশিষ্টতাকে মূর্তভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। মূর্ত বিশ্লেষণ ছাড়া কোন 
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ছন্দের বিশিষ্টতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। আমাদের সব সময় মনে 
রাখতে হবে লেনিনের কথা £ মূর্ত অবস্থাসমূহের মূর্ত বিশ্লেষণ। 

মার্ক ও এজেলসই সর্বপ্রথম এই ধরনের মূর্ত বিশ্লেষণের চমৎকার এক 
আদশ আমাদের সামনে তুলে ধরেন। 

যখন মারল ও এ্গেলস বস্তুর মধ্যে দ্বন্দের নিয়মকে সামাজিক-এতিহামিক 
প্রক্রিয়ার পধালোচনায় প্রয়োগ করলেন, তখন্‌ তারা আবিষ্কার করলেন উতৎ্পা্ন- 
শক্তি ও উতৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার ছন্বকে, শে|ষ'১ ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যেকার 
দন্দকে এবং এ ছন্বগুলো থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক 1ভত্তি ও উপরিকাঠামোর 
(রাজনীতি, মতাদর্খ ইত্যাদি) মধ্যেকার দন্বকে, এবং আবিষ্কার করলেন 
কিভাবে এসব ছন্দ বিভিন্ন রকমের শ্রেণীসমাজে বিভিন্ন রকম সমাজবিপ্লবের 
জন্ম দেয়। 

মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পর্যালোচনায় এই 
নিয়মকে প্রযোগ করে এটা আবিষ্কার করলেন যে, এই সমাজের মূল ছন্দ হচ্ছে 
উত্পাদনের সামার্জিক চরিত্র এবং মালিকানার ব্যক্তিগত চরিঝ্রের মধ্যেকার 
দন্ব|। এককভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে উত্পাদনের সংগঠিত চরিজ্স এবং সমগ্র- 
ভাবে সমাজে উত্পাদনের অসংগঠিত চরিজেের মধ্যেকার দ্বনন্দবর মধ্যে এ ছন্দ 
আত্মপ্রকাশ করে। শ্রেণীসম্পর্কের দিক থেকে এটা আত্মপ্রকাশ করে 
বুজোয়াশ্রেণী ও সবহারাশ্রেণীর মধ্যেকার দন্দে। 


যেহেতু বন্তসমূহের বিস্তার অত্যন্ত বিরাট এবং তাদের বিকাশ অনন্ত, 
সেহেতু যা এক প্রসঙ্গে সবজনীন, অন্য প্রসঙ্গে তা-ই বিশেষ । বিপরীতভাবে, যা 
এক প্রসঙ্গে বিশেষ, তা-ই অন্য প্রসঙ্গে সর্বজনীন | ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎ- 
পাদনের সামাজিক চরিন্ত্র ও উত্পাদনের উপকরণগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানার 
মধ্যেকার দ্ন্ৰ যেখানেই ধনতন্ত্র বিচ্ধমান ও বিকাশমান এমন সমত্ত দেশেই 
সাধারণভাবে রয়েছে, ধনতন্ত্রের পক্ষে এ হচ্ছে দ্বন্দের সর্জনীনতা। কিন্তু 
ধনতস্ত্রের এই ছন্দ শ্রেণীসমাজের সাধারণ বিকাশের একট নিদিষ্ট এতিহাসিক 
স্তরের ব্যাপার মাত্র, সাধারণ শ্রেণীসমাজে উৎপাদন-শক্ষি ও উতপাদন-সম্পর্কের 
মধ্যেকার দ্বন্দের পক্ষে এ হচ্ছে দ্বন্র বিশিষ্টতা। যাহোক, ধনতান্ত্রিক 
সমাজের এমব ছন্বর বিশিষ্টতাকে বিষ্লেষণ করে দেখিয়ে মার্কস সাধারণ 
শ্রেণীলমাজে উৎপাদ্ন-শক্কতি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার ছন্দের সর্বজনীন্তার 
আরও গভীর, আরও পর্যাপ্ত এবং আরও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 
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যেহেতু বিশেষ সর্বজনীনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং যেহেতু হবন্দের শুধু বিশিষ্টতা 
নয়, তার সর্বজনীনতাও সকল বস্তর মধ্যেই অন্তনিহিত, বিশিষ্টতার মধ্যেই 
সর্বজনীনত! বিছ্যমান, সেহেতু কোন বস্তৃকে পর্যালোচনা করার সময় আমাদের 
উচিত বিশিষ্টতা ও সর্বজনীনত1 উভয়কেই ও তাদের আন্তঃসংযোগকে আবিষ্কার 
করতে চেষ্টা করা, এ বস্তর ভেতরকার বিশিষ্টতা ও সর্বজনীনতাকে এবং তার্দের 
আস্তঃসংযোগকেও আবিষ্কার করা এবং এ বস্ত্র সঙ্গে বাইরের নান। বস্তুর আন্তঃ 
টনারানিজাএভাডি নর দিনাগজজিনারদির তা 
ভিত্তিতে লেনিনবাদের এতিহাসিক উৎসগ্তলো ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি, যে 
আত্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে লেনিনবাদের উৎপত্তি হুয়েছে তা বিশ্লেষণ করেন, 
সাআাজাবাদের অধীনে ধনতস্ত্রের যে ছন্দ গুলো তাদের চরমে পৌছেছে সেগুলো 
বিশ্লেষণ করেন, এবং কিভাবে এই ছন্দগুলে সর্বহার! বিপ্লবকে অবিলম্বে করণীয় 
বিষয়ে পরিণত করেছে ও ধনতন্ত্রের উপর প্রত্/ক্ষ আঘাত হানার জন্ত অন্গকৃল 
অবস্থা সুষ্টি করেছে, তা দেখান । উপরন্ত, কেন রাশিয়া লেনিনবাদের স্ৃতিকা- 
গৃহে পরিণত হল, কেন জারেব রাশিয়া সাআাজাবাদের সকল দ্বন্বব কেন্দ্রবিন্দুতে 
পরিণত হুল এবং কেন রাশিয়ার সর্বহারার পক্ষে আন্তর্জাতিক বিপ্রবী সর্বহারার 
অগ্রগামী বাছিনী হওয়া সম্ভব হল, তার কারণলমূহ বিশ্লেষণ করেন। এইভাবে 
স্তালিন সামাজ্যবাদের দ্বন্দেব সর্বজনীনতা বিশ্লেষণ করে দেখান, কেন 
লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহার। বিপ্রবের যুগের মার্কসবাদ, এবং একই 
সাথে এ সাধারণ ছন্দের মধ্যে জারতন্ত্রী রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ 
করে দেখান, কেন রাশিয়া সর্বহারা! বিপ্লবের তৰ ও রণকৌশলের জন্মভূমিতে 
পরিণত হুল এবং কিভাবে এই বিশিষ্টতার মধো ছ্রন্দর সর্বজনীনতা নিহিত 
রয়েছে। দ্বন্দের বিশিষ্টতা ও সর্বজনীনতা এবং তাদের আতন্তঃসংযোগকে 
বোঝার জন্ স্তালিনের বিশ্লেষণ আমাদের একটা অন্থকরণীয় আদ প্রদান 
করেছে। 

বন্তগত গ্রতীত ব্যাপার (0)6০6৮৪  701)500006000 ) পর্যালোচনায় 
ছন্ববাদ ব্যবহারের প্রশ্নে, মার্কস ও এঙ্গেলস এবং অনুরূপভাবে লেনিন ও স্তালিন 
সর্বদাই নির্দেশ দিয়েছেন কোনভাবেই আত্মগত ও খামখেয়ালী না হওয়ার জন্য, 
বরং বস্তুগত বাস্তব গতির মূর্ধ শর্তগুলো থেকে এমব প্রতীত ব্যাপারের মূর্ত 
দ্বন্দ গুলোকে, প্রত্যেক ছন্দের প্রত্যেকটি দিকের মূর্ত অবস্থানকে এবং ছন্দগুলোর 
মূর্ত আন্তঃসংযোগগ্ুলোকে আবিফার করার জন্ত । পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই 


৪২৯ 


মনোভাব আমাদের মতাদ্ধদের নেই এবং এজন্ত তাঁরা কখনও সঠিক বিছুকে 
পান না। তাদের ব্যর্থতা থেকে মামাদের অবশ্যই সাবধান হতে হবে এবং এই 
মনোভাব-যা পর্যালোচনার জন্ত একমাত্র সঠিক মহনাভাব--অর্জন করতে 
শিখতে হবে। 

দবন্ববর সর্বক্তনীনতা ও বিশিষ্টতাঁর মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে ছংন্বর সাধারণ 
€বশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্টেযর মধ্যেকার সম্পর্ক। প্রথমটিতে বুঝতে হবে, সকল 
প্রক্রিয়ায় ছন্দ বিছ্চম।ন এবং প্রক্রিয়ার শুরু থেকে খ্ষে পরন্ত প্রবহমান ; গতি, 
বস্ত, প্রক্রিয়া ও চিন্তাঁ-সবই হচ্ছে ছন্দ। দন্দকে অস্বীকার করার অর্থ 
সবকিছুকেই অস্বীকার করা। সকল সময় ও সকল দেশের জন্য এটা সর্বজনীন 
সত্য, যার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। এজন্তই দ্বন্দের সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
অনাপেক্ষিকতা। কিন্তু এই সাধারণ টৈশিষ্ট্য প্রত্যেক স্বতন্ত্র ঠবশিষ্ট্যের 
মধ্যেই নিহিত, শ্বততন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোন,সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। 
যদি সমস্ত শ্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলা হতো, তাহলে সাধারণ বৈশিষ্ট্য কোথায় 
থাকত? গুত্যেকটি ছন্ব বিশেষ বলেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়। সকল 
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য শর্তসাপেক্ষভাবে ও অস্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে, এবং এজন্য তা 
আপেক্ষিক। 

সাধারণ ও দ্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং অনাপেক্ষিকতা ও আপেক্ষিকতা 
সম্পর্কে এই সত্য হচ্ছে বস্বসমূহের মধ্যে ছন্দের সমহ্যার কেন্দ্রীভূত সারবস্ত। 
এটা না বোঝ দন্দবাদকে পরিহার করার সামিল । 


৪। প্রধান ঘন্ব এবং কোন দ্বন্দের প্রধান দিক 
দ্বন্দুর বিশিষ্কত। সম্পর্কে আরও ছুটি বিষয় আছে, যা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ 
করা প্রয়োজন, যথা, প্রধান ছন্দ এবং কোন ছন্দ প্রধান দিক। 
একটা জটিল বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় অনে কগুলে। ছন্দ সাছে। এগুলোর 
মধ্যে একটা শ্বভাবতঃই প্রপান ছন্দ, যার অগ্তিত্ব ও বিকাশ অন্যান্য দ্বন্দের 
অন্তিত্ব ও বিকাশকে নির্ধারিত বা প্রভাবিত করে। 
ৃ্টাস্তম্বরূপ, ধনতান্ত্রিক সমাজে দন্দরত ছুই শক্তি সর্বহারাশ্রেণী এবং 
ুর্জোয়াশ্রেণী জন্ম দেয় প্রদান ছন্দের। এন্তান্ত ছন্ব, যেমন, সামন্তশ্রেণীর 
অবশেষ ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার ছন্দ, কৃষক পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জেয়াদের 
মধ্যেকার দন্দ, সর্বহারা ও কৃষক পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যেকার দ্বন্দ, অ-একচেটিয়া 
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পুঁজিপতি ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যেকার দন্, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও ' 
বুজোয়া ক্যাসিবাদের মধ্যেকার ছন্ব, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের মধ্যেকার 
বন্দ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ প্রভৃতি সবই নিধাারিত বা 
প্রভাবিত হয় এ প্রধান ছন্ৰ দ্বারা । 

চীনের মতো আধা-ওপনিবেশিক দেশে, প্রধান দন্ব এবং অপ্রধান 
বন্বগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক একট জটিল ছবি তুলে ধরে। এরকম একটা দেশের 
বিরুদ্ধে যখন সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ শুরু করে, কিছুসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক ছাড়া এ 
দেশের সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণী সাময়িকভাবে সাত্রাজাবাদের বিরুদ্ধে একট! জাতীয় 
যুদ্ধে এক্বদ্ধ হতে পারে। এ সময়ে, সাম্রাজ্যবাদ ও এ দেশের মধ্যেকার ছন্দ 
প্রধান ছন্দ পরিণত হয়, আর দেশের ভেতরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার ছন্দমুহ 
( সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যেকার যে দন্দটি প্রধান ছন্দ 
ছিল, সেটি সহ) সাময়িকভাবে অপ্রপ্বন ও অধীনস্থ স্থানে অবনত হয়। চীনে 
এই অবস্থা ঘটেছিল ১৮:০ সালের আকিম যুদ্ধে২০, ১৮৯৪ সালের চীন-জাপান 
যুদ্ধে২১ ও ১৯০০ সালের ই হো থুয়ান যুদ্ধে। বর্তমান চীন-জাপান যুদ্ধেও 
এই অবস্থাই চলছে। 

কিন্ধু অন্য পরিস্থিতিতে ছন্বগুলে! অবস্থান পরিবর্তন করে। যখন সাশ্র.জ7- 
বাদ যুদ্ধের বদলে অপেক্ষাকৃত নম্র উপায়ে, অর্থৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক উপায়ে নির্যাতন চালিয়ে যায়, তখন আধা-ওপনিবেশিক দেশগুলোর 
শাসকশ্রেণীগুলো সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মমমর্পণ করে এরং উভয়পক্ষ 
মিলিতভাবে ব্যাপক জনসাধারণকে নিধাতনের জন্য একট জোট গড়ে তোলে। 
এরকম সময়ে, জনগণ প্রামশঃই সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তশ্রেণীপ্তলির মৈত্রীর 
বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করে, আর সাম্রজ্যবাদর জনগণকে নিধাতন্র 
উদ্দেশ্যে আধা-ওপনিবেশিক দেশগুলিতে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সাহায্য করার 
জন্য প্রায়শঃই প্রত্যক্ষ কার্যকলাপের পরিবর্তে পরোক্ষ পন্থাগুলো কাজে লাগায়, 
এবং এইভাবে আত্যন্তরীণ দ্বন্দ গুলো বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে। এটাই ঘ:টছিল 
চীনে ১৯১১ সালের বিপ্লবী যুদ্ধে, ১৯২২-২৭ সালের বিপ্লবী যুদ্ধে এবং ১৯২৭ 
সাল থেকে দশ বছরব্ঠাপী কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধে। আধা-গুপনিবেশিক দেশে 
বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী গ্রলোর ভেতরকার হুদ্ধগুলো, দৃষ্ান্তব্বরূস, 
চীনে সমরনয়কদের মধ্যে যুদ্ধ গুলোও, এই শ্রেণীভুক্ত । 

যুখন একটা বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ এতদূর বিকাশলাভ করে যে, সাত্রাজ্যবাদ ও 
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তার পা-চাট। কুকুর দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে 
পড়ে, তখন সাম্রাজ্যবাদ প্রায়শই তার শাসন বজায় রাখার জন্য অন্যান্য 
পন্থা অবলম্বন করে। সাম্রাজ্যবাদ তখন হয় ভেতর থেকে বিপ্লবী ফ্রণ্টকে 
বিভক্ত করার চেষ্টা করে, অথবা দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য 
করার জন্য সশস্ত্র সৈন্তদল প্রেরণ করে। এরকম সময়ে বিদেশী সামআাজ্যবাদ ও 
দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা খোলাখুলিভাবে একসঙ্গে দাড়ায় একগ্রান্তে, আর 
ব্যাপক জনসাধারণ দাড়ায় অন্থপ্রান্তে, এবং এইভাবে গড়ে তোলে ঘন্দটি, 
যা আবার অন্যান্য দন্বগুলোর বিকাশকে নির্ধারিত বা প্রভাবিত করে। 
অক্টোবর বিপ্লব্রে পরে, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলো! কতৃকি রুশ প্রতিক্রিয়া- 
শীলদেরকে প্রদত্ত সাহায্য সশস্ত্র হস্তক্ষেপেরই একটা নজীর । ১৯২৭ সালে 
চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতা বিপ্রবী ফ্রণ্টকে বিভক্ত করার একটা! 
নজীর । 

কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একটা প্রক্রিয়ার 
(বকাশের প্রত্যেক স্তরে প্রধান ছন্দ মাত্র একটাই, যা পরিচালকের ভূমিকা 
পালন করে। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, কোন প্রক্রিয়াতে যদি অনেকগুলো দ্বন্দ থাকে তাহলে 
তাদের মধ্যে অবশ্যই একটি হবে প্রধান ছন্দ, যা নেতৃস্থানীয় ও নিধ্ণারক ভূমিকা 
গ্রহণ করবে, আর অন্ত গুলো দখল করবে গৌণ ও অধঃস্তন স্থান। তাই, ছুই 
বা দুয়ের বেশি দন্দবিশিষ্ট কোন জটিল প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করতে গেলে, 
আমাদের অবশ্তই সেগুলির মধ্যে প্রধান দ্ন্দকে খুজে বের করার জন্ত সমস্ত 
প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একবার এই প্রধান দ্বন্দকে হ্াদয়ঙ্গম করা গেলে সব 
সমন্যারই সহজে সমাধান করা যায়। ধনতান্ত্রিক সমাজ পর্যালোচনার মাধ্যমে 
মারল আমাদেরকে এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন। লেনিন ও স্তালিনও একইভাবে 
আমাদের এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন তাদের সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের সাধারণ 
সংকটের পর্যালোচনায় এবং সোভিয়েত অর্থনীতির পর্যালোচনায় । হাজার 
হাজার পণ্ডিত ও কর্মী এই পদ্ধতি বোঝেন না, এবং তার ফলে ঘন কুয়াশায় 
দিশেহারা হয়ে তারা সমস্যার মর্মটিই ধরুতে পাবেন না এবং স্বভাবতই ছন্দ গুলো 
সমাধানের পথও খুজে পান না। 

আগেই বলেছি, কোন একটা প্রক্রিয়ার সমন্ত দ্বন্দকে আমরা সমান গুরুত্ব 
দিতে পারি না। প্রধান ও গৌণের মধ্যে পার্থক্য করতেই হুবে এবং প্রধানটিকে 
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ধরবার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। বিস্ত যেকোন নিদিষ্ট দ্বন্দের তা 
লেট প্রধানই হোক বা গৌণই হোক, ছুটি প্রতিছন্দী দিককে কি আমরা 
মান বলে মনে করতে পারি? আবার বলছি, না। যে-কোন ছন্দে 
গ্রতিছন্দী দ্রিকগুলোর বিকাশ অসমাঁন। কখনো বখনো৷ তাদের মধ্যে ভারসাম্য 
দেখা যায় বটে, কিন্ত তা সাময়িক ও আপেক্ষিক মাত্র, অসমতাই মৌলিক। 
ছুটি ছন্দমান দিকের মধ্যে একটি দিক অবশ্তই প্রধান, অপরটি গৌণ। যেটি 
প্রধান দিক, সেটিই ছন্দের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বস্তুর প্ররুতি প্রধানত: 
নিধারিত হয় ছন্দের প্রধান দিকের দ্বারা, যে দিকটি কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে। 

কিন্ত এই অবস্থাটা অপরিবর্তনীয় নয়, দ্বন্দের প্রধান ও অগ্রধান দিকগুলো 
একে অন্ততে রূপান্তরিত হয় এবং সেই অন্গুলারে বস্তর প্রকৃতিও পরিবতিত হয়। 
কোন এটি দ্বন্দের বিকাশের একটি নিদিষ্ট প্রক্রিয়ায় বা একটি নিদিষ্ট হুরে 
“ক? হয়ত প্রধান দিক এবং "খ” অপ্রধান দিক। অন্য একটি শুরে বা অন্য 
একটি প্রক্রিয়ায় আবার ভূমিকাগুলোই হয়তো পাণ্টে যায়। এই পরিবর্তন 
নির্ধারিত হয় একটি বস্তর বিকাশের পথে দ্বন্দের অন্ত দিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
প্রত্যেক দ্রিকের শক্তির বৃদ্ধি বা হাসের পরিমাণ দ্বার] । 

আমর! প্রায়শঃই “নূতন কর্তৃক পুরাতনের স্থান দখল'-এর কথ! বলে থাকি। 
নৃতন কর্তৃক পুরাতনের স্থান দখল বিশ্বের সর্বজনীন ও চিরকালীন অলংঘনীয় 
নিয়ম । বস্তর নিজের প্রকৃতি ও বাহক অবস্থ! অঙ্গযায়ী বিভিন্ন ধরনের দ্রুত- 
অতিক্রমণের মধ্য দিয়ে একট বস্তুর অপর একটা বস্তুতে বূপান্তর--এটাই নৃত্তন 
কর্তৃক পুরাতনের স্থান দখলের প্রক্রিয়া। প্রত্যেক বস্ততে নৃতন ও পুরাতন 
দিকের মধ্যে ছন্দ রয়েছে, ধারাবাহিকভাবে বছ আকাবাকা সংগ্রামের জন্ম দেয়। 
এই সংগ্রামের ফলে নৃতন দিকটি গৌণ থেকে মুখ/তে পরিবতিত হয় এবং প্রাধান্ত 
লাভ করে আর পুরাতন দিকটি মুখ্য থেকে গৌণে পরিবত্তিত হয় এবং ক্রমানয়ে 
লয় পেয়ে যায়। এবং যে মুহূর্তে নৃতন দিকটি পুরাতন দিকটির উপর প্রাধান্ত- 
লাভ করে, পুরাতন বস্ত গুণগতভাবে নৃতন বস্ততে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে 
দেখতে পাওয়া যায় যে, বস্তর প্রকৃতি গুধানতঃ নিরধারিত হয় দ্বন্দের প্রধান 
দেকের ছারা, যে দ্দিকটি কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে। যে প্রধান দিকটি 
কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে, সেটি যখন রূপান্তরিত হয়, বস্তুর প্রক্কতিও সেই 
অনুমারে পরিবতিত হয়ে যায়। 

পুরানো সামস্ততা।স্রক যুগে অধীনস্থ শক্তি হিদাবে ধন্তন্ত্রর যে অবস্থান 
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ছিল, ধনতান্ত্রিক সমাজে তা পরিবতিত হয়ে যায় প্রাধান্যের শক্তিতে, এবং 
সমাজের প্রকৃতি সেই অন্থ্যায়ী পরিবত্তিত হয়েছে সামস্ততান্ত্বিক থেকে 
ধনতান্ত্রিকে। নৃতন ধনতান্ত্রিক যুগে সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলো তাদের আগেকার 
প্রাধান্তের অবস্থান থেকে অধীনস্থ অবস্থানে পরিবততিত হয়, এবং ত্রমা:য় লুপ্ত 
হতে থাকে। যেমন, বৃটেন ও ফ্রান্সে এরকম ঘটেছিল। উত্পাদ্নশক্ষির 
বিকাশের সাথে সাথে, বুজোয়াশ্রেণী প্রগতিশীল ভূমিকাযুক্ত এক নৃতন শ্রেণী 
থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাযুক্ত এক পুনে শ্রেণীতে পরিবতিত হয়, এবং 
সর্বহারাশ্রেণী শেষ পর্যন্ত তাকে উৎখাত করে দেয়। বুজোয়াশ্রেণী তখন 
ব্যক্তগত উত্পাদনের উপকরণসমূহ থেকে বঞ্চিত ও ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণৌতে 
পরিণত হয়, এবং এই শ্রেণীরও ক্রমান্বয়ে বিলুপ্চি ঘটে । সর্বহররাশ্রেণী হচ্ছে 
একটা নৃত্তন শক্তি, যা বুজৌয়াশ্রেণীর চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি এবং যা 
বুোয়াশ্রেণীর শাসনে বুজৌয়াশ্রেণীরই সাথে যুগপৎ বৃদ্ধি পেতে থাকে । সর্বহারা- 
শ্রেণী প্রথমে বুর্জোয়াশ্রেণীর অধীনে থা কলেও ক্রমান্বয়ে শক্তি অঙ্গন করে একটি 
স্বাধীন ও ইতিহাসে মুখ্য ভূমিকাবিশিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং শেষে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে পরিণত হয শাসকশ্রেণীতে। তখন সমাজের 
প্রকৃতি পরিবতিত হয়ে যায় এবং পুরানো ধনতান্ত্রিক সমাজ নৃতন সমাজতান্ত্রিক 
সমাজে ব্ূপান্তরিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিমধ্যে এই পথ গ্রহণ করেছে, 
অন্যান্য দেশও অশশ্বান্তাবীরূপেই এই পথ গ্রহণ করবে । 

চীনের কথাই ধরা যাক। যে দ্বন্দের ফলে চীন আধা-উপনিবেশ, সেই 
দবন্বে সাম্রাজ্যবাদ প্রধান অবস্থান দখল করে আছে ও চীন। জনগণকে পীড়ন 
করে চলেছে, আর চীন ম্বাধীন দেশ থেকে আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়ে 
গেছে। কিন্তু অবশ্স্ভাবীরূপে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে, উভয় পক্ষের মধ্যে 
সংগ্রামে, চীনা জনগণের যে শক্তি সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা 
অবশ্যন্তাবীবূপেই চীনকে আধা-উপনিবেশ থেকে একটা স্বাধীন দেশে পৰিবন্তিত 
করবে; পক্ষান্তরে সাআাজ্যবাদ উৎখাত হবে এবং পুরানো চীন অবশ্থস্তা বীবূপে 
নৃতন চীনে রূপান্তরিত হবে। 

পুরানো চীনের নৃতন চীনে রূপান্তরের সঙ্জে জড়িত রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে 
পুরানো সামস্ততান্ত্রিক শক্তিগুলো৷ এবং নৃতন জনগণের শক্কিগুলোর সম্পকের 
ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন। পুরানো সামস্ততাস্ত্রিক জমিদারশ্রেণী উৎখাত হবে, 
শাসক থেকে তারা শামিতে পরিণত হবে এবং এই শ্রেণী ক্রমান্থয়ে বিলুপ্ত হবে। 
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সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণ শাসিত থেকে শাপকে পরিণত হবে। ফলে 
চীনের সমাজের প্রকৃতি পরিবত্তিত হবে এবং পুরানো আধা-ওঁপনিবেশিক ও 
আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এক নৃতন গণতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হবে। 

এরকম পারস্পরিক রূপান্তরের দৃষ্টান্ত আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় 
খুঁজে পাওয়া যায়। চীনকে প্রায় তিনশত বৎসর শাসন করার পর ছিং 
রাজবংশ ১৯১১ সালের বিপ্লবে উৎখাত হয়েছিল, এবং সান ইয়াৎ- সেনের 
নেতৃত্ব বিপ্লবী তুং মেং হুই (মৈত্রী সমিতি ) কিছু সময়ের জন্য বিজয়ী 
হয়েছিল। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী যুদ্ধে, দক্ষিণে কমিউনিস্ট-কুওমিনতাও 
মৈত্রীর বিপ্লবী শক্তিগুলো দুর্বল অবস্থা থেকে শক্তিশালী অবস্থায় পরিবত্তিত 
হয়েছিল এবং উত্তরাভিযানে বিজয় অর্জন করেছিল, আর একদা সর্বশক্তিমান 
উত্তরাঞ্চলীয় সমরনায়করা উৎখাত হয়েছিল। ১৯২৭ সালে কুওমিনতাও 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর আক্রমণে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত 
জনগণের শক্তি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু নিজেদের পার্টির মধ্যে স্থবিধাবাদ 
নিমূল করার সাথে তারা আবার ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে বিপ্লবী ঘাটি এলাকাগুলোতে রুষকেরা শাসিত থেকে শাসকে রূপান্তরিত 
হয়েছে, আর জমিদারদের ঘটেছে ঠিক বিপরীত ব্ধপান্তর। বিশ্বে সর্বদাই 
এ রকম ঘটেছে__নৃতন হটিয়ে দিচ্ছে পুরাতনকে, নূতন পুবাতনের স্থান দখল 
করছে, পুরাতনকে মৃছে দিয়ে নতনের পথ তৈরী হচ্ছে এবং নৃতনের উদ্ভব 
ঘটছে পুরাতনেরই মধ্য থেকে । 

বিপ্রবী সংগ্রামে কোন কোন সময়ে অনুকূল অবস্থার তুলনায প্রতিকূল 
অবস্থাই বেশি জোরদাব হয়ে ওঠে । এই সময়ে গুতিকুল অবস্থা হচ্ছে ছন্দের 
প্রধান দিক, অনুকূল অবস্থা হচ্ছে গৌণ দিক। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রয়াসের 
মাধামে প্রতিকূল অবস্থাকে ধাপে ধাপে অতিক্রম করা সম্ভব, নতুন অনুকূল 
অবস্থা স্ট্টি করাও সম্ভব। এমনি করে প্রতিকূল অবস্থার বদলে অনুকূল অবস্থার 
কৃষ্টি হয়। ১৯২৭ সালে চীন বিপ্লবের ব্যর্থতার পর এবং চীনের লালফৌজের 
দীর্ঘাভিযানের লময় এটাই ঘটেছিল । বর্তমান চীন-জাপান যুদ্ধে, চীন আবার 
একটা প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু আমর! এটা পরিবর্তন করতে পারি এবং 
চীন ও জাপানের মধ্যেকার অবস্থা মূলগতভাবে, অন্থুকুল অবস্থা প্রতিকৃলে 
হতে পারে, যদি বিপ্লবীরা তুল করে। এইভাবে ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের 
বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয়। ১৯২৭ লালের পর দক্ষিণের প্রদেশ গুলোতে যে 
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বিপ্রবী ঘাটি এলাকাগুলো গড়ে উঠেছিল সবগুলোই ১৯৩৪ সালের মধ্যে 
পরাজয় বরণ করে। 

আমরা যখন পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে উত্তরণের ঘংস্বর 
ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম খাটে। মার্কসবাদ পর্যালোচনার একেবারে শুরুতে, 
মার্কসবাদ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা বা সামান্ত পরিচয়ের সঙ্গে মার্কসবাদের 
জ্ঞানের ছন্দ দেখ! দেয়। কিন্তু কঠোর অন্যয়নের ফলে অজ্ঞতাকে জ্ঞানে, 
সামান্য পরিচঘকে প্রভূত জ্ঞানে এবং মাকসবাদ প্রয়োগে অন্ধত্কে নিপুণতায়, 
রূপান্তরিত করা লম্তব। ূ 

কেউ কেউ মনে করে, কোন কোন ঘ্ন্বর বেলায় এই নিয়ম খাটে না। 
যেমন, উৎপাদন-শক্কি ও উতপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার ছন্দে উৎপাদন-শক্তি 
হচ্ছে প্রধান দিক, তত্ব ও প্রয়োগের মধ্যেকার দ্বন্ব প্রয়োগ হচ্ছে প্রধান দিক, 
অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মধ্যেকার ছন্দে অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে 
প্রধান দিক, এবং তাদের পারস্পরিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। এটা 
যান্ত্রিক বস্তৃবাদী ধারণা, দ্বান্বিক বস্তবাদী ধারণা নয়। এটা ঠিক যে, উৎপাদন- 
শক্তি, প্রয়োগ ও অর্থ নৈতিক ভিত্তি সাধারণতঃ মুখ্য ও নির্ধারক তৃূমিকা পালন 
করে। যে এটা অস্বীকার করে, সে বস্তবাদী নয়। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে 
হবে যে, বিশেষ অবস্থায় উৎ্পাদন-সম্পর্ক, তত্ব ও উপরিকাঠামোও পর্যায়ক্রমে 
মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে । যখন উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন 
ছাড়া উতৎ্পাদন-শক্তির বিকাশলাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন উতৎ্পাদন-সম্পকের 
পরিবর্তন মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। লেনিন যে সময় সম্পর্কে 
বলেছেন, “বিপ্লবী তত্ব ছাড়া বিপ্রবী আন্দোলন হতে পারে না”২২, তখন বিপ্লবী 
তত্বের স্থষ্টি ও প্রচার মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। যখন একটা 
কাজ (যেটাই হোক না কেন) কর! দরকার হয়ে পড়ে, অথচ কোন নির্দেশক 
পথ, পদ্ধতি, পরিকল্পনা বা৷ কর্মনীতি থাকে না, তখন মুখ্য ও নির্ধারক বিষয় 
হচ্ছে একটা নির্দেশক পথ, পদ্ধতি, পরিকল্পনা বা কর্মন'তি স্থির করা । যখন, 
উপরিকাঠামো (রাজনীতি ও সংস্কৃতি প্রভৃতি) অর্থনৈতিক ভিত্তির বিকাশে 
বাধা দেয়, তখন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার সাধনই মুখ্য ও নিধ্ণারক 
ভূমিকা নেয়। আমরা কি একথা বলে বস্তবাদের বিরোধিতা করছি? না। 
কারণ, আমরা ম্বীকার করি যে, ইতিহাসের সাধারণ বিকাশে বস্তই 
মানসিকতাকে নির্ধারণ করে, সামাজিক সত্ত/ মামাজিক চেতনাকে নিধারণ 
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করে। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আমরা বস্তর উপর মানমিকতার প্রতিক্রিয়া, সামাজিক 
সত্তার উপর সামজিক চেতনার প্রতিক্রিয়া, এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর 
উপরিকাঠামোর প্রতিক্রিয়াকেও স্বীকার করি--বস্ততঃ একথা আমাদের 
ত্বীকার করতেই হবে। এটা বস্তবাদকে লংঘন করে না, পক্ষান্তরে যাস্ত্রিক 
বস্তবাদকে পরিহার করে এবং দ্বান্দিক বস্তবাদ্কে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে। 

দবন্দর বিশিষ্টতা পর্যালোচনায়, যদি না আমরা এই ছুই ধরনের অবস্থাকে 
-__একট। প্রক্রিয়ার প্রধান ও অপ্রধান ছন্দ এবং একটা ঘ্বন্দবর প্রধান ও অপ্রধান 
দিককে-__পরীক্ষা করি, অর্থাৎ যদ্দি না আমরা এই দুই ধরনের স্বতন্ত্র চরিত্রকে 
পরীক্ষা করি, তাহলে আমরা বিমূর্ততার মধ্যে ডুবে যাব, দন্দকে মূর্তভাৰে 
বুঝতে পারব না এবং তার ফলে ছন্বর সমাধানের সঠিক পদ্ধতি বের করতে 
পারব না। ছ্বন্দ্রর এই ছুই রকমের অবস্থার স্বতন্ত্র চরিত্র বা বিশিষ্টত৷ ছদন্বর 
মধ্যেকার শক্তিগুলোর অসমতাই প্রকাশ করে। পৃথিবীতে কোন কিছুই 
অনাপেক্ষিকভাবে সমান বিকাশলাঁভ করে না। আমাদের অবশ্থই সম- 
বিকাশের তত্ব বা ভারমাম্যের তত্বের বিরোধিতা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে, 
দবন্বর এই মূর্ত রূপগ্ুলো এবং বিকাশের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দবর প্রধান ও অপ্রধান 
দিকগুলোর পরিবর্তনই পুরাতনকে মরিয়ে যে নৃতন আনছে, তাঁর শক্তিকে 
প্রকাশ করে। দন্বগ্ুলোতে অসমতার বিভিন্ন অবস্থার, প্রধান ও অপ্রধান 
দ্বন্দের এবং ছন্দবর প্রধান ও অপ্রধান দিকের পধালোচনা এমন একটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ পদ্ধতি, যার সাহায্যে বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি রাজনৈতিক ও সামরিক 
ব্যাপারে তার রণনীতিগত ও রণকৌশলগত কর্মনীতিগুলি নির্লভাবে নির্ধারণ 
করতে পাবে । সমস্ত কমিউনিস্টকেই এ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে। 


৫। ছন্দের দিকগুলোর অভিননতা ও সংগ্রাম 


দ্বন্দের সর্বজনীনতা ও বিশিষ্টতা উপলব্ধি করার পর আমাদের অবশ্তই 
দ্বন্বর দিকগ্রলোর অভিন্নতা এবং সংগ্রামের সমস্যাটি পর্যালোচনা করতে হবে । 

অভিন্নতা, এক্য, মিল, আন্তঃ অন্ত প্রবেশ (1069109060561099)১, আন্তং- 
অন্তর্ভেদ (11009119610680100), পরম্পর-নির্ভরশীলতা (বা অস্তিত্বের জন্ত 
পারস্পরিক নির্ভরতা), আন্তঃসংযোগ বা পরম্পর-সহযোগিতা_-এপব ভিন্ন 
ভিন্ন কথা একই জিনিনকেই বোঝায় এবং নিম্মলিবিত ছুটি বিষয়ের প্রতি 
ধনর্দেশ করে £ প্রথম, একটা বস্তর বিকাশের গ্রক্রিথায় একটা ঘংন্ধর ছুটি 
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দিকের প্রত্যেকটির নিজন্ব অস্তিত্বের পূর্বশর্ত হিসাবে অপরটিকে প্রয়োজন 
এবং উভয়দিকই একক সত্তার মধ্যে সহ-অবস্থান করে; দ্বিতীয়, নির্দিষ্ট অবস্থায় 
ছন্দমান ছুটি দিকের প্রত্যেকটি নিজেকে তার বিপরীতটিতে রূপান্তরিত করে। 
এই হচ্ছে অভিন্নতার অর্থ । 

লেনিন বলেছেন : '্বন্ঘবাদ্দ হচ্ছে সেই শিক্ষা যা দেখিয়ে দেয় কেমন 
করে বিপরীতগুলে। অভিন্ন হতে পারে এবং হয়ে থাকে (কেমন করে পরিণত 
হয়), কোন্‌ অবস্থায় তারা অভিন্ন, নিজেদের একটা থেকে অন্যটাতে 
রূপান্তরিত করে চলেঃ_ মানুষের ধারণায় কেন এসব বিপরীতগুলোকে মৃত, 
অনড় বলে গ্রহণ না করে বরং জীবন্ত, শর্তসাপেক্ষ, গতিশীল, নিজেদের একটা 
থেকে অন্যটায় বূপাস্তররত বলে গ্রহণ করতে হবে ।১২৩ 

এই অশ্থচ্ছেদটির অর্থ কি? 

প্রত্যেক প্রক্রিয়ায় দন্দমান দিকগুলো পরস্পর থেকে আলাদা, পরস্পরের 
সাথে সংগ্রামরত এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে। বিশ্বের সকল বস্র বিকাশের 
প্রক্রিয়ায় এবং মানুষের চিন্ত।ধারায় এই ছন্দমান দ্রিকগুলে] বিদ্যমান থাকে, 
এর কোন ব্যতিক্রম নেই। একটি সরল প্রক্রিয়ায় কেবলমাক্র একজোডা 
বিপরীত দিক থাকে, জটিল প্রক্রিয়ায় থাকে তার বেশি । এবং পরধায়ক্রমে, 
বিপরীত জোড়াগুলোও পরস্পরের সঙ্গে ছন্দরত। এইভাবেই বাস্তব বিশ্বের 
সমস্ত বস্ত ও মানবিক চিন্তাধারা গঠিত হয় এবং এইভাবে তারা গতিশীল হয়। 

এমতাবস্থায়, অভিন্নতা বা এঁক্য বলে কিছুই থাকছে না, তাহলে কেমন 
করে অভিন্নতা বা একোর কথা বলা যায়? 

ঘটনা হচ্ছে এই যে, কোন দন্দমান দিক একাকী থাকতে পারে নাঁ। 
বিপরীত দিকের অস্তিত্ব ছাড়া, প্রত্যেকটি দিক তার অন্তিত্বের শর্তই হারিয়ে 
বসে। ভেবে দেখুন তো, কোন বস্তর বা মানুষের মনে কোন ধারণার কোন 
একটা ছন্দমান দিক কি স্বাধীনভাবে থাকতে পারে? জীবন ন। থাকলে 
মৃত্যু থাকত না, মৃত্যু ন৷ থাকলে থাকত না কোন জীবন । “উ্র্ঘ” না৷ থাকলে 
“নিম” থাকত না, “নিয় না থাকলে “উধ্ব” থাকত না। ছুর্ভাগ্য না থাকলে 
সৌভাগ্য থাকত না, সৌভাগ্য ন। থাকলে থাকত না! ছুর্ভাগ্য। স্থবিধা ন। 
থাকলে অস্থবিধ] থাকত না, অন্ত্রবিধা না থাকলে স্থবিধা থাকত না। জমিদার 
না থাকলে কৃষক-প্রজা থাকত না, কৃষক-প্রজা! না থাকলে থাকত না জমিদার । 
বুর্জোয়া্েণী না থাকলে সবহারাশ্রেণী থাকত না, সর্বযহারাশেণী না থাকলে 
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থাকত না কোন বুর্জোয়শ্রেণী। জাতিসমূহের উপর সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন 
নাথাকলে উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ থাকত না উপনিবেশ বা! আধা- 
উপনিবেশ না থাকলে থাকত না জাতিসমূহের উপর সামাজ্যবাদী নিপীড়ন । 
সমন্ত বিপরীতগুলোই এই রকমের কোন নিদিষ্ট অবস্থায় একদিকে তারা 
পরম্পর-বিরোধী, আবার অন্যদিকে তারা পরম্পর-সংযুক্ত, পরম্পর-অন্তর্ভে্ঠ, 
পরম্পর-অন্ুপ্রবিষ্ট এবং পরম্পর-নির্ভরশীল। এই বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয় 
অভিন্নতা। নিদিষ্ট অবস্থায় সকল ছন্দমান দিকগুলোর থাকে ভিন্নতার বৈশিষ্ট, 
তাই তাদের বলা হয় দন্দমান। কিন্ধু তাদের অভিন্নতার বৈশিষ্ট্য থাকে, 
তাই তার! পরস্পূর-সংযুক্ত। লেনিন যখন বলেন যে, দন্দবাদ পর্যালোচনা 
করে “কেমন করে বিপরীতগুলো৷ হতে পারে". অভিন্ন', তখন তিনি 
এটাই বুঝিয়েছেন। তাহলে কিভাবে তারা অভিয্ধ হতে পারে? কারণ 
প্রত্যেকটি হচ্ছে অপরটির অস্তিত্বের শর্ত। এটাই হচ্ছে অভিব্ূতার প্রথম 
অর্থ। 

কিন্ত দন্দমান দ্রিকগুলোর প্রত্যেকটি অপরটির অস্তিত্বের শর্ত, তাদের 
মধ্যে রয়েছে অভিন্নতা, এবং ফলম্বরূপ, তারা একক সভায় সহ-অবস্থান করতে 
পারে--এটুকু বলাই কি যথেষ্ট? না, যথেষ্ট নয়। তাদের অন্তিত্বের জন্য 
পরম্পরের উপর নির্ভরতার সাথেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায় না, তার চেয়েও 
গুরুত্বপূর্ণ তাদের পারস্পরিক রূপান্তর । অর্থাৎ, নির্দিষ্ট অবস্থায় একটা! বস্তুর 
অন্তনিছিত ছন্দমান দ্রিকগুলোর প্রত্যেকটি নিজেকে তার বিপরীতে “রূপান্তরিত 
করে, নিজের অবস্থানকে বিপরীতের অবস্থানে পরিবন্তিত করে। এটা ছন্দের 
অভিম্নতার দ্বিতীঘ অর্থ। 

এখানেও অভিন্নতা রয়েছে কেন? দেখুন, শাসিত সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লবের 
মাধ্যমে শাসকে রূপান্তরিত হয়, একদা যারা ছিল কঠোর শাসক সেই বুর্জোয়া- 
শ্রেণী রূপান্তরিত হয় শাসিতে এবং তার বিপবীতের আদি অবস্থানে নিজের 
অবস্থানকে পরিবর্তন করে। সোভিয়েত ইউনিগনে ইতিমধ্যে এটা ঘটেছে, 
এবং ভবিষ্যুতে সারা ছুনিয়াতেও তাই ঘটবে। যদি নিিষ্ট অবস্থায় বিপবীত- 
গুলির আন্তঃসংযোগ ও অভিন্নতা না থাকত, তাহলে এরকম পরিবর্তন কেমন 
করে ঘটতে পারত? 

আধুনিক চীনের ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে একটা নির্দিষ্ট ইতিবাচক 
ভূমিকা পালন করেছিল কুওমিনতাঙ। সেই কুওমিনতাঙই ১৯২৭ সালের 
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পরে তার অন্তনিহিত শ্রেশীপ্রকৃতি এবং সাম্রাঙ্গ্যধাদের চাটুকারিতার দক্ষ 
( এইগুলোই শর্ত ) একটা! প্রতিবিপ্রবী পার্টিতে পরিণত হল। কিন্তু চীন ও 
জাপানের মধ্যে ছন্দ তীন্র হয়ে ওঠায় এবং কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফণ্টের নীতি 
গ্রহণ করায় (এইগুলোই হচ্ছে শর্ত) কুণমিনতাঙ বাধ্য হয়েছে জাপানের 
প্রতিরোধে সন্মত হতে। ছন্বমান বস্তপমূহ একটি অপরটতে বপান্তরিত হয় 
এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে নিদিই্ই অভিম্নতা । 

আমরা যে কৃষি-বিপ্লব কার্ধকরী করেছি, তা ইতিমধ্যেই এমন একটি 
প্রক্রিয়ায় হয়েছে, যাতে জমির মালিক জমি"রশ্রেণী জমিহার। শ্রেণীতে 
রূপান্তরিত হয়, আর যারা একদা তাদের জমি হারিয়েছিল দেই কৃষকর| জঙ্গি 
দখল করে রূপান্তরিত হয় ক্ষুদে ালিকে। এই প্রক্রিয়া আবার হবে। নিদিষ্ট 
অবস্থায়, থাকা এবং না থাকা, অর্জন করা এবং হারানে। পরস্পর-সংঘুক্ত, উভয় 
দিকেরই রয়েছে অভিন্নতা । সমাজতস্ত্ে্জ অধীনে কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকান 
ঝূপান্তরিত হয় সমাজতান্ত্রিক কুষির যৌথ-মালিকানায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে 
ইতিমধ্যে এটা ঘটেছে, এবং ঘটবে সর্বত্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে মাধারণ 
সম্পত্িতে পৌছানোর জন্য রয়েছে একটা সেতু, যাকে দশনশান্ত্রে বল! হচ্ছে 
অভিন্নতা, বা পরম্পরে রূপান্তর, বা আন্তঃঅন্ু প্রবেশ । 

সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব বা জন্গণের একনায়কত্ব:ক সংহত করা হচ্ছে 
প্রকৃতপক্ষে এ একনায়কত্বের অবসানের জন্য, এবং যখন সকল রাষ্ট্ব্যবস্থা বিলুপ 
হয়ে যাবে সেই উচ্চতর স্তরে অগ্রগমনের মতো অবস্থা তৈরী করার জন্ত। 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশদাধন করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট 
পার্টি ও দমন্ত পার্টি ব্যবস্থারই বিলপ্ির অবস্থা তৈরী করার জন্য। কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্বে একট! বিপ্রপী সেনাবাহিনী গঠন করা এবং বিপ্লবী যুদ্ধ পরি- 
চালনা করা হচ্ছে প্রক্লতপক্ষে যুদছর স্থায়ী বিলুপ্তির অবস্থা তৈরী করার জন্ত। 
এই বিপরাত গুলো যুগপৎ পরম্পরের পরিপুরক। 

সকলেরই জান। আছে, যুদ্ধ ও শান্তি নিজেদেরকে একে অন্যটিতে 
রূপান্তরিত করে। ঘুদ্ধ কর্ণান্তরিত হয় শান্তিতে । যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
রূপান্তরিত হয়েছিল বুদ্ধোন্তর শাঞ্তিতে, এবং এখন চীনের গৃহঘুদ্ধ থেমে গিয়ে 
তার স্থানে এসেছে আভ্যন্তরীণ শান্তি। শান্তি যুদ্ধে রূপান্তরিত হ়। যেমন, 
১৯২১ সালে কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিত। রূপান্তরিত হয়েছিল যুদ্ধে, 
এবং বিশ্বশান্তির বর্তমান অবস্থ। একট! দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধে রূপান্তরিত হতে পারে। 


কেন এমন হয়? কারণ শ্রেণীস্মাজে যুদ্ধ এবং শাস্তির মতো ঘন্বমান বস্তর 
নিদিষ্ট অবস্থায় থাকে অভিন্নতা। 
দন্বমান সবকিছুই পরম্পর-সংযুক্ত । নিিষ্ট অবস্থায় তারা কেবল একক 
সততায় সহ-অবস্থানই করে না, পরস্ত অপর নিপিষ্ট অবস্থায় তারা নিজেদের একে 
অন্ততে বূপাস্তরিত করে। এটাই হচ্ছে দ্বন্দর অভিক্গতার পূর্ণ অর্থ। লেনিন 
যখন আলোচনা বরেছেন-“কেমন করে বিপরীতগুলো অভিন্ন হয়ে থাকে 
(কেমন করে পরিণত হয়), কোন্‌ অবস্থায় তারা অভিন্ন, নিঙ্জেদের একটা! 
থেকে অন্টাতে রূপান্তরিত করে চলে”, তখন তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন । 
কেন মানুষের ধারণায় এব বিপরীতগুলোকে মৃত, অনড় বলে গ্রহণ ন৷ 
করে বরং জীবন্ত, শর্তসাপেক্ষ, গতিশীল, নিজেদের একট। থেকে অন্তটায় 
বূপান্তররত বলে গ্রহণ করতে হবে? কারণ বাস্তব বস্ত্র বা বিষয় ঠিক এই- 
ভাবেই বিরাজ করে। আসল কথা এই যে, বাস্তব জিনিসে ছন্বমান দিকগুলো র 
এক্য বা অভিন্নত্া মৃত বা অনড় নয়, বরং তা জীবন্ত, শর্তসাপেক্ষ, গতিশীল, 
ক্ষণস্থায়ী এবং আপেক্ষিক। নিদিষ্ট অবস্থায় প্রত্যেক ছন্দবমান দিক নিজেকে 
তার বিপরীতে রূপান্তরিত করে। মাহুষের চিন্তাধারায় প্রতিকলিত হয়ে এটাই 
হয়ে দাড়ায় বস্তবাদী ছন্দবাদের মাকর্পীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী। কেবল অতীত এবং 
বর্তমানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীগুলি এবং তাদের সেবাদাস আধি- 
বিস্যকেরাই মনে করে যে, বিপরীতগুলো!৷ জীবন্ত, শর্তসাপেক্ষ, গতিশীল এবং 
একে অন্থতে ব্বপান্তররত নয়, বরং মৃত ও অনড়। ব্যাপক জনসাধারণকে 
প্রতারিত করার জন্য এ ভ্রান্ত মত (91190 ) তারা সর্বদাই প্রচার করে, এবং 
এইভাবে তাদের শাস্ন টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কমিউনিস্টদের কর্তব্য 
হুচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল ও আধিবিদ্যকদের এই ভ্রান্ত মতকে খুলে ধরা, বস্তর অন্ত- 
নিছিত দন্দবাদকে প্রচার করা, এবং এইভাবে বস্তরর রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা 
এবং বিপ্রবের লক্ষ্যে পৌছানো । 
নিদিষ্ট অবস্থায় বিপরীতগুলোর অভিম্নতার কথা বলতে আমরা বাস্তব ও 
মূর্ত বিপরীতগুলোকে এবং বিপরীতগুলোর একে অন্ততে বাস্তব ও মূর্ত রূপান্তর- 
কেই বোঝাই । পৌরাণিক কাহিনীতে বহু ব্বপান্তরের করা আছে, যেমন শান 
হাই চিং গ্রন্থে সর্ষের সঙ্গে খুয়া ফু'র দৌড় প্রতিযোগিতা২৪, ভুয়াই নান জু 
সংকলনে ঈ কর্তৃক নয়টি সু্যকে তীর মেরে নামানো ২৫, সী ইয়ৌ চী উপন্থাসে 
বানর-দেবতার বাহাত্রর রকমের রূপ পরিগ্রহণ২৬, এবং লিয়াও চাই চি ই২৭ 
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নামক গ্রন্থে ভূতদ্দের ও খেকশিয়ালদের মানুষের রূপ গ্রহণের বছ কাহিনী । 
এইসব পৌরাণিক কাহিনীতে বণিত বিপরীতগ্ুলোর পরস্পরে রূপান্তর মূর্ত ঘন্দে 
প্রকাশিত মূর্ত রূপান্তর নয়, এগুলো হচ্ছে বিপরীতগুলোর একে অন্ততে বহু 
জটিল ও বাস্তব রূপান্তর দ্বার! মানুষের মনে কল্পনায় সাজিয়ে তোলা শিশু স্থলভ, 
অলীক ও মনগড়া বূপান্তর। মার্কস বলেছেন £ “সমন্ত পুরাকাহিনী কল্পনায় 
এবং কল্পনার মাধ্যমে প্রকৃতির শক্কিগুলোর ওপর প্রতৃত্ব ও আধিপত্য করে এবং 
তাদের রূপায়িত করে। তাই প্ররুতির শক্তিগুলোর উপর মানুষের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।'২৮ শীরাণিক কাহিনীতে (এবং 
ছেলেভুলানো গল্পেও) যে অসংখ্য ব্নপান্তরের কাহিনী রয়েছে, লোককে তা 
আনন্দ দেয় এই জন্য যে, সেগুলি প্রাকৃতিক শক্তির উপর মান্থুষের জয়লাভকে 
কল্পনায় রূপ দেয়। তা ছাড়া শ্রেষ্ঠ পুরা কাহিনীগুলির রয়েছে “চিরন্তন সৌন্দর্য 
(মার্কসের ভাষায়)। কিন্তু পুরাকাহিনী মূর্ত ছন্দগুলির নিদিষ্ট অবস্থার উপর 
ভিত্তি করে তৈরী হয়নি এবং এক্ন্ বাস্তবের বৈজ্ঞানিক প্রতিফলন নন । অর্থাৎ 
পুরাকাহিনী বা ছেলেতুলানো গল্পে একটা দ্ন্বরত দ্রিকগুলোর কেবল কাল্পনিক 
অভিন্নতা রয়েছে, মূর্ত অভিন্নতা নয়। বান্তব বূপাস্তরগুলোর অভিম্তার 
বৈজ্ঞানিক প্রতিকলনই হচ্ছে মার্কসবাদী ছন্দবাদ। 

একটা ডিম মুরগীর ছানায় রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু একটা পাথর পারে 
না কেন? যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে অভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ ও পাথরের মধ্যে 
নেই কেন? কেন মান্রষ কেবল মানুষকেই জন্ম দিতে পারে, অন্য কিছুকে 
নয়? কারণ শুধু এই যে, কেবল নিদিষ্ট প্রয়োজনীয অবস্থাতেই বিপরীতগুলোর 
অভিন্নতা থাকে । এই নিদিষ্ট প্রয়োজনীয় অবস্থা ছাড়া কোন অভিন্নতা থাকতে 
পারে না। 

কেন রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের কেব্রুয়ারীর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এ 
বছরেই অক্টোবরের সর্মহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সরাপরি সংযুক্ত 
ছিল? আবার ফান্দে বুর্জোয়া বিপ্রব কেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের সঙ্গে সরাপরি 
সংযুক্ত ছিল না, কেন ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউন২৭ ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হয়েছিল? অন্যদিকে, কেন মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য এশিয়ার যাযাবর ব্যবস্থা 
প্রত্যক্ষভাবে সমাজতঙ্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে? কেন চীনের বিপ্রব পাশ্চাত্য 
দেশগুলোর পুরানে! এতিহাসিক পথ গ্রহণ ছাড়াই এবং বুজোয়৷ একনায়কত্ের 
পর্যায় অতিক্রম না করেই ধনতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ পরিহার করতে এবং সরাসরি, 
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সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এ লময়ের' 
মূর্ত অবস্থা । যখন কতকগুলে। নিদিষ্ট প্রয়োজনীয় অবস্থা! বিদ্যমান থাকে, তখন 
বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় কতকগুলো দ্বন্দের উদ্ভব ঘটে এবং তছুপরি সেগুলোর 
মধ্যে নিহিত বিপরীতগ্তলো৷ পরম্পরের উপর নির্ভরশীল হয় এবং পরস্পরে 
ক্ূপাস্তরিত হুয়। অন্তথায় কোনকিছুই সম্ভব হয় না। 

এটাই অভিন্নতার সমস্যা । তাহলে সংগ্রাম কি? অভিন্নতা ও সংগ্রামের 
মধ্যে সম্পর্ক কি? 

লেনিন বলেছেন £ বিপরীতের এঁক্য (মিল, অভিন্ুতা।, সমক্রিয়।) হচ্ছে 

শর্তলাপেক্ষ, সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী এবং আপেক্ষিক। পরম্পরব্যতিরেকী 

বিপরীতগুলোর সংগ্রাম অনাপেক্ষিক, ঠিক যেমন বিকাশ ও গতি 

অনাপেক্ষিক 1৩০ 

এই অন্ুচ্ছেদটির অর্থ কি? 

সকল প্রক্রিয়ার আছে শুরু ও শেষ, সকল প্রক্রিয়া নিজেদের একে অন্ততে 
রূপান্তরিত করে। সকল প্রক্রিয়ার স্থাযঘিত্ব আপেক্ষিক, কিন্তু এক প্রক্রিয়া 
থেকে অন্য প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের মধ্যে আশ্মপ্রকাশকারী পরিবর্তনীয়তা 
অনাপেক্ষিক। 

সকল বস্ত্র মধো গতির ছুটি অবস্থা আছে-_-আপেক্ষিক নিশ্চলতা এবং 
দৃশ্তমান পরিবর্তন। ছুটোই বস্তর মধ নিহিত ছুটি প্রতিদ্ন্বী উপাদানের 
মধ্যেকার সংগ্রাম থেকে উদ্ভৃত। যখন বস্তুটি গতির প্রথম অবস্থাটিতে থাকে, 
তখন তার পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটে, গুণগত নয়, কাজেই মনে হয় সে 
আপাতঃ নিশ্চল অবস্থায রয়েছে। যখন বস্তুটি গতির দ্বিতীয় অবস্থাটিতে 
থাকে, তার আগেই প্রথম অবস্থাটির পরিমাণগত পরিবর্তন কোন চরম বিন্দুতে 
পৌছে যায় ও বস্তর একক সত্তার বিযোজন ঘটায় এবং অবিলম্বে একটা গুণগত 
পরিবর্তন উদ্ভূত হয়। ফলে তার দৃশ্তমান পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। আমরা 
প্রাত্যহিক জীবনে এক্য, সংহতি, নংঘুক্তি, সামগ্ম্ত, সমতা, অচলাবস্থা, 
বদ্ধাবস্থা, নিশ্চলতা, সুস্থিতি, ভারসামা, জমাট অবস্থা ও আকর্ষণ ইত্যাদি 
দেখতে পাই । এগুলি সবই হচ্ছে পবিমাণগত পরিবর্তনের অবস্থায় বস্তলমূহেব 
বাইরের চেহারা । অন্তদিকে, এঁক্যের বিয়োজন অর্থাৎ এ সংহতি, সংযুক্তি, 
সামওস্ত, সমতা, অচলাবস্থা, বদ্ধাবস্থা, নিশ্চলতা, স্থস্থিতি, ভারসাম্য, জমাট 
অবস্থা ও আকর্ষণের ধ্বংস এবং প্রত্যেকটির বিপরীতে পরিবর্তন__এ সবই হল, 
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"গুণগত পরিবর্তনের অবস্থায়, একটি প্রক্রিয়া থেকে অন্ত প্রক্রিয়ায় রূপাস্তরকালে 
বস্তর বাইরের চেহারাঁ। বস্ত সর্বদাই নিজেদেরকে গতির প্রথম অবস্থা থেকে 
দ্বিতীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করে চলেছে, আর উভয় অবস্থাতেই বিপরীতগুলোর 
সংগ্রাম চলছে, এবং দ্ব.ন্বর মীমাংসা হচ্ছে দ্বিতীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে। এজনুই 
আমরা বলি যে, বিপরীতগুলোর এক্য হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ, অস্থায়ী ও আপেক্ষিক, 
আর পরম্পর-ব)তিরেকী বিপরীতগুলোর সংগ্রাম হচ্ছে অনাপেক্ষিক। 

উপরে আমরা যখন বলেছিলাম যে, যেহেতু তাদের মধ্যে রয়েছে অভিন্নতা, 
অতএব ছুটি বিপরীত জিনিম একক সভায় দৃহ-অবস্থান করতে পারে এবং 
নিজেদের পরম্পরে রূপান্তরিত করতে পারে, তখন আমরা শর্তাধীনতার কথাই 
বলেছিলাম । অর্থাৎ নিদিষ্ট অবস্থায় ছুটি ঘন্দমান জিনিস" এক্যবদ্ধ হতে পারে 
এবং পরম্পরে বূপান্তরিতও হতে পারে । কিন্তু এসব অবস্থা অনুপস্থিত থাকলে 
তারা একটা দ্বন্ব প্রবৃত্ত করতে পারে না, তারা সহ-অবস্থান করতে পারে 
না এবং নিজেদের পরস্পরে রূপান্তরিত করতেও পারে না। বিপরীতগুলোর 
অভিন্নতা কেবল নিদিষ্ট অবস্থায় বিচ্ধমান থাকে বলেই আমরা বলেছি অভিন্ধতা 
শর্তসাপেক্ষ ও আপেক্ষিক। এর সঙ্গে আমরা আরও বলি যে, বিপরীতগুলোর 
মধ্যে সংগ্রাম একটা প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত প্রবহমান এবং একটা! 
প্রক্রিয়াকে অপর একটা প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে, এই সংগ্রাম সর্বব্যাপী, এবং 
এজন্ই শর্তহীন ও অনাপেক্ষিক। 

শর্তস]পেক্ষ ও আপেক্ষিক অভিন্নতা এবং শর্তহীন ও অনাপেক্ষিক সংগ্রামের 
সমন্বয় সকল বস্তুতে বিপরীতগ্চলোর গতিকে কূপ দেয়। 

আমর! চীনারা প্রায়ই বলে থাকি, 'যেসহ জিনিস পরস্পর-বিরোধী তারা 
পরস্পরের পরিপূরক ।,৩৯ অর্থাৎ পরম্পর-বিবোধী জিনিসের অভিন্নতা রয়েছে । 
এই উক্তি হচ্ছে ছন্ববাদী এবং অরধিবিদ্ভার বিরোধী । 'পরম্পর-বিরোধী" বলতে 
ছুটি প্রতিদ্ন্বী দিকের পারম্পরিক বর্জন ব| সংগ্রামকে বোঝায় । পিরম্পরের 
পরিপৃবক' মানে দিিষ্ট অবস্থায় প্রতিদন্বা দিক ছুটি সংযুক্ত হয় এরং অভিন্নতা 
অঞ্জন করে। অধিকন্ধ, অভিন্নতার মধ্যেই সংগ্রাম নিহিত এবং সংগ্রাম ছাড়! 
কোন অঠিন্গতা থাকতে পারে না। 

অভিন্গতার মধ্যে রয়েছে সংগ্রাম, বিশিষ্টতার মধ্যে রয়েছে সর্বজনীনত। 
এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সাধারণ বৈশিষ্ট্য । লেনিনের ভাষায়, 
+-**আপেক্ষিকের মধ্যে রয়েছে অনাপেক্ষিক'৩২ | 
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৬। দ্বন্দে বৈরিভার স্থান 

বিপরীতগ্রলোর সংগ্রামের প্রশ্নটির মধ্যে টৈরিতা কি-_এই প্রশ্থটিও 

অস্ততৃক্ত। আমাদের জবাব হচ্ছেঃ বৈরিতা বিপরীতগুলোর সংগ্রামের 
একট! রূপ, কিন্তু একমাত্র রূপ নয়। 

মানব ইতিহাসে শ্রেণীবৈরিতা থাকে বিপরীতগুলোর সংগ্রামের একটি 
বিশেষ প্রকাশ রূপে । শোষকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যেকার দন্দকে 
বিবেচনা করুন। এইসব ছন্বমান শ্রেণীগুলি বহুদিন একই সমাজে সহ- 
অবস্থান করে__সে সমাজ দাসসমাজ, সামস্তদমাজ বা ধনতান্ত্রিক সমাজ যাই 
হোক না কেন__ এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কিন্তু শ্রেণী 
ছুটির মধ্যেকার ছন্দ একটা নিদিষ্ট স্তরে উন্নীত হওয়ার পরই কেবল প্রবাশ্ঠ 
বৈরিতার রূপ নেয় এবং বিপ্লবের দিকে বিকাশলাভ করে। শ্রেণীবিভক্ত 
সমাজে শান্তি থেকে যুদ্ধে রূপান্তরের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। 

বিস্ফোরিত হওয়ার পূর্বে বোমা একটা একক সত্তা, যার মধ্যে বিপরীতগুলো 
নিদিষ্ট এবস্থায় সহ-অবস্থান করে। বিস্ফোরণ তখনই ঘটে যখন একটা নৃতপ- 
অবস্থা, জলন দেখা দেয়। যেসব প্রাকৃতিক ব্যাপার চূড়ান্ত পর্যায়ে পুরানো 
ঘবন্ের সমাধান এবং নৃতন বস্ত স্থষ্টর জন্য প্রকাশ্ত সংঘর্ষের রূপ নেয়, সেই, 
সবগুলোতেই অন্ুব্ধপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। 

এ বিষয়টি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। এছ্বারা আমরা বুঝতে পারি, 
শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিপ্রব ও বিপ্লবী যুদ্ধ অপরিহার্য, যুদ্ধকে বাদ দিয়ে 
সমাজ বিকাশের দ্রত-অতিক্রমণ সম্পন্ন করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীকে 
উৎখাত করা অসম্ভব, অর্থাৎ জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাও 
অসম্ভব। সমাজবিপ্রব অপ্রয়োজনীয় ও অসম্ভব--প্রতিক্রিয়াশীলদের এই 
শঠতাপূর্ণ অপপ্রচারের স্বরূপ কমিউনিস্টদেরকে উদ্ঘাটন করে দিতেই হবে 
এবং দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবে সমাঞ্জবিপ্নবের মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্বকে, 
যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, সমাজবিপ্লব শুধু একান্ত প্রয়োজনীয়ই 
নয়, সম্পূর্ণ সম্ভবও বটে এবং এটি এমন একটি বৈজ্ঞাণিক সত্য, যা ইতিমধ্যেই 
মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়যাজ্জার ছার 
গ্রমাণিত হয়ে গেছে। 

কিন্তু বিপরীতগুলোর প্রত্যেক নির্দিষ্ট সংগ্রামের পরিস্থিতিকে আমাদের 
অবশ্তই মূর্ততাবে পর্যালোচনা করতে হবে এবং সবকিছুতেই উপরে আলোচিত 
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স্ত্র যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করা চলবে না। দ্বন্দ ও সংগ্রাম হচ্ছে সর্বব্যাপী ও 
প্রব। কিন্তু বন্দর মীমাংসার পদ্ধতি, অর্থাৎ সংগ্রামের রূপ ছ.ন্দর প্রকৃতির 
বিভিম্নতার জন্য ভিন্ন রকম হয়। কোন কোন ছন্দে রয়েছে প্রকাশ্য টবরিতা।, 
অন্যগুলোতে তা নেই। বস্ত্র নিদিষ্ট বিকাশন্ুদারে কোন কোন ছন্দ যা 
শুরুতে ছিল অবৈরী, কিন্তু পরে তা বৈবী দ্বন্বে বিকাশলাভ করে । আবার 
কোন কোন ছন্দ যা শুরুতে ছিল বৈরী, কিন্তু পরে তা অবৈরী দ্বন্দ বিকাশলাভ 
করে। | 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যতদিন শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে, ততদিন 
কমিউনিন্ট পার্টির মধ্যেকাব নিভূল ও ভূল চিন্তাধারার ঘন্দ পার্টির ভেতরে 
শ্রেণীদন্দের প্রতিফলন। গোড়ার দিকে, বাঁ কতকগুলি প্রশ্নে, এই ধরনের ছন্ৰ 
সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বৈরী রূপে প্রকাশ নাও করতে পারে। কিন্তু শ্রেণী- 
সংগ্রামের বিকাশের সাথে সাথে সেও বৃদ্ধি পেতে পারে এবং টৈরী হয়ে 
দাড়াতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিব ইতিহাস 
আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, লেনিন ও স্তালিনের সঠিক চিন্তাধারা এবং ট্রটুপ্ষিও৩ 
ও বুখারিন প্রমুখের ভুল চিন্তাধারার দন্দ গোড়ার দিকে বৈবী রূপে আত্মপ্রকাশ 
করেনি, কিন্তু পরে এ দ্বন্দ বৈরী হযে দীড়াঘ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 
ইতিহাসেও অনুরূপ ঘটনা আছে। আমাদের পার্টির অনেক কমরেডের 
সঠিক চিন্তাধার। এবং ছেন তু-সিউ ও চাং কুও-থাও প্রমুখ ব্যক্তিদের ভূল 
চিন্তাধারার ঘন্দ গোড়ার দিকেও বৈরী বূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, কিন্তু পরে 
তা বৈরী হয়ে দাড়ায়। বর্তমানে আমাদের পার্টির মধ্যে সঠিক ও বেঠিক 
চিন্তাধারার ছন্দ বৈরী রূপে আম্মপ্রকাশ করেনি, এবং যে কমরেডর। ভুল 
করেছেন তারা যদ্দি ভূল সংশোধন করতে পারেন, তাহলে এ ছন্দ বৈরিতায় 
পরিণত হবে না। এজন্য, পার্টিকে অবশ্ঠই একদিকে তুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে 
কঠিন সংগ্রাম করতে হবে, এবং অন্তদিকে যে কমরেডর] ভুল করেছেন তাদের 
সচেতন হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। এমতাবস্থায়, অতিরিক্ত 
সংগ্রাম স্প্টত;ই ঠিক হবে না। কিন্তু ধারা ভূল করেছেন তারা যদি ভুলগুলো! 
আকড়ে থাকেন এবং সেগুলো বাড়িয়েই চলেন, তাহলে এ দ্বন্দের বৈরিতায় 
পরিণত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। 


অর্থনীতির দিক দিয়ে, ধনতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে বুর্জোয়া-শাসনাধীন 
শহর গ্রামাঞ্চলকে নির্মমভাবে শোষণ করে এবং চীনে কুওমিনতাঙ শাসিত 
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এলাকায়, যেখানে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা বৃহৎ মুতস্ুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর 
শাসনাধীন শহর চরম বর্ধতার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলকে শোষণ করে-_শহর ও 
গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার দ্বন্দ একট! প্রচণ্ড বৈরী দ্বন্ব। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক 
দেশে এবং আমাদের বিপ্লবী ঘাটি এলাকায় এই বৈরী ছন্দ অবৈরী ছন্দে 
রূপান্তরিত হয়েছে, এবং যখন সাম্যবাদী সমাজে পৌছানো যাবে তথন এই 
ছন্দ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। 

লেনিন বলেছেন, “বৈরিতা ও দবন্ব মোটেই এক ও অভিন্ন নয়। সমাজ- 
তন্ত্রের অধীনে, প্রথমটার বিলুপ্ধি ঘটবে, কিন্তু দ্বিতীয়টা থাকবে ।৩৪ অর্থাৎ 
বৈরিতা হচ্ছে বিপ্রীতগুলোর সংগ্রামের একটা রূপ, কিন্তু একমাত্র রূপ নয়। 
বৈরিতার স্যত্রকে সর্বত্র নিধিচারে প্রয়োগ করা যায় না। 


৭। উপসংহার 

আমর! এখন সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলতে পারি। বস্তুর মধ্যে দ্বন্দের 
নিয়ম, অর্থাৎ বিপরীতের মধ্যে এক্যের নিয়ম হল প্রকৃতি ও সমাজের মৌলিক 
নিরম। এবং এজন্য তা চিন্তার মৌলিক নিয়ম । এটা অধিবিদ্যার 
বিশ্বৃ্টিভঙ্গীর বিরোধী । এট! মানবিক জ্ঞানের ইতিহানে এক বিরাট বিপ্রবের 
পরিচায়ক। দ্বান্দিক বস্তবাদ অনুযায়ী বাস্তবতঃ বিরাজমান বস্তুর এবং 
মনোগত চিন্তার সমস্ত গ্রাক্রিয়ায় ছন্ব বিছ্যবান, এবং সকল প্রক্রিয়ার শুরু থেকে 
শেষ পর্যন্ত প্রবহমান। এটা হচ্ছে দ্বুন্থর সর্জনীনতা ও অনাপৈক্ষিকতা | 
গ্রত্যেক ছন্দের এবং তার প্রত্যেকটি দিকের রয়েছে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য। এটা 
হচ্ছে দ্বন্দের বিশিষ্টতা ও আপেক্ষিকত!। নিিষ্ট অবস্থায় বিপরীতগুলোর 
থাকে অভিম্নতা। কাজেই তারা একক সত্তায় সহ-অবস্থান করতে পারে এবং 
প্রত্যেকে নিজের বিপরীতে পরিণত হতে পারে। এটাই আবার দ্বন্দের 
বিশিষ্টতা ও আপেক্ষিকতা। কিন্তু বিপরীতগুলোর সংগ্রাম বিরামহীন। যখন্‌ 
বিপরীতগ্তলো সহ-অবস্থান করছে, বা যখন তার! নিজেদের পরস্পরে রূপান্তরিত 
করছে, উভয় সময়েই সংগ্রাম চলতে থাকে, এবং যখন তার! নিজেদের পরম্পরে 
রূপান্তরিত করছে, তখন এটা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটাই হচ্ছে 
আবার ছন্দের সর্বজনীনতা। ও অনাপেক্ষিকতা । ছন্দের বিশিষ্টতা ও আপেক্ষি- 
কতা পর্যালোচনায় আমাদের অবশ্তই প্রধান ও অপ্রধান দ্বন্দের মধ্যে এবং 
একটা ছন্বর মুখ্য দিক ও গৌণ দিকের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি মনোযোগ দিতে 
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হবে। দ্ন্বর সর্বজনীনতা ও ঘন্দর মধ্যেকার বিপরীতগুলোর দংগ্রাহণ 
পর্যালোচনা করার সময় আমাদের অবশ্তই সংগ্রামের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কার 
পার্থকোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, অন্যথায় আমরা তল করব। যদ্দিঃ 
গধালোচনার মাধ]মে, আমরা উপরিবণিত মূল বিষয়গুলোর প্রকৃত উপলব্ধি 
অর্জন করতে পারি, তাহলে আমরা মতান্ধ চিন্তাধার ধংস করতে সক্ষম হব, 
যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূলনীতির পরিপন্থী এবং আমাদের বিপ্রবী 
আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর। এবং আমাদের অভিজ্ঞ কমরেডর! তাদের অভিজ্ঞ- 
তাকে নীতিতে বিন্যস্ত করতে পারবেন এবং অভিউ-তাবাদী ভূলের পুনরাবৃত্তি 
পরিহার করতে সক্ষম হুবেন। এগুলো হচ্ছে ছ-ন্বর নিয়ম,সম্পর্কে আমাদের 
পর্যালোচনা থেকে লব্ধ কয়েকটি সহজ সিদ্ধান্ত । 


টীকা 


১। হেগেলের দর্শনের ইতিহাস প্রসঙ্গে ব্ততাবলী'-র প্রথম খণ্ডের 
£এলিয়াটিক মতবাদ? সম্পর্কে লেনিনের নোট । ভি. আই. লেনিন, “হেগেলের 
“দর্শনের ইতিহাস প্রসঙ্গে ব্তৃতাবলী" র সংক্ষিপ্তমার' ( ১৯১৫) দরষ্টব্য। 

২। ভি. আই, লেনিন, “ছন্ববাদের প্রশ্নাবলী প্রসঙ্গে নামক প্রবন্ধে 
(১৯১৫ সালে) লেনিন বলেছেন £ “একটা সামগ্রিক এককের ছিধাবিভক্কি 
এবং তার ছন্দবমান দিকগুলো সম্পর্কে জ্ঞান হচ্ছে ছন্ববাদের সারবস্ত । লেনিন 
তার “হেগেলের “ঘুক্রিশান্ত্রের বিজ্ঞান'-এর সংক্ষিগ্তপার-এ ( সেপ্টেম্বর- 
ডিসেম্বর, ১৯১৪ ) বলেছেন : “সংক্ষেপে, ছন্দবাদকে বিসরীতসমূদের এঁকোর 
মতবাদ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে । এটা দছন্দবাদের সারবস্তুকে তুলে ধরে, 
কিন্তু এটাকে ব্যাখ্যা করা এবং বিকশিত করা প্রয়োজন 

৩। দেবোরিন (১৮৮১-১৯৩৩) সোভিয়েত দার্শনিক, লোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীর একজন সভ্য । ১৯৩ সালে সোভিয়েত 
দার্শনিক মহল দেবোরিন সম্প্রদায়ের সমালোচনা আরম্ভ করে এবং দেখিয়ে 
দেয় যে, তারা প্রয়োগ থেকে তত্ব বিচ্ছিন্ন এবং রাজনীতি থেকে দর্শন বিচ্ছিন্ন 
হওয়ার ভাববাদী ভুল করেছে। 

৪। ভি. আই. লেনিন, “দবন্দবাদের প্রশ্নাবলী প্রসঙ্গে | 

৫ হান বংশে কনফুলীয় মতবাদের একজন বিখ্যাত প্রতিনিধি তোং 
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চোং-গু (থ্ীঃ পূর্ব ১৭৯-১০৪) একদ| হান বংশের সম্রাট উ-তিকে বলেছিলেন £ 
“নিয়মবিধি স্বর্গ থেকে উৎপন্ন হয়, ত্বর্থে পরিবর্তন নেই, তাঁর নিয়মবিধিও 
অপৰিবর্তনীয় 1, 

৬। এভ. এন্দেলস, 'ড্যুরিঙের বিরুদ্ধে” (১৮৭৭-১৮৭৮ ), প্রথম অধ্যায়ের 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ “ছন্দবাদ। পরিমীণ ও গুণ” | 

৭। ভি. আই. লেনিন, “দন্ববাদের প্রশ্নাবলী গ্রসঙ্গে” | 

৮। এফ- এন্গেলস, ভ্যুরিঙের বিরুদ্ধেও প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ পরিচ্ছদ 
“ছন্দবাদ। পরিমাণ ও গুণ" । | 

৯ ভি. আই. লেনিন" “ছন্ববাদের প্রশ্নাবলী প্রসঙ্গে” । 
 ১০। বুখারিন (১৮৮৮-১৯৩৮) ছিল কুশ বিপ্লবী আন্দোলনে লেননবাদ- 

বিরোধী একটি উপদলের পাণ্ডা। পরে সে বিশ্বাসঘাতক চক্রে যোগ দেয়। 
১৯৩৭ সালে পার্টি থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয় এবং ১৯৩৮ সালে সোতিয়েত 
স্থপ্রীম কোর্টের আদেশে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। কনবেড মাও সে-তুউ এখানে 
সেই ভুলের সমালোচনা করেছেন, যে ভুল বুখারিন দীর্ঘকাল যাবৎ আ্বাকড়ে 
ধরেছিল সেট! হল শ্রেণীদন্দ ঢেকে রাখ এবং শ্রেণীসংগ্রামের বদলে শ্রেণী- 
সহযোগিতা গ্রহণ করা । ১৯২৮-২৯ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন সাবিক- 
ভাবে কৃষি যৌথীকরণ চালু করতে প্রস্তত, তখন বুখারিন তার তুল অভিমত 
আরও খোলাখুলিভাবে উপস্থাপিত করে, কুলাকদের সংঙশ্গরীব ও মাঝারি 
কৃষকদের শ্রেণীদন্ব ঢেকে রাখে এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের বিরোধিতা 
করে। .অধিকন্ত সে যুক্তিহীন অভিমত পৌধণ করে যে, শ্রমিকশ্রেণী কুলাকদের 
সঙ্গে মেত্রী স্থাপন করতে পারে এবং কুলাকরা "শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র 
উত্তর করতে” পারে। রঃ 

১১। ভি, আই. লেনিন, “ছন্ববাদের প্রশ্নাবলী প্রসঙ্গে” | 

১২। ভি. আই. লেনিনের “কয়িউনিজম" (১২ই জুন, ১৯২.) নামক প্রবন্ধটি 
ষটব্য। হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্ট বেল! কুনকে সমালোচনা! করে এই প্রবন্ধে 
লেনিন বলেছিলেন যে, বেল! কুন «এড়িয়ে গেছে মার্কসবাদের একাস্ত সারবস্তব 
এবং মার্কসবাদের জীবন্ত মর্মবস্ত--মুর্ত অবস্থানসমূহের মূর্ত বিশ্লেষণ ।, 

১৩। স্ব জু অর্থাৎ সন উবা স্থুন জু ছিলেন শ্রষটপূর্ব পঞ্চম শতকের 
বিখ্যাত চীনা ব্ণবিশারদ.ও সমরতত্ববিদ। তিনি "সন জু” নামে একখানি বই 
লিখেছিলেন, এই বইয়ে ১৩টি অধ্যায় আছে। এই টদ্ধতিটি “আক্রমণের 
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রণনীতি' নামক তৃতীয় অধ্যায় থেকে গৃহীত । 

১৪। ওয়েই চেং (৫৮০-৬৪৩ খ্ীষটাব্) থাং রাজবংশের প্রারস্তে একজন 
রাজনীতিবিদ ও প্রতিহাসিক ছিলেন। এই উদ্ধৃতি “জি চি থোং চিয়ান” নামক 
গ্রন্থের ১৯২ তম খণ্ডে দেখুন। 

১৫। “শুই হু চুয়ান (জলাবিলের বীরনায়কগণ' ১৪শ বার একটি 
বিখ্যাত চৈনিক উপন্যাস এতে উত্তর স্থং বংশের শেষের দিকের একটি কৃষক 
ুদ্ধের বর্ণনা কর! হয়েছে। জু চিয়াং ছিলেন কৃষকবুদ্ধের নেতা এবং এই 
উপন্তাসের প্রধান নায়ক । চু গ্রামটি ছিল লিয়াংশশনপো'র কাছাকাছি, যেখানে 
কৃষকযুদ্ধের ঘাটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই গ্রামের শাসক চু ছাও-ফেং ছিল 
একজন বড় স্বৈরাচারী জমিদার । 

১৬। ্টরয়ের ঘোড়া হচ্ছে গ্রীক পুরাকাহিনীর একটি বিখ্যাত রূপকথ]। 
কিংৰদস্তী অহথসারে, প্রাচীন গ্রীকের! প্র নগরের উপর আক্রমণ করে, কিন্ত 
অনেকদিন ধরে আক্রমণ চালানোর পরও নগরটি তাদের দখলে আসেনি । কিছু 
দিন পরে, তার। পশ্চাদপসরণের ভান করে এবং নগরের বুইরের শিবিরে একটা 
কাঠের ঘোড়া রেখে চলে যায়। সেটার ভিতরে লুকিয়ে ছিল একদল “সৈল্”। 
টর্নীরা! শত্রর কৌশল সম্পর্কে কিছুই জানত না, তাই তার! কাঠের ঘোড়াটাকে 
তাদের জয়চিহ্ন হিসাবে নিয়ে নগরে চলে যায় । গভীর রাত্রে, নৈম্তরা! সেই 
ঘোড়া থেকে বের হণ ট্রয়ীদের অসতর্কতার স্থযৌগ নিয়ে 'নগরের বাইরের 
সেনাবাহিলীর সঙ্গে সহযোগিতা! করে ক্রুত ট্রয় নগর দখল করে । 

১৭। ভি, আই. লেনিন, “পুনরায় ট্রেড ইউনিয়ন, বর্তনান পরিস্থিতি এবং 
টুস্কি ও বুখারিনের ভূল সম্পর্কে (জানুয়ারী, ১৯২১)। 

১৮। উত্তর-পূর্বের চারটি প্রদেশে হল তৎকালীন চীনের উত্তর-পূর্বের 
লিয়াওনিং, চীপিন, হেইলোংচিয়াং এবং রেহো। অর্থাৎ আজকের লিয়াওনিং 
চীলিন ও হেইলোংচিয়াং তিনটি প্রদেশ এবুং ₹ুপে প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলটি 
যা মহাপ্রাচীরের উত্তরদিকে অবস্থিত। ১৯৩১ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর ঘটনার 
পর জাপানী আক্রমণকারী বাহিনী লিয়াওনিং, চী'লিন ও হেইলোংচিয়াং 
প্রদেশ তিনটি দখল করে । ১৯৩৩ সালে রেছে৷ প্রদেশ দখল করে। 

১৯। চীনা! লালফৌজের্‌ ও জনগণের জাপানবিরোধী আন্দোলনের 

প্রভাবে, চাং স্থ্যয়ে-লিয়াংয়ের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্ব বাহিনী 
এবং ইয়াং হু-ছেংয়ের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের সপ্তদশ রুট বাহিনী চীন 
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কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তক্রণ্টের নীতিটি মেনে 
নিয়েছিল, আর জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গ 
প্রক্যবদ্ধ হওয়ার দাবি জানিয়েছিল চিয়াং কাঁই-শেকের কাছে। চিয়াং কাই- 
শেক যে শুধু এটাকে অগ্রাহথ করল তাই নয়, উপরন্ত আরও শ্বেচ্ছাচায়ী হয়ে 
£কমিউনিস্টদের দমনের, জন্ত তাঁর দামরিক প্রস্ততি জোরদার করে তুলল এবং 
সীআন শহরে ছাত্রদের জাপানবিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে লাগল। 
১৯৩৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে চাং স্থ্যয়ে লিয়াং ও ইয়াং হু-ছেং 
'সীমান ঘটনা ঘটিয়ে চিয়াৎ কাই-শেককে গ্রেপার করলেন । ঘটনার পর চীন৷ 
কমিউনিস্ট,পা্ি চাং ও ইয়াং ছুজনের দেণপ্রেমমুক কার্ধকলাপের প্রতি দৃঢ় 
সমর্থন জানায় এবং একই সময় জাপবিরোধী এঁক্যের ভিত্তিতে এই ঘটন! 
সমাধান করার চেঞ্া করে । ২৫শে ডিসেম্বর তারিথে চিয়াং কাই-শেক বাধ্য 
হয়ে জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্ত ধমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এ্রক্যবদ্ধ হওয়ার 
শত্রুকে মেনে নেয়। এরপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সে নানকিংয়ে ফিরে 
যায়। | 

২০। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে কয়েক. দশক ধরে বৃটেন 
ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণ আফিম চীনে রপ্তানি করত। এই আফিমবাণিজ্য 
চীনা জনগণকে শুধু গুরুতরভাবে আফিমে আঁসক্তই করেনি, উপরন্ত বিপুল 
পরিমাণে চীনের টাকাও লুট করেছিল । চীন এই আঁফিঘবাণজ্যের বিরোধীতা 
করেছিল। ১৮৪০ সালে বাণিজ্যকে সুরক্ষিত করার অ্ুহাতে বৃটেন চীনের 
ওপরে এক সশস্ত্র আক্রমণ গুরু করেছিল। লিন জে-্থ্যর নেতৃত্বে চীনা সৈন্য- 
বাহিনী সে আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করল। স্বত:স্ফুর্তভাবে 
কুয়াংচৌ-এর জনগণ “বৃটিশদেরকে দমন করার বাহিনী” গড়ে তুলেছিল এবং 
আগ্রাসী বুটিশ সৈম্তবাহিনীকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। কিন্তু ১৮৪২ সালে 
ছনীতিপরায়ণ ছিং সরকার আগ্রাসী বুটিশদের সঙ্গে 'নানকিং চুক্তি? স্বাক্ষর 
করে। এই চুক্তির শত্রু অনুযায়ী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, বৃটেনকে হংকং হস্তাস্তর 
এবং শাংহাই, ফুচৌ, সিয়ামেন, নিংপো আর কুয়াংচৌকে বৃটেনের বাণিজ্যের 
জন্ত উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা হল, আর স্থির হল যে, চীনে আমদানি করা 
বৃটিশ পণ্যের ওপরে শুক্কের হার চীন ও বূটেন মিলিতভাবে ধার্য করবে । 

২১। ১৮৯৪ সালে চীন-জাপান ধুদ্ধ আরম্ত হয় জাপান কর্তৃক কোরিয়ার 
ওপর আক্রমণ করার এবং চীনের স্থলবাহিনী ও নৌ-বাহিনীর ওপর উস্কানি 
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দেওয়ার কারণে। এই যুদ্ধে চীনের সেনাবাহিনী বীরত্বের সাথে লড়াই 

করেছে, কিন্ত ছিং "বকারের দুর্নীতি ও দৃঢ় প্রতিরোধের জন্ত প্রত্থতি গ্রহণের 
্যর্থতার জন্য চীন পরাজিত হয়। ফলে ছিং সরকার জাপানের সাথে অপমান- 
ফর সিমোনোসেকি-চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। 

২২। ভি. আই. লেনিন, “কী করতে, হবে? (শরৎকাল, ১৯০১- 
ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ ), প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখুন । 

২৩। হেগেলের 'যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান'-এব প্রথষ থণ্ডের প্রথম বন্ধ 
গরিত্রের নির্ধারণ সম্পর্কে লেনিনের নোট থেঝে' উদ্ধত। ভি. আই. লেনিন, 
'হেগেলের “যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান”-এর সংক্ষিপ্ত-সার, দ্রষ্টব্য । 

২৪। «শান হাই চিং, (পর্বত ও সমুদ্রের কাহিনী”) যুদ্ধরত বাজ্যগুলোর 
যুগে ( থী: পুঃ ৪০৩-২২১ ) লিখিত হয়েছিল। এর একটা কাহিনীতে খুয় ফু 
ছিল একজন অতিমানব । এতে বলা*হয় ঃ "ধুয়া ফু হৃর্ষের পশ্চান্ধীবন করে 
এবং করতে করতে হৃূর্ধকে প্রায়ই ধরে ফেলে। কিন্তু তখন তার ভীষণ তেষ্টা 
পায়, তাই সে হয়াংহো ও ওয়েইহো নদী ছুটির জল পান করতে লাগল । 
নদী ছুটির জল তার পিপাসা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, তখন সে বিশাল 
সাগর খুঁজে পাওয়ার জন্য দ্তরদিকে চলে ষায়। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়, পথে সে 
তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করে। এর সঙ্গে তার পরিত্যক্ত লাঠি অরণ্যে রূপান্তরিত 
হয়।, 

” ঈ হচ্ছে.প্রাটীন চীনের উপকথার একজন বীরনায়ক, প্রসিদ্ধ 
তীরন্দাজ । “নয়টি হুর্ধকে তীর মেরে নামানো” তার ধন্থুবিদ্া সম্পর্কে একটি 
বিখ্যাত গল্প। হান বংশের লিউ আন (খুঃ পুঃ খ্তীয় শতাব্দীর একজন 
অভিজাত ব্যক্তি) কর্তৃক সংকলিত হয়াই নান জু” নামৰ গ্রন্থের একটা 
উপকথায় বলা হয়ঃ .“সম্রাট ইয়াও-এর আমলে আকাশে দশটি হুর্ধ উদিত 
হয় । হৃর্ষের প্রথর তাপে শস্য ও গাছপালার বেশ ক্ষতি হয়, আর জনসাধারণ 
অনাহারে পড়ে থাকে । তাছাড়া নানারকমের তয়ানক পশুও জীবনধারণের 
ক্ষতিসাধন করে। তাই তীব্র মেরে হুর্যগুলোকে নামানোর জন্য এবং সেই 
ভয়ানক পশুগুলোকে ধ্বংস করার জন্ত সম্রাট ইয়াও ঈকে আদেশ দেন।."" 
জনসাধারণ সবাই আনন্দে মেতে ওঠে ।” পূর্ব হান বংশের লোক ওয়াং ঈ 
(শী: দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন লেখক ) কৰি ছ্য ইউয়ান-এর রচিত “আকাশকে 
জিজ্ঞাসা কর” নামক কাব্যের টীকায় বলেছেন : “হুয়াই নান জু” নামক গ্রন্থে 
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বলা হয়ঃ “সমাট ইয়াও-এর আমলে আকাশে দশটি হুর্ধ উদিত হয়। গাছ- 
পাল! ও জঙ্গল সবকিছু অলে-পুড়ে থাক হয়ে যায়। সম্রাট ইয়াও ঈকে 
আদেশ দেন তীর মেরে কুর্ধগুলোকে নামিয়ে দিতে । ঈ দশটি সুর্যের নয়টিকেই 
তীর মেরে ভূপাতিত করে.'.কেবল একটিকে ছেড়ে দেয় ।” 

২৬। “সী ইয়ৌ চটী, (পশ্চিমে . তীর্থযাত্রা, ) হল ষোড়শ শতাব্ধীতে 
রচিত চীনা পৌরাণিক উপক্তাঁস । সুন উ-খোং এই উপন্তাসের প্রধান নায়ক, 
বানর দেবত। সে ইচ্ছা করলে মন্ত্রবলে পাখি, পণ্ড, পোকা» মাছ, তৃণ, গাছ, 
ঘস্ত বা মানুষ ইত্যাদি বাহাত্তরটি রূপ ধারণ করতে পারে। 

২৭। “লিয়াও চাই চি ই' ( দিলখুশ তসবীরথানার অদ্ভূত অদ্ভুত গল্প” ) 
সপ্তদশ শতাবীষ্ঠে ছিং বংশের পু সোং-লিং কর্তৃক লৌককথায় ভিত্তিতে 
রচিত ৪৩১টি কাহিনীর একটি সংকলন। অধিকাংশ কাহিনী অপদেবতা 
এবং শেয়াল আত্মাদের সম্পর্কে | 

২৮। কার্ল মার্বপ, রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনার ভূমিকা” 
দ্রষ্টব্য । 

২৯। প্যারী কমিউন হল বিশ্ব-ইতিহাসে সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতার 
প্রথম সংগঠন । ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে ফরাসী সর্বহারা শ্রেণী 
প্যারিসে অত্যুতথান ঘটায় এবং ক্ষমতা অধিকার করে । ২৮শে মার্চ, নির্বাচনের 
মাধ্যমে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন প্যারী কমিউন শপুক্তিঠিত হয়। প্যারী 
কমিউন হচ্ছে সর্বহারা বিপ্লব কর্তৃক বুর্জোয়! বাষ্ট্রততত্র চুরমার করার প্রথম 
প্রয়াস, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রক্ষমতার বদলে সর্বহারা রাষ্্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠা 
করার মহান ৃষ্টি। তৎকাঁপীন ফরাসী -সর্বহাবাশ্রেণী যথে্ট পরিণত হয়ে 
ওঠেনি বলে তাঁরা খিত্র অর্থাৎ ব্যাপক কুষকসাধারণকে এঁক্যবদ্ধ করার দিকে 
নজর দেয়নি, প্রতিবিপ্রবীদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মহানুভবতা দেখিয়েছিল 
এবং উপযুক্ত সময়ে দামরিক অভিযান দৃঢ়ভাবে চালায়নি। এইসব স্থযোগ 
নিয়েই প্রতিবিপ্রবীশক্তি সক্ষম হয়েছিল ধীরে ধীরে ছত্রভঙ্গ শক্তিকে সমাবেশ 
করতে, পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসতে এবং বিদ্রোহী জনতার বিরুদ্ধে উদ্মত্ব 
হত্যাকাণ্ড চালাতে । ২৮শে যে, প্যারী কমিউন ব্যর্থ হয়। 

৩*। ভি. আই. লেনিন, “দন্দবাদের প্রশ্বীবলী প্রসঙ্গে” । 

৩১। “যেসব জিনিস পরম্পর-বিরোধী তারা পরস্পরের পরিপূরক'-_এই 
প্রবচনটি প্রথম উল্লিখিত হয় পান কু (প্রথম খ্রাষ্টাব্বের চীনের প্রখ্যাত 
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্রতিহাসিক ) রচিত “আগেকার হান বংশের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে। তথন 
থেকে এট! খুবই প্রচলিত হয়েছে । 

৩২ ॥ ভি. আই. লেনিন, “ন্ববাদের প্রশ্নাবলী প্রসঙ্গে” । 

৩৩। ট্রট্স্কি (১৮৭৯-১৯৪০ ) ছিল রুশ বিপ্লবী আন্দোলনে লেনিনবাদ- 
বিরোধী একটি উপদলের পাণ্ডা। পরে সে পুরোপুরি গ্রতিবিপ্রবী চক্রে 
অধপতিত হয়। ১৯২৭ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কামটি 
কর্তৃক পার্টি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯২৯ সালে তাকে দেশ থেকে 
নির্বাসিত কর! হয় এবং ১৯৩২ সালে তাকে সোভিয়ত নাগরিকাধিকার থেকে 
বঞ্চিত করা হয়। ১৯৪০ সালে বিদেশ তার মৃত্যু ঘটে । 

৩৪। ভি. আই লেনিন, “এন আই. বুখারিনের গ্রন্থ “পরিবর্তনশীল যগের 
অর্থনীতি-এর উপর মন্তব্য” ( মে, ১৯২০ )। 
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